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নিবেদন | 


পরলোকগত পুজাপাদ পিতৃদেবের রচিত একখানি ইতিবৃত্ত গ্রস্থ লইয়। আমি 
একান্ত সঙ্কোচের সহিত বঙ্গীয় পাঠকদিগের সমীপে উপস্থিত হইলাম যিনি 
জীবিত নহেন, তাহার রচন। প্রকাশ অসমসাহসিকের কাধ্য সে বিষয় সন্দেহ নাই। 
বিশেষতঃ তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয় প্রাচীন বাকলার ( অর্থাৎ বর্তমান 
সময়ের বাখরগঞ্জের ) ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
এযাবৎ কেহই এ দেশের ইতিবৃত্ত বচন! করেন নাই। ইতিপূর্বে মহাষতি 
বেভারিজ বাখরগঞ্জের একখানি ইংরাজী ইতিহাস প্রকাশিত করিয়াছেন ; উক্ত 
গ্রন্থখানি প্রধানতঃ আধুনিক সরকারী বিবরণ অবলশ্বনেই রচিত । শান্ীয় প্রমাণ, 
দেশের এবং বিদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন ও আধুনিক এগকারদিগের রচন।, 
ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এবং জনশ্ষতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ, করিয়। পিতৃদেব 
প্রাচীন বাকলার পুরাবৃত্ত' সমাজ এবং "অপর বিবিধ প্রাচীনতত্ব এ্ঁতিহাসিক 
ধারাক্রমে লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছেন । ছুভাগ্যক্রমে 
্রস্থসমাপ্তির পূর্বেই” তিনি ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 
াহার রলচন। কিরূপভাবে পরিবন্তন, পরিবজ্জন ও পরিবদ্ধন কবিয়। পাঠকদ্দিগের 
নিকট উপস্থিত করিতেন, তাহ] আমি কেমন করিয়া বুঝিব! দ্বিতীয়বার পাঠ 
করিবার সময়ে, এই বচন্ার হয়ত কোন কোন অংশ তিনি স্বয়ং অনাবশ্াক বোধে 
ভাগ করিতেন ; তিনি যাহা অসঙ্কোচে বল্জন করিতেন, আমি তত্প্রতি হস্তক্ষেপ 
করিভে অসমর্থ; পাঠকগণ তজ্ঞন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। গ্রন্থের ভাষা 
এবং রচনাভঙ্গী স্ন্ধেও আমার এ কথা । তাহার ভাষা এবং লিখনপদ্ধতি বিন্দুমাত্র 
পরিবন্তিত হয় নাই, অথচ তিনি স্বয়ং আপনার বচন! সংশোধন করিবার 
অবসরও পান নাই? স্থতরাং এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে হয়ত ক্রুটী পরিলক্ষিত হইবে। 

পিতৃদ্দেবের রচিত এই গ্রন্থথানি আট বৎসরাধিককাল গহে পতিয়াছিল; 
তাহার সংগৃহীত সমস্ত উপকরণ আমার হস্তগত হয় নাই, তজ্জন্ত ভাহার রচনার 
মধ্যে কতিপয় স্থানের অসমাপ্ত অংশগুলি সম্পূর্ণ করিবার স্থযোগও আমার ভাগ্যে 
ঘটিল না। আমি কতিপয় ভদ্রমহোদরসমীপে ছুই তিনটা স্থলের বিবরণ জানিবার 
নিমিত্ত পত্র লিখিযা ছিলাম, দুর্ভাগাক্রমে তাহারা আমাক পত্রের উত্তর পধ্যস্ত প্রদান 
করেন নাই। 

কলিকাত। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরা 


এম, এ? মহাশয় এই গ্রন্থের অনেক অসম্পূর্ণাংশ সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাহার 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও এ্রকাস্তিক যত্ব এবং আস্তরিক সহানুভূতি ব্যতিরেকে এই 
্রন্থখানির প্রকাশ অসম্ভব হইত। তিনি আমার নিকটাত্মীয় ও পরম মু্দূ। তাহার 
খপ অপরিশোধ্য। 
গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এই জিপার সাহিত্যসেবিগণের 'ও অন্ান্ত সুকুমার কল।বিৎ- 
গণের সংক্ষিগ বিবরণ প্রদ্বত্ত হইয়াছে । প্র অধ্যায়ের অতি সামান্য উপকরণই 
পিতৃদ্দেব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই অংশ একরূপ নৃতন কারয়া লিখিত 
হইয়াছে । উহার সহিত গ্রন্থের ভাষ। ও রচনাপ্রণালীর টৈষমা লক্ষিত হইবে 
তজ্জন্য ক্ষম। প্রার্থনা! করিতেছি । 
যতদুর সম্ভব এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্ বিষয় সমূহের অপ্রাপ্ত এ্রতিহাসিক তথ্যগুলি 
সংগ্রহের চেষ্ট। করিয়াছি; কিন্তু স্বীয় অনভিজ্ঞতাবশ তঃ এবং ষাহাদের নিকট এ সম্বন্ধে 
জানিতে চাহিয়াছি তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিজ্ঞাপিত করিবার অনবসর 
বা অনিচ্ছ1 বিধায় অনেক স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, হয়ত সেইজন্য 
অনেক আবশ্তকীয় &তিহামিক তথ্য রহিয়া গিয়াছে । এইজন্য দেশবাসীর নিকট 
যথেষ্ট ক্রটী স্বীকার করিতেছি । অনেক প্রয়োজনীয় এ্রতিহাসিক ' চিন্রও সংগ্রহ 
করিতে পারি নাই। তারপর নানা অস্থুবিধা ও ক্লেশ স্বীকার করিয়। আমাকে 
এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে হইয়াছে এজন্য গ্রন্থমধো শ্রম প্রমাদ রহিয়। গিয়াছে, সন্দয় 
এরতিহাসিকগণ তজ্জন্ক আমাকে মার্জনা করিবেন । 
এই গ্রন্থকে সর্ববাজন্ুন্দর করিবার নিমিত্ত লন্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েকজন প্রতিহাসিকের 
নিকট একটী ভূমিক1 চাহিয়াছিলাম, তাহার! সকলেই এই পুস্তক দেখিয়। সহানুভূতি 
প্রকাশ করিয়াছেন। রাঞ্জসাহী-বরেব্দর-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পার্ষক “গৌড় রাজমাল।” 
প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এই সম্বন্ধে আমার নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন 
তাহ। হইতে কিয়দ্ংশ নিয়ে উদ্ধত হইল :-_ 
| “আপনি আপনার ম্বর্গগত পিতৃদেবের রচিত “বাঁকল।” নামক গ্রন্থ সর্বাঙন্রন্দর 
করিয় প্রকাশিত করিবার জন্য একটি ভূমিকা চাহিয়াছেন। আমি এই গ্রন্থ দেখিলাম । 
এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় ইহার উৎকৃষ্ট অংশ । ভূমিক। লেখ! অর্থ- গ্রন্থের প্রতিপাস্ত 
ন্বিবয় সব্দন্ধে মতামত প্রকাশ করা। কিন্তু আপনার পিতা এই অংশে যাহ। লিখিয়াছেন, 
তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের অধিকারী লোক ত আমি দেখি না। অবশ্য 
.৫বভারিজের ফ্োহাই দিয়া ছুকথা বল! যাইতে পারে, কিন্ত আপনার পিভ। হ্বয়ং 
'কনুলন্ধান করিয়া! ঘে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়? এই গ্রন্থবদ্ধ করিয্া গিয়াছেন। বরিশালে 
নি শ্বীর্বকাল বাস করেন নাই, বঁরিশালকে যিনি ভাল করিয়া জানেন না, এমন্‌ 
লোকের পক্ষে তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে যাওয়। ধৃষ্টত1 মাত্র । এই 


1/০ 


গ্রন্থপাঠে মনে হয়, আপনার পিতৃদেব সন্দগ্ন এবং সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন, াহার রচনাও 
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকার কোন প্রয়োজন নাই। এই গ্রন্থের 
উপধুক্ত ভূমিক। আপনার পিতৃদ্দেবের জীবনচরিত। জু ক 
* * যদি বাঙ্গলার কোন জেলার স্বতন্ত্র ইতিহাস থাকে এবং স্বতন্ত্র ইতিহাস লিখিত 
হইতে পারে তবে সে বরিশালের জেলা। প্রায় পাঁচশত বংসরকাল বরিশালবাসী 
চন্দ্রন্বীপেন নুপতিগণের নেতুহ্াধীনে আপনাদিগের বাহুবলে কাধ্যত স্বাধীনতা বক্ষ 
করিয়া আমির়াছেন, এবং তাহারই ফলে বরিশালবাসিদিগের চরিত্রে কতকগুলি 
গণ কুটিয়া উঠিয়াছিল যাহা আজও লুপ্ত হয় নাই। বরিশালবাসিদিগের মত দুঢ়চেতা। 
এবং আন্মনিষ্ঠ বাঙ্গালী আর কোন জেলায় দেখা যায় না। চন্দ্রত্বীপের রাজবংশের 
ইতিহাস আপনার পিত। মন্ত্ম্প্শী ভাষার লিখিয়া গিয়াছেন। কালেক্টরীর এবং 
বোর্ডের কাগজপত্র হইতে এই রাজের অধঃপতনের সময়ের. অনেক মুল্যবান তথা 
পাওয়া যাইবে; এরূপ আশ। করা যাউতে পারে । 
ভবদীয় গারমাপ্রসাদ চন্দ ।”, 
এই গ্রন্থের ছুই এক স্কানে বঙ্গে৫ কতিপয় খাতনামা এ্রতিহাসিকের মতের 
সমালোচন। পরিদৃষ্ট হইবে। বিশেষতঃ সেনরাজগণের জাতিনির্ণয় ও দন্ুজ্জমর্দনের 
আবির্ভাবকল সন্বপ্চেঞ এই গ্রন্থে ভাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রাচ্যবিদ্বযামহার্ণব নগেন্্নাথ 
বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের মত গৃহীত হয় নাই । এই বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে ধাহ। লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। তবে এখনও যাহারা গেপালভট্, দেবীবর 
সুলোপঞ্চানন প্রস্ৃতি পাঠান্যুগের গ্র্কারগণের বিবরণ অগ্যাহ করিয়া তাত্রফলকের 
“সোমবংশপ্রদীপ” প্রভৃতি দৃষ্টে সেননৃপতিগণকে বাস্তবিক ক্ষত্রবংশগাত মনে করেন, 
তাহাদের অবগতির নিমিত্ত মহারাষ্রকুলভুবণ ভাগারকার, ও পাশ্চাতা প্রত্বত ব্ববিদৃ 
বিনসেন্ট শ্মিথের বহু বৎসরের গবেষণার ফল নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । 


0185 21710556015 [০01 0159 52101011151 ৮515 901 5০901015110 9115117১001 005 
[05০0211) 8170 715 05501105409 01) 5 জিত 15517861185) 20 25 
13711002141 8075,- 11006 177971)1005 01002 17006 1511171075 0698) 21001. 
(17050 105 11779, 18 লা ণআিজত 1315 00561900175 10101) (0010৬ 
[0001 110170 01) 075 10151015010 07865) 055105০0995. 00920 6300811)7:-- 


৬০ 1)7,৮০ 71158055611 11১70 01020 17500001017 91815 91 5 2010101 
10177 13119101118 25 21270875105 0181751025120781011)065 5 159 
010৩ 01115 81701100150 01 11315 770 55০ ০8116051107 015 105075 
11901115610) 01 11857551087 06 00 ৬6117107081) 3957 0577550৮০01 1352571 
5817811555৩117, 05501195085 13181)007-58178 02010210718 2018-5170-04175 
515580 0811200 0 055 [িজটেজ চডোিছে। জি : 


০৬) (1705 15 2 08518 0811৩0 13181117)5 15518 0% টিয়ার £০ 11515 


)%০ 


11211 1)5 150562) 075 07065100515 01 আমাযো। 71600017081 0৬৩৮ 075 চ৮11]70, 
[২7100187989 17101012502 জেয] 270 6৮61) 00510610817. ০010 129 
0117101, 25 21155055650, 070০৮ 919 01121102115 005 13181107708 0185565 
011)6৮/ 011055) 7091%91৭5 001150 15120015555 0610018-1007610 9721 6261 
951)02 11100 10176 21700 5০9০16৮ 


11)৩ 20010110161 01055 070 ০75০ 0005 13101] ০7৮91৯5001৮ 
1) 0105 00991709017 300055 1৮9 0115111811৮ 515 বিলিন বিলাল 11 019- 
০৪০৭১:--- 


11716151101) ৮০ 10250 17110501002 0 7 137) 17070107505) 006 
[১০০[)15 ০06 5/1)101) 525 012 0106১ ৮৩15 01121112115 522৮ 13010108115 


111. 10710500070 1506510600৮101000091503061)015 005 5130০595601 01 
€76১9179, 110705 10056 10875519501) 21317101771) চিতা 006 79050078175 ৬1121) 
15 7075520 01011) 1011013161171 0) 01117291700 21৭51065195 0811000 ল131781)0172- 
15117011105 0550617071108 1১610 80051905185 01] 19102001975 081005012 
01 1051072111705 101 91172111001 71211155 15059050785 155117061৮75 ৯ 


সুতরাং সেন রাঁজগণ যে অন্বগ ত্রাঙ্গণ (আধুনিক বুবদ্য) ছিলেন ন।. পরস্ত 
ক্ষত্রবংশগ।ত ছিলেন, একথা জোর করিয়া বলিবার উপায় লাই। 


দুজমদ্দরনের আবির্ভাব কাল সন্বন্ধে শেষ কথ। নলিবার সময় আসিয়াছে । সুন্দর- 
বনান্তরগত বাস্দেবপুর গ্রামে জনৈক মুসলমান কবর খনন করিবার সময়ে একটী প্রাচীন 
মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। মুদ্রাটীর এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে “শীদন্তজমর্দন দেব” অপর পৃষ্ঠায় 
আছে “ভী/্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ শকান্দ ১৩৩৯ চন্দ্রদ্বীপ |” 1 এই মন্দ্রা হইতে ম্প্টতঃ 
জান। যায় যে ছন্দ্রদধীপ-পতি দনুজম্র্দন ১৩৩৯ শকে ১৮১৭ 2) অর্থাৎ শ্রাষ্টায় পঞ্চদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাঞ্ভ্র করিতেন । অতএব এই দনুল্দমর্দনের সহিত ১২৮০ খু? 
অবেরু (ক্রয়োদশ শতাব্দীর) দতজমাধব সেনের অভিন্নত্ত প্রতিপাদন করিয়া! সেনরাজ 
গণকে কায়স্থ প্রমাণিত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ বলিতে হইলে। 

যালদছৈ উত্তরবঙ্গ-সাহিতা-সন্সিলনের চতুর্থ অধিবেশনে জীযুক্ত রাদেশচন্দ্র শেঠ 
দুইটি রজত মুদ্র। প্রদশন করিয়াছিলেন, একটা দন্ুজমর্দন দেবের আপরটী মহেন্দ্র দেবের। 
বান্ুদেবপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মুদ্রাটি সর্ববিষন্ে রাঁধেশবাবুর মুদ্রার অনুরূপ । তবে 
রাপেশবাবুর মুদ্রা দুইটার সহন্তরক সংখ্যাটী কাটিয়া গিয়াছে । এই শেষোক্ত মুদ্রা 
ছুইটী পাগুয়ার আদিন। মস্জিদের দুই ক্রোশ মধো আবিষ্কৃত হয়। মুদ্রাদ্ধর হইতে 
জানা বায় বে খৃষ্টাপ্স পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারভ্ভতে যহেজ্রদেবনামা একজন শান্ত 


ক. ৮ 56775 ঢ৪115 111510151% 10077) 07070160701 974) 26102419720, 
1. প্রধাসী, শ্রাৰগ.১৩১৮:৩৮০ পু2। 


1৬/৪ 


নরপতি শৌড়ের নিকটে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। মহেন্দ্রের মুদ্রার তিন বৎসর 
পরে দন্ুজমর্দনদেব পাঞুনগরে ও চন্দ্র্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন।- বঙ্গের স্মসস্তান 
অদ্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে. বঙেশ্বর রাজ। গণেশের 
মৃত্যুর পর তর্ধায় পুত্র যছু শ্বধর্মা পারিতা।গ করিলে মহেন্দ্রদেব বিদ্রোহী হন ও পাঞনগরে 
স্বনামে শুদ্রাফষন আরম্ত করেন। যছ্ছকে ফিরোজাবাদ (181007) পরিত্যাগ করিয়া 
গোড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে হয় । দনুজমর্দন সন্তবতঃ মহেন্দ্র দেবর পুত্র, 
তিনি পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই যছুকর্তৃক হাঁড়িত হ'ন ও সমুদ্রোপকুলে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন। 


পাওুয়ার নিকটে ও বানুদেবপুরে আবিষ্কত মদ্রাগ্ড'ল চন্দ্রদ্বীপ ইতিহাসের প্রথম 
অধায়কে অনেকটা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, কিন্তু হঃখের বিষয় এই যে সেলিমাবাদের 
প্রাচীন ইতিহাস .এখনও গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন । রাজ! কুদ্রনারায়ণের পূর্বববস্তাঁ সময়ের 
বিবরণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বর্তমান। বিভিন্ন পরিবারে প্রচলিত বিভিন্ন কিদ্দস্তী হইতে 
ধতিহাসিক তথা উদ্ধার বড়ই দুরূহ গ্রন্থমধ্যে খাহ। লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ 
বায়েরকাঠার রাজবংশ হইতে সংগৃহীত। বাইসারির রায়গণ বলিতে চাহেন যে, 
তাহাদের পূর্বপুরুষ অনন্ত রায়ের মাতামহই সোন্দারকুল সেলিমাবাদের প্রাচীন জমীদ্দার। 
অনস্তরায় এবং কাশীপুর, জায়া, পাইকপাশ। ও উমেদপুরের গুহগণ একই বংশসন্ভূত। 
অনন্ত উত্তরাধিকারশ্মত্রে মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া নথুল্প।বাদ হইতে বাইসারি 
আগমন করেন। অনন্তের পুত্র শামন্ত রায়, শ্রামন্তের পুত যাদবেন্্র। যাদবেন্রের 
নাবালক পু কমলনারায়ণও বরামনাথেগ সময়ে তাহাদের জমীদারী বৃদ্ধ দেওয়ান কুদ্র- 
নারায়ণের হস্তগত হয়। কেবলমাত্র বাইসারি 'ও তৎসন্নিহিত কতিপন্ন গ্রামে অবস্থিত 
নির ভূমি কমল ও রামনাথের একমাত্র অবলম্বন হইল । আমরা এই বিবরণের সত্যা- 
সত্য নিরপণে অক্ষম । 


"জাতিতত্ব বারিধি” এণেত উমেশ চক্র বিদ্যা মহাশয় জাতিতত্তের দ্বিতীয় 'সংস্করণে 
হাবিলী সেলিষাবাদের জমিদারগণের বংশাবলী ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিতে 
চেষ্ট1 করিয়াছেন। তাহার সংগৃহীত বংশাবলীতে যে “বহু গলদ” ঘটিয়াছে তাহ তিনি 
নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় হ্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ততপ্রদ্নত্র হাবিলী সেলিযাবাকের. 
ইতিহাসেও যে অনেক ত্রম রহিয়। গিয়াছে তৎপ্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে সুখী * 
হইব। তিনি খোসাল বাবুর ইতিহাস, এবং কুলকাঠী প্রভৃতি গ্রামের বিভিন্ন লোক প্রদত্ত. 
বিভিন্ন বিবরণ একজ্রে গ্রধিত করিতে যাইয়া অনেকস্থানে পরম্পর বিরুদ্ধ মত লিপিব: 
“করিয়াছেন। আশাকরি, পঞ্তিত মহাশয় নূতন সংস্করণে এই ব্রমগ্ডলি সংশোধন করিয়।- 

» জাইবেল। 


॥' 
পরিশেষে এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে সকল সহদয় ব্যক্তির আনুকূল্য ও সহানুভূতি 


লাভ কব্রিয়াছি, তাহাদিগকে আমার অ 
1ম্তরিক ধন্তবাদ ও কুতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছি । 


কীর্তিপাঁশ। 
৫ 1 শ্রীন্ুধাংশ কুমার সেন। 
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কষ্চরিত্র (বদ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় )। 
গোঠীকথা (নুলো পঞ্চানন )। 

গোঁড়ে ব্রাহ্মণ (মহিমচন্দ্র মজুমদার ) । 

চশ্রত্বীপ রাহৃবংশ (ব্রজন্গন্দর মিজ্র )। 
জাতিতন্ব বারিধি (উমেশচক্ত্র বিগ্ভারত্ )। 
ডাকৈর ( বৈদ্যকুল পঞ্জিকা )। 

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ( চণ্তীচরণ সেন )। 
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গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী । 


শ্বনাযখ্যাত ন্ুপ্রস্হি দাতা দেওয়ান কুষ্করাম ও প্রাতঃ্মরণীয় রাজাবাম সেনের 
বংশধর হ্বগয় জহিদার বোহিণীকুমার ১২৭৪ সনের বৈশাখ মাসে বরিশাল জিলার 
অন্তর্গত কীর্তিপাশ। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার ম্ব্গায় জনক গ্রাসন্নকুমার একজন 
শক্তিশাভী তেজন্বী ও স্বনামধন্য জমিদার বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বাল্যকালে রোহিণী- 
কুমারের পিতৃবিয়োগ হয়। 

রোহিণীকুমারের জননী বষ্ঠীপ্রিয়া দেবী নিরিতিশয় বুদ্ধিঘতী ও তেজশ্ষিনী রমণী 
ছিলেন । তিনি পতির মৃত্যুর পরনে কিছুকাল জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কাধ্য সচারু- 
রূপে নির্বাহ করিয়াছেন। স্বীয় জনকল্তননীর চরিক্র হইতে রোহিণীকুমার দয়া, 
পরোপকাঁর, লৌকহিতৈষণ] ৪ তেজস্বিত। গুভ্তি সদগুণ লাভ করিয়াছিলেন। 

বিবিধ সদদগুডণভূষিত রোহিণীএ মার এদেশবাসী জমিদারবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। 
ইংরাজী, বাঙ্গাল। ও সংস্কৃত ভাষার তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাজনীতিঃ সমাজ্জ- 
নীতি, ধর্মনীতি, ্রজাপালন, সঙ্গীতশান্ত্র, সাহিত্য, ফটোগ্রাফী, টাইপরাইটিং প্রভৃতি বু, 
বিষয়ে তাহার অনিকার ছিল। এরূপ ব্হুগুণসম্পন্ন চরিত্রবান রোহিনীকুমারকে 
আমর নিঃসক্ষোচে এদেশবাসী জমিদারবর্গের আ'দর্শস্থানীয় বলিতে পারি । 

বাঙ্গযবয়সে বোহিণীকুমারের পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল, সুতরাং বয়্োপ্রাণ্তড হইয়া'ই 
তাহাকে ম্বীয় বিস্তৃত জমিদ্বারী রক্ষ) করিবার জন্য বিষয়কার্যে মনোনিবেশ করিতে 
হইল। এই সকল অনিবার্ধ্য কারণ পরম্পরায় বোহিণীকুমারের স্কুল ও কলেজে উচ্চ 
শিক্ষালীভের জ্ুযোগ ঘটিল ন', কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রসারঙ্গে বঞ্চিত হইলেও 
দ্বীয় অসাধারণ অধ্যয়নানুবাগ রোহিণীকুমারকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিক্কাছিল। তিনি 
আমরণ একজন 'অধ্যয়নপরায়ণ ছাত্র ছিলেন। জটিল বিষয়কার্য্যের ভিতর সর্বদা 
ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি আপনার জ্ঞানাঞ্জনী স্পৃহা চরিতার্থ করিবার ন্কিমিত্ত প্রায় 
প্রত্যহ ছয়, সাত ঘন্টাকাল ইংরাজি ও বাঙ্গাল) মাসিক, সান্তাহিক ও দৈনিকপত্র, 
সংস্কৃত,বাজাল৷ ও ইংক্াজি ভাষার সাহিত্য ও ধর্মাগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন। 

শরীর, মন ও আত্ম! এই তিন লইয়াই মানুষ । এই তিনের প্রকষ্টপ্নপ উৎক্র্ষ সাধন 
করিতে পারিলে আান্ুধ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়। ধন্য হইতে পারে । রোহিনীকুমার 
এ সত্য হৃদযনজম করয়াছিজেন। তিনি এই তিনের উৎকর্ষসাধনে সতত যত্্নীল 
ছিলেন | একদিকে শ্ীর কর্মক্ষম ও ধলিষ্ করিবার জন্য তিনি ক্রীড়াপ্রা্ণে বালক 
*৪ ঘুবকদিগের সহিত নিয়মিতরূপে খেলিতেন, অপরদিকে সাহিত্য ও ধর্মপুস্তক পাঠ 
এব, ধ্যানধারণাঁদি হারা মানসিক ব্ৃভিনিচয় বিকশিত করিয়া মন ও আত্মার পরিপুষ্ট 


মে 
সাধন করিতেন। বিশ্ববিদাালয়ের শিক্ষিত অনেক ঘুবক সাধারণতঃ যেরপ ইংরাজী ও 
বাক্ষালা লিথিয়া ও বলিয়া! থাকেন, পোভিণীকুমার উক্ত উভয় ভাষায় দিখিতে ও 
বলিতে তদপেক্ষা স্ুনিপুণ ছিলেন। শ্বীয় অসাধারণ অধ্যৎসহললে তিনি বঙ্গীয় 
সাহিত্যসমাজে সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । ডিনি উপন্যাস, নাটক ও 
ইতিহাসে সর্ধবশুদ্ধ পঞ্চদশ খানি পুস্তক পচন] করিয়াছেন। তন্মচ্যে নয়খানি প্রকাশিত 
হইয়াছে, অপর ছয়খানি অদ্যাপি অপ্রকাশিত রহিয়াছে । শ্বদেশপ্েমিক রাজপুত 
বীরগণের পুণ্যময় জীবনকাহিনী অবলম্বনে তিনি «কিরণ সিংহ”, প্চও্বিক্রম” ও 
“চিতোরউদ্ধার” নামক তিনখানি উতিহাসিক উপন্তাস হচনা করিয় মৃতঞ্া।য় বাঙ্গালীর 
হৃদয়ে স্বদেশান্ুরাগ উদ্দীপনের চেষ্টা করিয়াছেন । এই সকল পুস্তকের কোন কোন 
খানি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে । ভাষার গৌরবে বা বর্ণনার চাতুষ্যে 
উল্লিখিত পুস্তকগুলি বঙ্গসাহিতাভাগারে অতজ্ছ্বপনরত্র বলিয়। পরিগণিত ন1 হইলেও 
লেখকের হৃদয়ের স্বদেশ-হিতৈষণার পরিচারক বলিয়া তাহ। সর্ব অখদৃত ভইবে সন্দেহ 
মাই। “কনকলত1”, পপ্রমোদবাল1”, এ্যায়াটিনী” ও পল্ুধামূধী* নামক চারিখান। 
সামাজিক উপন্তাসে সাহিতাযা-সেবক রে[ভিণীকুমার সমাজের সমত্ক্ষ সতীর গৌরব 
অসুতীর নিগ্রহও ভালবাসার পবিত্র ছবি উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
সঙ্গীত-শান্ত্র-কুশল, নির্দোষ আমোদপ্রিয়, চরিত্রবান রোহিণীকমার স্বীয় আত্বীয়- 

বন্ধুবর্গকে লইয়! শারদীয় দুর্গোৎসবকালে ও বৈশাখ মাসে নাটকাভিনয় করিতেন । 
এতছুপলক্ষে তিনি পুরাণ, শাস্ত্র ও দেবীগাহাত্ৰ্য অবলম্বনে *র।জস্থয়.”» “গ্াভাবতী,” 
“দকুজদলনী,৮ «উধাহরণ” ও “স্ুরথসমাধি”-নামক কয়েকখানি ধর্মতাবপ্রবণ নাটক রচন। 
করিয়াছেন। তিনি স্বরচিত নাটকগুলিই প্রায় অভিনয় করাইতেন | এই অভিনয়ে 
নিরক্ষর লোকদিগের চিত্তে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাব উদ্দীপ্ত হইত । “ক্ুরথসষাধি” 
নাউকখানিতে তিনি দেকীমাহাঙ্োের কঠোর আধ্যাশ্মিক বিষয় সাধারণের বোধগমা 
প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্ণন। করিয়াছেন,তাহার এই নাটকথানি ও“দনুজ-দলনী”অভিন্ীত হইলে 
সত্যসত্যাক ই োকের মনে ধর্দভাব ও তক্তিভাব জাগিয়? উঠিত। ভীহান্ন রচিত নাটকগুলির 
মধ্যে একমত “রাজনুয়” মুদ্রিত হইয়।ছে, অন্তগ্চাল অদ্দাপি অপ্রকাশিত অবস্থায় 
আছে। ূ 

বোছিণী কুমারের প্রকাশিত ও অ”কাশিত গ্রস্থগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ “বাকল!” 
নামে বখিরগঞ্জের- একখানি ইতিহাস। এই জগ্য তিনি বনুপুষ্তক পাঠ, যথেষ্ট অর্থবায়, 
ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন । তিনি বন্ুকষ্ট হ্বীকার করতঃ অনেক স্থানে গমন করিয়া 
্রতিহাসিক তথা সংগ্রহ করিয়াছেন, অনেক ফটো গ্রাফ তুলিয়াছেন এবং কয়েকখানি, 
তাত্রফলক . সংগ্রহ করিয়া তত্দদ্ঘগ্ষে খ্যাতনামা পণ্িতগণের সহিত আলোচনা, 
করিয়াছেন।। এই অভীগ্সিত গ্রন্থের জন শারীরিক ও মানিক কঠোর পরিশ্রমে 
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অকালে তাহার স্বাস্থাতঙ্গ হয়। তাই তিনি এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। ইহ বাখরগঞ্জবাসিদের নিতান্ত ছুর্ভাগ্য। 

অধ্যয়নানুরাগী রোহিণীকুমার আপনাদের ব্যয়ে শ্বীয় বাটাতে একটা সুবৃহত পুস্তকালয় 
স্থাপন করিয়াছেন, উক্ত পুস্তকালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গাল৷ ও সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন প্রকারের 
বু সংখ্যক পুস্তক আছে। শব্দকল্পদ্রুম “এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা”, বিশ্বকোষ, 
এবং 11159119178 111098996 0)6 ৬৬০11 প্রভৃতি যুলাবান্‌ পুগকও অন্থসন্ধিৎন্ু 
রোহিণীকুমার ক্রয় করিয়াছেন। কেহ মনে করিবেন না, এসকল পুস্তক কেবলমাত্র 
আলমারীর শোত সম্পাদনার্৫থ ক্রয় কর! হইয়/ছিল, জ্ঞানপিপান্্ রোহিণীকুমারের 
জ্ঞানার্জন স্পৃহাই তাহাকে এ সকল পুস্ত ক্রয়ে প্রণোদিত করিয়াছিল 

এতদ্বাতীত তিনি শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার বলিয়া প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে সুদূর অমরাবতী 

প্রদর্শনী সত] হইতে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর 
টাইপিষ্ট ছিলেন । অসাধারণ চতুরতার সহিত তিনি ঘণ্টায় আট, দশ খানি পত্র যন্ত্রের 
সাহায্যে ছাপিতে পারিতেন। এ বিছ্যাভ্যাসের জন্য তিনি কাহারও সাহায্য গ্রহণ 
করেন নাই। তিনি অসাধারণ সঙ্গীতান্থরাগী ছিলেন। এআজ, হারযোনিয়াম, তবলা 
পিয়ানে। প্রভৃতি বছুযন্্রবাদনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। বেতনভোগী সঙ্গীতজ্ঞ পঙিতগণের: 
নিকট প্রথমে তিনি এ বিদ্যা অভ্যাস করিতে আরম্ত করেন, পরিশেষে ুস্কাদির 
সাহায্যে উত্তরোত্তর স্বীয় জ্ঞানের পরিসর বদ্ধিত করিয়!ছিলেন। 


বিনয় বিদ্যাতরুর সুমধুর ফল, “বিদ্যা দদাতি বিনয়ং”। প্রেহিণীকুমারের জ্ঞানবৃক্ষে 


শি 


বিবিধ রসাল ফল ফলিম্ছিল। তাই তিনি আপনার জ্ঞনগৌরবে নিরুতিশক্ন বিনীত . 


নিরহঞ্কারী ও অমারিক হইয়াছিলেন। সারলোর প্রতিমূ্ত উলঙ্গ শিশু হইতে গলিতচর্্দ 
পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই তাহার সদালাপ ও অমায়িকতাঁয় পরিতৃপ্ত ছিলেন। 
সুবৃহৎ যুক্তপরিষ্বারস্থ ভ্রাভাভঘ্রী, শ্ত্রীপুত্র, আত্তীয়স্বজন, 5 ও দাস দাশী, 
সকলেই তাহার সাধু ব্যবহারে যুদ্ধ ছিলেন । 

ধনাঢ্যব্যক্তি প্রায় অধিকাংশ স্থলেই বিলাসী হইয়া উঠেন এবং ইন্ডরিয়পর্ায়ণ হইয়! 


অকালে কালকবলে পতিত হয়েন। . রোহিণীকুমার চির সম্পর্দের কোলে প্রতিপালিত . 
হইলেও বিলাসিত] তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পান ও আহার প্রভৃতি বিষয়ে ' 


তিনি চিরকাল মিতাচারী ছিলেন । যৌদ্বনে পদার্পণ করিয়াই রোহিণীকুষার বিস্তৃত” 


টৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন | এইরূপে জীবনের শব্দিস্থলে:যৌবন, ধন-সম্পত্তি ও 
প্রভৃত্ব সমবেতভাবে চরিজ্রবান্, তেজম্বী বোহিণীকুষারের নিকট উপস্থিত হইল, ইহাদের 
একীভূত শক্তিও বীর পুরুষকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি জ্ঞানবৃন্ধ ব্যক্তির 
ন্যায় তদবধি স্বীয় যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিব আসিয়াছেন। যে যৌবন, ধনসস্পতি 
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ও প্রতৃত্ব ছূর্ববলচিত্ত অবিবেকীকে নরকের পথে লইয়া যায়উহারাই ধীর ও জ্ঞানীব্যক্তির 
ধর্মসাধনের উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। রোহিণীকুমারের পক্ষে এ সকল উপাদান বিশেষ 
হিতকারী হইয়াছিল । 


স্ুপ্রপসিদ্ধ দাত কৃষ্ণবাম ও রাজারাম সেনের বংশধরগণ চিরদিনই দানশীল ও 
পরোপকারী। রোহিণীকুমার ইহাদের যোগ্য বংশধর ছিলেন। তাহার দ্রান ও 
সদনুষ্ঠান সমুহের অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হইত। তিনি ঢাক ঢোল বাজাইয়। 
দান করার পক্ষপাতী ছিলেন ন। বলিয়াই সব্বসাধারণের নিকট দ্বানশীল বলিয়া বিশেষ 
পরিচিত ছিলেন ন1। কিন্তু যাহার তাহার বিবরণ বিশেষরূপ অবগত আছেন তাহার? 
জানেন,রোহিনীকুমর কত ক্ষুধিতের অন্নসংস্থান করিয়াছেন, কত বন্ত্রহীনের লজ্জা 
নিবারণ করিতেন, কত পুভ্রহীন জনকজননীর পুত্রস্থানীয় হইয়! তাহাদের পরিবারের 
ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ দান ও সদনুষ্ঠান তাহার পুণ্যময় জীবনের 
দৈনন্দিন কার্য ছিল। 


রোহিণীকুম।র স্বীর অর্থে বহু দরিদ্র বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি 

শত শত দরিদ্র বালকের স্কুলের ও পুস্তকার্দির ব্যয় বহন করিয়াছেন। রোহিণী- 

কুমারের সাহায্যে শিক্ষা গ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎস। শাস্ত্রে ও শিল্প- 
বিষ্ঠায়, এবং কেহ কেহ বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়। কৃতিত্ব লাঁতভ করিয়াছেন । 


কতিপয় বদর গত হইল, একবার শস্যের ভাঙার বাখরগঞ্জে ছুর্ভিক্ষের হাহাকার 
ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল । .অন্নাভাবে শত শত নরন।রী অস্থিচর্মস/র হইয়া উঠিতেছিল। 
পরদুঃখকাতর রোহিণীকুমার তখন স্বায় বাটাতে “অন্নসত্র” খুলিক়াছিলেন। সেই 
দুর্দিনে প্রত্যহ বহুসংখ্যক নরনারী তাহার অন্নে পরিতৃপ্ত হইয়া ছুইবাহু তুলিয়া তাহাকে 
আনীর্ববাদ করিত । মাসাধিক কাল এই বিরাট ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়ছিল। 

« পরোপকারী রোহিমীকুমার ও তাহার হ্ুযোগ্য ত্রাতৃগণের প্রযত্ধে ভীহার বাটাতে 
বছকাল হইল একটি দ্রাতব্য চিকিৎস!লয় স্থাপিত হইয়াছে । নিকটব্ী গ্রামসমূহের 
দরিদ্র, কেপ-ক্রিই্ট নরনারী এখানে প্রতিদিন নিয্মিতরূপে ওষধ পাইয়। থাকে। 

 অমারিক ও করুণহৃদয় বোহিণীকুমারকে দাকণ হুধোগের দিনেও পার্খবক্তা 

গ্রামের নিঃসহায় রোগীর শব্যাপাশ্থে দেখিতে পাওয়া যাইত। পরমাক্ীয়ের মত 

.সাহাকে রোগীর পীড়ার অবস্থা, পথ্যার্দির কথ! এবং দরিদ্র হইলে কিরূপে চিকিৎসাদি 

চলিতেছে এ সকল খবর লইতে দেখা যাইত। এরূপ সমদর্শন ও অমায়িকতা বর্তমান 
সময়ে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

পরুলোকগ্রত;পিত1 প্রসন্নকুষার ম্বকীয়, মধ্যইংরাজী বিগ্ভালরটী উচ্চইংরা্ী 

... বিগ্বাগিয়ে পরিণত, করিতে অভিলাধী ছিলেন, কিন্ত তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত: 


১৬/৩ 


হওয়ায়) তাহার এই বাসন) পূর্ণ করিযা যাইতে পারেন নাই। পিভৃভক্ত রোহিণী 
কুমার বহু অর্থব্যয় করিয়া! স্বর্গায় পিতান্ব অভিলধিত এই কোঁকহিতকর কাধ্য গত 
১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সাধন করিয়াছিলেন। 

উল্লিখিত লোকহিতকর কাঁধ্য ব্যতীত দেশের ও বিদেশের যাবতীয় শুভানুষ্ঠানেই 
রোহিণীকুমারের আন্তরিক ও অর্থ সাহায্য পরিলক্ষিত হইত । 

রোহিথীকুষার একজন নিষ্াবান্‌ হিন্দু ছিলেন। দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্‌ বোহিণী- 
কুমার চিরকাল আপন ভক্তিবিশ্বাসানহুমো দত ধর্মস]দন করিয়া গিয়াছেন। 

রোহিণীকুমার কিঞ্চিদধিক ৩৭ বখ্সর বয়সে ১৩১১ সালের ২৯ শে ফান্তুন 
সোমবার রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় আনন্দলোকে গমন করিয়াছেন । 


শ্রীশরৎকুমার রায় । 





মহেন্্রদেব ও দন্তুজমদান নামাহ্কিত মুদ্রা । 





সুচনা । 


বৃঙ্গদেশাস্তর্গত বাকল জনপদ বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যভাগে অবস্থিত । 
এই জনপদ অতি প্রাচীন এবং পুরাতত্বের আকর ; কিন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ 
এ যাবত এই লোকবিশ্রুত রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচন। সম্বন্ধে কেহই 
বিশেষ অগ্রণী হন নাই। রামায়ণ মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে 
পাই ; জনক খাবির ধনুর্যজ্ঞে “বঙ্গ-রাজ্যের” কথা উল্লেখ আছে । মহাভারতে 
জরাসন্ধ-বধ-পক্ধাধ্যায়ে, তাহার রাজত্ব বর্ণন সময়ে “বঙ্গ” কথা দেখিতে পাই। 
দিখিজয় পর্ববাধ্যাযেও “বঙ্গরাজ” কথাটা উল্লেখ আছে । আমরা মহাভারতে 
এই বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি তাহা পরে উল্লেখ করিব। 
শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের মধ্যে বঙ্গদেশের সীম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা £-- 
রত্বাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রাস্তগং শিবে। 
বঙ্গদেশো ময় প্রোক্তঃ সর্ববসিদ্ধি প্রদর্শকঃ ॥ 
ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় বে, ব্রহ্মপুত্র এবং সমুদ্রের মধ্যবস্তী স্থানই 
পুরাকালে বঙ্গদেশ নামে অভিহিত হইত । 
পুরাণে বঙ্গদেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহ। পাইয়াছি তাহাও উল্লেখ 
করিতেছি । 
বংশীয় বলী রাজার পীচপুত্র জন্মে ; যথা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, 
পুণ্ড, ও-সুক্ধ। ইহারা সকলেই বলী রাজার ক্ষেত্রজ পুত্র। ইহাদের মধ্যে 
বঙ্গ যে বিভাগে রাজ্য স্থাপন করেন তাহাই বঙ্গদেশ বলিয়া! বিখ্যাত । 
, অতি পূর্বে বর্তমান সমস্ত বাঙ্গাল। দেশকে “বাঙ্গীল৷ দেশ” বলিত না; | 
যবন অত্যদয়ের কিছ পুর্ব্ব হইতেই “বাঙ্গালা” নাম প্রচারিত হয় । ষ্টী 
একাদশ শতার্দীর শেষভাগে রাজেন্দ্র চোড়দেবের একখানি গিরিগাঁজে 
খোদিত আদেশে “বঙ্গাল” দেশের গ্রাথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 


৮ ্‌ বাকল! । 


পুর্ববকালে অস্মদ্দেশীয় রাজন্যবর্গ জলপ্লাবন নিবারণার্থ স্থানে স্থানে 
দশ হস্ত উদ্ধ বিংশ হস্ত প্রশস্ত এক একটী “আল” অর্থাৎ বাঁধ্‌ বাধিয়া, 
রাজ্য রক্ষা করিতেন। বঙ্গ + আল, এই ছুই শব্দের যোগে সম্ভবতঃ 
বাঙ্গালা হইয়। থাকিবে ।% 

ইউরোপীয় ভ্রমণরারিগণের বিবরণী মধ্যে “বেঙ্গাল।” ৭" নামক স্থানের 
উল্লেখ আছে। তাহার! এই নগরীকে অতীব সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। বর্তমান সময়ও ঢাকায় একটী বাজারের নাম “বাঙ্গালা- 
বাজার” দেখিতে পাওয়া যায়। 

মুসলমান এঁতিহাসিকগণ বলেন যে, মহারাজ যুধিষ্টিরের আবির্ভাব 
সময় এই সমগ্র বঙ্গদেশ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের (বর্তমান কামবূপ ) অধীন 
ছিল; প্রবলপ্রতাপ মহারাজ ভগদত্ত এই প্রদেশের রাজা ছিলেন। 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরপ্রাঙ্গনে তিনি মহাবীর অজ্ঞুন কর্তৃক নিহত হইলে 
তাহার বংশের ক্রমাগত তেইশ জন ভূপতি সিংহাসনে আরোহণ করিয়। 
শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন। উক্ত এতিহাসিকগণ এই ন্সমস্ত ভূপতিগণের 
রাজত্বকাল ২২০০ বৎসর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।ধ: 

রাজন্থুয় যজ্জসভায় শিশুপালবধ পর্বাধ্যায়ে বঙ্গ কথা উল্লেখ আছে, 
শিশুপাল কর্ণকে বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন । $ 

প্রকৃত পক্ষে বগদেশ সম্বন্ধে তন্ত্রাদিতেও অনেক উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই দেশ যে অতি প্রাচীন তাহার আর সন্দেহ নাই । 

বাকল! রাজ্য এই বঙ্গদেশের নিম্ন ভাগে অবস্থিত, ইহাও পৌরাণিক 
দেশ। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে ইহার নাম এবং সীম! পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে । 

“দ্বিখ্বিজয়প্রকাশবিবৃত্তি” নামক সংস্কৃত ভৌগলিক গ্রন্থে বাকলার 
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বঙগাঙগ বিষক্নাধাক্ষ্ং সহত্রাক্ষ সমং বলে, 
স্তহিকর্ণ দিমং ভীম্ম সহাপাপ বিকর্ষণস্‌। রা 
সভাপর্ধধ শিপাল বধ পর্বাধ্যায় *মঙ্জেরক । 


কচন।। ৩ 


যথা ৫ , 
পূর্বে মধুমতী সীমা পশ্চিমেচ ইছামতী । 
বাদ! ভূমি দক্ষিণে চ কুশোছীপোহিচোত্তরে ॥ 
আবাক্ব অন্য স্থানে যথা 2-- 
মেঘনানদী পূর্ব ভাগে পশ্চিমেচ বলেশ্বরী ৷ 
ইন্দিলপুরী যক্ষ সীম! দক্ষিণে স্ুন্দরং বনং ॥ 
ত্রিংশৎ যোজন বিমিতো৷ সোম কাস্তাদ্রি বর্জিতঃ। 
সোম কাস্তেচ দ্বৌ দেশো বিখ্যাতৌ নৃপশেখর ॥ 
জন্ুদ্বীপঃ পশ্চিমেচ স্ত্রীকারোহি তথোত্তরে। 
বাকলাখ্য মধ্যভাগে রাজধানী সমীপতঃ ॥ 
মেঘন! নদী পুর্বব সীমা, বলেশ্বর নদ পশ্চিমে, উত্তরে ইদিলপুর, দক্ষিণে 
স্বন্দর বন; এই ভূভাগ মধ্যে ত্রিংশৎ যোজন পরিমিত পর্বত বিহীন 
সোমকাস্ত দেশ, ইহার মধ্যে পশ্চিমে জন্বছীপ, এবং উত্তরে স্ত্রীকার, মধ্য স্থলে 
বাঁকল। নামক রাজধানী । এই সীমা গ্রহণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ স্বীকৃত 
নহি। বাকল! রাজ্য যখন উন্নতির শীর্ষ স্থানে তখন ইহার সীম। পূর্বের, 
পশ্চিমে ও উত্তরে, অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। আমর! তাহার যে প্রমাণ, 
পাইয়াছি, তাহ। পরে দেখাইব । 
সে যাহ! হউক বাকলার প্রাচীন তত্ব সম্বন্ধে নি সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি, তাহাই বিবৃত করিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিব। 





ও হ্য ভ্বজ্বাম্স | 
সীমা । 


৩্শব্ববঙ্গে, ঢাক! বিভাগের দক্ষিণ অংশে বাকলা অথবা বাখরগঞ্জ 
অবস্থিত। এই ভূখণ্ড মহাবিষুব রেখার উত্তর ভাগে ২১০, ৪৮ ০৮ 
হইতে ২৩০ ১৪ এবং ২৭” অক্ষাংশের মধ্যে, এবং শ্রীন্উইচ পুর্ধব ভাগে 
৮১৯১০, ৫৫ ১০+৮হইতে ৯১০, ৪” এবং ৫০৮ দ্রোঘিমার মধ্যে রহিয়াছে 1% 
ইহার পূর্ব সীমা মেঘনা নদী, বঙ্গোপসাগরের কতক অংশ এবং 
নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কতক ভাগ; পশ্চিমে বলেশ্বর, খুলনা এবং 
ফরিদপুরের কতকাংশ ; উত্তরে ঢাঁকা, ফরিদপুরের কিয়দংশ ও পল্মানদী ; 
এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । ইহার বিস্তুতি ৪০৬৬ বর্গ মাইল,” উত্তর 
হইতে দক্ষিণ প্রাস্ত পধ্যন্ত প্রায় ৮৯ মাইল, এবং পুর্ব হইতে পশ্চিম পধ্যন্ত 
প্রায় ৬০ মাইল হইবে 1% 
এই গেল বর্তমান অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ লেখকগণ কর্তৃক 
নির্জিষ্ট সীমানা । একটু প্রাচীন কালের দিকে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাই 
যে, বঙ্গীয় ১১৬০ সালে, ইংরাজী ১৭৫৪ খুঃ অন্দে যখন আগা বাখর* খ। 
এই সমস্ত দেশের সর্বময় কর্তা ছিলেন ; তখন বাখরগঞ্জের সীম। উত্তরে 
জাহাঙ্গীর বগর, অথব! জাহাঙ্গীরা বাদ, দক্ষিণে স্থন্দরবন, এবং বঙ্গোপসাগর, 
পশ্চিমে ভূষণা, যশোহর, এরং আতাকান ; $ তারপর বৃটাশ-রাজ্য 
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৬ বাকল।। 


পত্তন হইবার কিছুকাল পরে (অর্থাৎ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ ) বাখরগঞ্জের 
এলেকা ঢাকা বিভাগাস্তর্গত পদ্মা, এবং কালীগ্া। নদীর দক্ষিণ পশ্চিম, 
এবং মেঘনা ও টাঁদপুর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম প্রান্তে 
ভূষণা ও যশ্োহরের পূর্বব-সীমান্তব্তী স্থানগুলিও বাখরগঞ্জের অন্তর্গত 
ছিল। কেবল সন্দ্বীপ তখন এই এলাকা ভুক্ত ছিল না।* 

- আগা বাখর খাঁর অনেক পূর্বের এমন কি মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হইবারও পূর্বে প্রবল পরাক্রাস্ত পাঠান নরপতিগণ দোর্দণ্ড প্রতাপে 
পূর্বববঙ্গে রাজত্ব করিতেন ; নুবর্ণগ্রাম নামক স্থানে তাহাদের রাজধানী 
ছিল। ইলাইস সাহের বংশধর সুলতান নাসিরুদ্দিন মহন্মদসাহঃ এবং 
তৎপুত্রপৌত্রগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহাদের রাজত্ব সময় ১৪২৬ খুঃ অব্দ 
হইতে ১৪৮০ খুঃ অব্দ পধ্যন্ত। ঢাকা, করিদপুর এবং বাখরগঞ্জ, জেলালা- 
বাদ এবং ফতিয়াবাদ নামে অভিহিত হইত । ৭ বর্তমান ঢাকা এবং 
ফরিদপুরের কতকাংশ জেলালাঁবাদ এবং বাকী অংশ ফতিয়াবাদ বলিয়াই 
দেশ প্রসিদ্ধ প্রবাদ রহিয়াছে। অনেক প্রাচীন দ্লীলে আমাদের 
বর্তমান বাখরগঞ্জ “ফতিয়াবাদ” বলিয়া। উল্লিখিত আছে। এরূপ 
একখানি কীটদষ্ট বনু প্রাচীন দলীল আমার একজন বিশ্বাসী বন্ধু 
স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। দেশ প্রসিদ্ধ “বার ভূইয়াগণের % অন্যতম 
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1১ চশীদরায়, কেদার রার রঃ ১০০ জীপুর | 
২। কনা নাররণ রর *৮* চন্ত্রস্বীপ (বাকল?) 
৩। প্রতাপাদিত্য ্ঃ ২৮ ১ যশোছর। 
৪1 ইশাখ! | রঃ রঃ »০ খিজিরপুর | 
& | মুকুল্দ রায় ৯৪ ০৬ ৪৪ ভূষণ! 1 
৬1 ল্গমণ মাণিক্য ৮5৯ *** ০০৮ ভুদুয়া | 
৭1 ফজল গাজি ৮৮৭. রঃ ৮ জাওয়াপ। 
৮1 হাদ্িরস্ল 0.2 রর ১০০: বিকুপুর | 
» 1 গণেশ রায় ৬৪ রক 5৪৬ দিনাজপুর ! 
৯*। কংশনারায়ণ ক ৪৪০ ৮৫৮ তাবেরপুর । 
১৯1 গীঠান্বর রি ০০ পুঁড়ীয়। 


ই 1 মাদক ২০ ও | ৬ প্জও সাটতল ( পানা 3 


প্রাচীন প্রাকৃতিক বিবরণ । ণ 


কায়স্থবংশোদ্ভূত রাজা কন্দর্পনারায়ণ এবং তশুবংশধরগণ যখন. এই 
দেশে রাজত্ব করিতেন, তখন বর্তমান বাখরগঞ্জের অধিকাংশ ভূমি 
“সরকার বাঁকলা” নামে অভিহিত হইত। তখন তাহার সীমা পুর্ব 
সমুদ্রোপকুলস্ফিত মগ রাজ্য, পশ্চিমে রাজা প্রতাপাদিক্ত্যের রাজ্যের পুর্ব 
সীমাব্যাপি ক্ষুদ্র শ্রোতশ্বিনী যমুনা নদী, দক্ষিণে সমুদ্র, এবং উত্তরে 
ত্রিপুরা রাজ্য ও ভাওয়ালের কতকাংশ। বর্তমান সময়ে আমাদের জিলা 
যতটুকু, পূর্ব্বে বাকল! ইহার দ্বিগুণ অথবা ততোধিক ছিল। আজ আর 
সেই বাকল! নাই, এবং কন্দর্পনারায়ণের সেই অতুল কীর্তি ও দিধীতিও 
নাই; যাহা! আছে তাহা অনস্তকালসাগর-হৃদয়স্থ একটা ক্ষুদ্র বুদছদ্মাত্র ! 


তনচাডক পুর ওন্লচিরে সিডর, 


ভ্িভ্ভীল্স অআন্যান্স। 


প্রাচীন প্রাকৃতিক বিবরণ । 


বিকালে যে এই বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিকাংশ ভূমি জলনিমগ্ন ছিল, তাহার 
অনেক উদাহরণ পাওয়। যায়। * মাটি খুঁড়িয়া তিন চারি হস্ত 
পরিমাণ গর্ত করিলে যে মাটি পাওয়া যায়, তাহা! জোব এবং কর্দমময়। 
এই দেশে পুক্ষরিণী পাঁচ সাত হস্তের অধিক গভীর করিবার সাধ্য নাই। 
কেনন! খণিতগর্ত, ভূগর্ভস্থ জল দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়। যায় । 
এই বিশাল পৃথিবী যে কোন দিন জলমগ্র ছিল, তাহা সর্ধ্-জাতীয় 
স্ত্গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন 
্রস্ভৃতি গ্রন্থে সময় এবং স্থান সম্বন্ধে মত ছেধ থাকিতে পারে, কিন্ত মূল 
কথা একই.। হিমালয় পর্বত যে কোন দিন সমুদ্র তটে বিরাজিত ছিল 
তাহার প্রমাণও ছরূহ নহে । আমাদের হিন্দু শাস্ত্র ছাড়িয়া দিতেছি ; এই 
টা গাজা পরি এ রারযারররাহালালোনা। কর। যাক । 


* কেহ কেছ ইহাকে কপোতাক্ষ বলিয়া থাকেম। | 
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৯৯০৯ জি জা পক পরা আন 


৮ ' বাকল । 


বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কয়েক জন অসমসাহসী পাশ্চাত্য 
ভূতত্ববিৎ হিমালয়ে আরোহণ করেন। তথায় কয়েক দিন নানাপ্রকার 
তত্ব অনুসন্ধান করিয়া! এক গুহা মধ্যে কতকগুলি অস্থিপঞ্জর, শঙ্খ, 
এবং শশ্বুকের কঙ্কাল প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত অস্থিপঞ্জর সমূহ, পরীক্ষা 
দ্বারা বৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণীর অস্থিপঞ্জর বলিয়৷ স্থিরীকৃত হইয়াছে । 
তদ্বারা আধুনিক পুরাতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, কোন কালে 
হিমালয় সান্ুস্থিত সমগ্র ভারতবধ জলনিমগ্ন ছিল । 

চীন দেশীয় পরিব্রাজক স্ুপ্রসিদ্ধ হুয়েনসাঙ্গ (খুঃ অঃ ৬৩৬ 
৬৪৬ খুঃ অঃ) যখন ভারত-ত্রমণ উপলক্ষে আগমন করেন, তখন গৌড় 
অতীব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তিনি জলপথে বাকলা, কামরূপ এবং 
আরাকান পধ্যস্ত গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎকালে 
গৌড় নগরের পূর্বব ভাগ জলমগ্ন ছিল। সুতরাং উপযুক্ত নৌযানে তাহাকে 
কামরূপ €( আসাম ) যাইতে হইয়াছিল ।* 

অতি প্রাচীন কালে অস্মদ্দেশে সুগন্ধা নাম্মী এক খরস্রোতা 
প্রবাহিনী প্রবাহিতা ছিল। আমর মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদা- 
মঙ্গলে সুগন্ধার নাম দেখিতে পাই, পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া জগন্মাত! 
দাক্ষায়ণী প্রাণ ত্যাগ করিলে, জায়াশোকোন্মত্ত ভগবান্‌ মহাদেব সতীর 
তদেহ স্বন্ধে করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে 
মহাভাগ বিষণ চক্র ছারা সেই দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত করেন। যে যে 
স্থানে সেই খগ্ডগুলি পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান এক একটা 
পীঠস্থান হইয়াছে । আমাদের এই ন্ুগন্ধায় দেবীর নাসিকা পড়িয়াছিল, 
সম্ভবতঃ সেই জন্যই নদীর এ প্রকার নাম হইয়া থাকিবে। রায় গুণাকর 
লীঠমালায় লিখিয়াছেন £-- 

সুগন্ধায় নাসিক। পড়িল চক্রহতা। 
ত্রযস্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা & 

বর্তমান শিকারপুর গ্রামে দেবীর প্রাচীন মঠ সহ পাষাণময়ী মুর্তি 

এবং পোনাবালিয়ার উপকষ্ঠস্থিত শ্যামরাইল নামক পল্লীতে অতি আোচীন 


এ লা ক ক আন্পল  জ বসি শন শহরের খা শপ পি | পর উল বা স্ এ ০ জপকএ সপ ০ ও ০ জা, ক ডল পপ ইিিদসত উু দজি | আক আআ 


গণ ্ 08115 নু 8611৩ | 20 10075. 
1+ ৮1১৭ বৎসর অন্ভীত হইল নর একজন ছুর্ক্‌ সত সুদলষাম কর্তৃক অপহাত হইর। খুতীকাত 


প্রাচীন প্রান্কৃতিক বিবরণ । ১.৯ 


পাঁধাণময় শিবলিঙ্গ মুত্তি স্থাপিত আছে? শিকারপুর এবং পোনাবালিয়া 
প্রায় দিনমানের পথ। সুগন্ধা নদী পুর্বকালে এত দুর পর্যন্ত বিস্ত্তা 
ছিল; কিন্তু বর্তমান সময় তাহার গর্ভে বিশাল জনপদ । 

সতী শিরোমণি প্রাতংম্মরণীয়া বিপুলা ( বেহুল। ) সুন্দরী মৃত স্বামী 
পুনজীবিত করিবার জন্য, লক্ষীন্দরের শবসহ সামান্য কলার মান্দাস 
আরোহণে উজানী হইতে জগন্মাতা মনসার ভবনে যাত্রা করেন। অস্থকৃল 
আোতে ভেলা! কপোতাক্ষ বাহিয়া, উত্তাল তরঙ্গময়ী স্থুগন্ধায় পতিত হয় ; 
পরে ধীরে ধীরে মেঘন। বাহিয়৷ ব্রহ্মপুত্রে উপস্থিত হয় ।*% 

প্রবাদ যে বর্তমান “'ধুবরী” পুর্বেব মনসা সহচরী নেতা ধোপাঁনীর 
আবাস স্থল ছিল |" | | 

স্থগন্ধা নদী সম্বন্ধে এদেশে একটী জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। স্বনাম- 
খ্যাত মহাপুরুষ ত্রেলঙ্গ স্বামীর নাম বোধ হয় প্রত্যেক হিন্দ্রু মাত্রেই 
জ্ানেন। কতিপয় বৎসর হইল এই মহাপুরুবের তিরোধান হইয়াছে। 
এই দেশের জনৈক ত্যাগী পুরুষ, স্বামীজীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, বহুদিন 
তাহার চরণ সেবা করিয়াছিলেন ; এক দিন কথা প্রসঙ্গে মহাপুরুষ শিষ্যের 
বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রথমতঃ তিনি নিজ গ্রামের নাম বলিলেন । 
মহাপুরুষ তাহাতে চিনিতে না পারায় শিষ্য “সোন্দার কূল” বলিলেন। 
মহাপুরুষ আশ্চধ্যান্বিত হইয়া বলিলেন, “ম্গন্ধা কি এই সময়ের মধ্যেই 
লুপ্তা হইয়াছেন ?” শিষ্য গুরুদেবের কথায় সমধিক আশ্চধ্যান্বিত হইলেন ; 
স্বামীজী পোনাবালিয়ার শিবলিঙ্গ এবং শিকারপুরের দেবীমু্তির কথা জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলেন । ধ; 

এখন দেখা যা'ক ভূমি' উৎপত্তির কারণ কি? ভূতত্ববিৎ পণ্গুতগণ 
ত্রোতজলকেই ভূমির হ্রাসবৃদ্ধি এবং উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ 


* মহ! ছ। কবি বিজ্ঞ গুপ্তের “মনস। মঙ্গলে” কিন্ত বিপুলার মাঞুসের পথাতিবাহুন সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন নদী অথব1 কোন স্থানের উল্লেখ নাই। কাণা হরি দত্ত প্রণীত একখানি 'বটতলার ছগা 
মনসার ভাসান নামক ছোট হইতে হ্ুগন্ধার নাম পাইক্লাছি। 

+ ধেপা বুড়ীর ঘাট, বর্তষানে “ধুবরী” নাষে প্রসিদ্ধি লান্ড' করিয়াছে বজিয়া অঙ্দেকে বিশ্বাস 
করেন। একগ অনেক স্থল আছে, যাহার প্রার্ভীন নামের ছলে কালক্রমে নূতন কুন 
হইয়াছে। 

: $ আই জনরযের সত্যাসত্য সন্বক্ষে পাঠক, বিদ্চেন! করিবেদ। “তজ্জস্য লেখক: রা হেব ॥ 
অন্যদেশ কিন্ত এখনগ “সোনা কুল” ঘলিয়। অভিছিত।: | 


১৬ বাকল । 


করেন। পর্ব্ত-গহবর বিদীর্ণ করিয়া নদী যখন সমুভ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, 
তখন সেই প্রবল আ্োতবেগে ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ড মৃত্তিকা প্রভৃতি অতি 
বেগে ভাসিয়া আসে। এ শ্রোতজল সমতল ভূমিতে আসিলে ক্রমশঃ 
মন্দীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং শিলাখণ্ড প্রভৃতি ভারি বস্তসমূহ নিষ্মে পতিত 
হয়; এবং মৃত্তিকার সুক্ম অংশ গুলি শ্রোত-বিক্ষিণ্ত হইয়া নদীর উভয় 
পার্থ পতিত হয়। ক্রমশঃ এ মাটির উপর মাটি পড়িতে পড়িতে নদীর উভয় 
পারে চর উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রূপে সাগরসঙ্গমন্থলে নদীর মোহানায় 
যে সমস্ত চর উৎপন্ন হয়, তছুপরি মুহুযুণহু সমুদ্র-তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত বালুকারাশি 
উৎক্ষিপ্ত হইয়! অতি শীঘ্র সেই ভূমি উচ্চ হইয়া থাকে । এই কারণে মেঘনা, 
তেতুলিয়া, ইল্স। প্রভৃতির সাঁগরসঙ্গম স্থলে দক্ষিণ সাহাবাঁজপুর, বাছুরা, 
হাতিয়া, সন্থ্বীপ, বড়বা'শদিয়া, কোরালিয়া, কুকৃরিযুক্রি প্রভৃতি চর 
অথবা দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে । যে স্থানে ভাগীরথী শত মুখী হইয়া সাগরে 
প্রবেশ করিয়াছেন, সেই শতমুখীস্থলে সুন্দর বন এ হইবার কারণও 
এ প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে । 

উল্লিখিত কারণে নদী গর্ভস্থ চর জলসীম। রি করিয়া উঠিবার 
পুর্ব আোত অন্য দিকে ধাবিত হইলে বিল উৎপন্ন হয়। এই জিলায় 
বিলের সংখ্যাও কম নহে। 

কবি-কর্ণপুর ব্বর্গীয় বিজয় গুপ্তের স্ুপ্রসিদ্ধ মনসা মঙ্গলে আমরা 
ছুইটী নদীর উল্লেখ দেখিতে পাই। কবিবর উক্ত গ্রন্থ মধ্যে নিজ পরিচয় 
ও বাসস্থান নির্দেশ করিবার সময় লিখিয়াছেন,_ | 

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে ঘগ্ডেশ্বর। 
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥ 

ঘাঘর নদীর চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু ইহার আয়তন 
উল্লিখিত নৈসগিক কারণে পূর্ববাপেক্ষা হুত্বতা৷ প্রাণ হইয়াছে । কোটালি- 
পাঁড়া * পরগণার বৃহদায়তন বিল এই থাদঘর নদী হইতে উৎপন্ন । 
ফুল গ্রামের অনেক পশ্চিমে যে ঘাঘর নদী এখন বর্তমান, তাহার জ্রোত. 
সু্ন্দ, এবং আয়তনও অধিক নহে। উভয় পার্খবস্থ ভুমি দেখিলে স দেখিলে সহজেই 


রি তি কোচাল্াপাড়া। পরজশা। পুরে, মাখরগরজ জর দা আন্তভৃতি ছিল । ১৮%৩ ৷ লালে সা লাগে কিং 
শিরিন হইন্ধাছে। : | 








প্রাচীন প্রান্তিক বিবরণ । ১১ 


অন্থমিত হইবে যে উহা! নদীর চর, ক্রমশঃ মৃত্তিকা ও বালুরাশি দ্বারা 
বৃদ্ধি পাইয়া উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে । 

*139158170217] 15 0)6 212721% 0£ 1351591% বলিয়া একটী কথা 
আছে, বস্ততঃ ইহা সম্পূর্ণ সত্য। এই জিলায় যে পরিমাণ শম্ত জন্মে, 
ব্ঙ্গদেশে আর এরূপ অপধ্যাপ্ত পে কোথাও জন্মে কিনা সন্দেহ । ইহার 
কারণ এই যে নৃতন মাটিতে শস্য বেশী হয়। নদীজল হইতে পার্বতী 
চর কিয়দংশ উচ্চ হইলে, সেই ভূমি অতিশয় শস্যশালিনী হইয়া থাকে। 
বাখরগঞ্জের অধিকাংশ ভূমিই সগ্যোখিত ; তাই শস্যও প্রচুর পরিমাণে 
জন্মে। বিল ভরিয়া মুত্তিকাকারে পরিণত হইলে, তাহার উৎপাঁদিকা 
শক্তি হয়। মৃত্তিকা নদী হইতে যত উচ্চ হইতেছে, তাহার শস্যোৎপাদিক। 
শক্তি ততই ত্রাস পাইতেছে। তাই, আমাদের দেশীয় কৃষকগণ এখন 
পুর্বেবর ম্যায় আশানুরূপ শসা না পাইয়া “বাদা” অর্থাৎ সুন্দর বনে জমি 
রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে । 

মহাত্মা এইচ, রেভারিজ$ (17. 135551185 ) স্যার উইলিয়ম্‌ হাণ্টার 
(5% ৮/1111915 [750621) প্রমুখ মনম্বী ইংরাজ লেখকগণ এই সমগ্র 
ভূখণ্ড গঙ্গা, মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্র হঈতে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া অনুমিত হয়; কেনন। বর্তমান 
সময়ে আমাদের দেশে যতগুলি শাখানদী, উপনদী দেখিতে পাই, 
সমস্তই উল্লিখিত নদী সমূহের অংশ, অথবা স্থানবিশেষে নামান্তর মাত্র | 

আরও একটী কথা, অস্মদ্ধেশে অপভাষায় নদীকে "গাঙ্গ বলে; তাই 


স্পা সপণ 
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৯২৫ | বাকল! । 


অনুমান হয় যে “গাঙ্গ' শব্দ গঙ্গার অপজংশ মাত্র ণ কেহ কেহ বিবেচনা 
করেন যে নিম্নবঙ্গের সমস্ত নদীই গঙ্গ। অথবা তন্নিস্থত আত মাত্র । 

সুগন্ধা, ঘণ্ডেশ্বর এবং ঘাঘর ব্যতীত বর্তমান নাখরগঞ্জে আর কোন 
প্রাচীন নদীর নাম জানিতে পারি নাই। এই দেশ দেবমাতৃক এবং নদী- 
মাত্ৃক। তন্মধ্যে নদী বহুল থাকায় বৃষ্টি অপেক্ষা জল বৃদ্ধিতেই শস্যের 
বৃদ্ধি হয় । 

এই দেশের প্রত্যেক নগর, উপনগর এবং গ্রাম, নদী অথবা তৎসংশ্লিষ্ট 
খাল এবং দোনের পার্শে অবস্থিত ; তাই দেশীয় লোক নৌধানে গন্তব্য স্থানে 
যাতায়াতের সুবিধা বলিয়া জ্ঞান করেন। বর্তমান সময় যে কয়েকটা প্রধান 
নদী অন্মদ্ধেশে প্রবাহিত ;ঃ তাহাদের বিবরণ সংক্ষেপে নিয়ে লিখিত 
হইল । | 

১। মেঘনা,_-এই নদী বাখরগঞ্জের পূর্ব প্রান্ত বিধৌত করিয়া 
বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । ইহারই সঙ্গম স্থলে দক্ষিণ সাহাবাজপুর 
ঘ্বীপ। এই দেশে সকল নদী অপেক্ষা এই নদী গভীর, প্রশস্ত এবং 
অত্যন্ত তীব্র শ্রোতময়ী। মেঘনা নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক 
গল্প আছে। গল্পটী পাঠক বর্গের কৌতুহল নিবৃন্তির জন্য নিক্কে সংক্ষেপে 
লিখিতেছি। 

*নমুচি নামক দৈত্য তপোবলে অত্যন্ত বলীয়ান হইয়া স্বর্গ রাজ্য 
অধিকার করিল। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্ঠান্ত দেবগণ কোনমতে তাহার 
সঙ্গে আটিতে না পারিয়া, ইন্দ্র নমুচির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন । 
এইরূপে বহুকাল গত হইল; নমুচি ইন্দ্রের প্রতি পূর্বশক্রতা ভুলিয়! 
তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। একদিন স্থুযোগ 
পাইয়া অতর্কিত অবস্থায় ইন্দ্র নমুচির শিরশ্ছেদ করিবামাত্র, ছিন্ন মুণ্ড বদন 
বিস্তার করিয়! ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। ইহ্দ্র ব্রচ্মা, বিষ, শিব প্রভৃতি 
সমস্ত দেবতার শরণাপন্ন, হইলেন; কিন্তু কেহই সেই ছিন্ন মুণ্ডের করাল 
গ্রাস হইতে ভীহাকে রক্ষা, করিতে সাহসী হই সাহসী হইলেন না। অবশেষে প্রাণ 
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ভয়ে ভীত সুরপতি দেবধি নারদের পরামর্শ মত সরস্বতী নদীতে স্লান 
করিলেন, ছিন্ন মুণ্ডও তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পতিত হইল। ইন্দ্র সেই 
বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা পাপ সর্ধদা 
তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি কত দান, ধ্যান, যজ্ঞ করিলেন 
কিন্ত কিছুতেই সেই মহাপাপ হইতে উদ্ধার পাইলেন না। অবশেষে 
পিতামহ ইন্দ্রকে গঙ্গা স্নান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ইন্দ্র 
গঙ্গোত্রির নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র গঙ্গা দেবী অন্তহিতা হইলেন । 
গঙ্গাকে কোথাও না পাইয়া ইন্দ্র তাহার তপস্যা করেন। গঙ্গা তপোঁ- 
প্রভাবে সাক্ষাৎ হইয়া বলিলেন, “হে ইন্দ্র, তুমি মেঘ রূপে ধরাতলে গমন 
পূর্বক সমুদ্র সহ মিলিত হইয়৷ আমার স্পর্শ লাভ করিলে, এই মিত্রত্রোহী 
মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে । ইন্দ্র দেবীর আদেশে জল 
রূপ ধারণ করিয়৷ গঙ্গাসগরসঙ্গমে প্রবেশ করিলেন ।৮* 

সম্ভবতঃ মেঘনা তীর বাসী কোন সং স্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাচীন তুলটের খালি 
পাতায় এইরূপ একটা গল্প লিখিয়! রাখিয়াছিলেন; কালে এইটা পৌরাণিক 
গল্প মধ্যে স্থান পাইয়াছে | 

এই গল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে, সামান্য একটু টা তত্ব 
অনুমান করা যাইতে পারে। ইন্দ্র শব্দের ধাতু প্রত্যয় ইন্দ.+রক্‌ অর্থাৎ 
যিনি বর্ষণ করেন । আবার ইন্দ্রের এক নাম মেঘবাহনও বটে। ইন্দ্র 
বৃষ্টি ঘ্বারা ঘষে প্রকার ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করেন, সেই প্রকার পুর্ব কালে 
মেঘনা নদীর জলগপ্লাবনে তৎপার্স্থ ভূমি শস্যশালিনী হইত; এই 
কারণেই হয়ত এই গল্পের স্ষ্টি হইয়া থাকিবে। 

২। আড়িয়াল, _পল্মার শাখা নদী, বর্তমান গৌরনদী থানার 
পূর্ব্বভাগ দিয়া মেঘনায় মিশিয়াছে। 

 ৩। জাড়িয়ালখার যে অংশটা বর্তমান বরিশাল নগরের পুর্ব ভাগে 
অবস্থিত, তাহার নাম কীর্তনখোল। । 

৪। বিশখালী নদী,--কালমেঘ! ও ন্যামতির ার্থে চিল 


০৮ পা শি পা এ ও আপ জা সি কপ পাস রা শিপ এ সর্প 
০০০০ বো রিবা পি 


* পক্গিব্রাজক প্রণীত ভার়ক-ভরষণ । 
প কাসাকণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাহীন গ্রন্থে এইরূপ খাক্ষিত বিষয়ের অনয ন!ই। 





১৪ বাকলা। 


ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি কম নছে। এই মহানদী কীর্তনখোলা হইতে 
'বহির্গত হইয়া হরিণঘাটা মোহানায় পতিত হইয়াছে। 

৫1 বলেশ্বর নদ, _বাখরগঞ্জের পশ্চিম সীমাস্থ পিরোজপুর 
মহকুমার পশ্চিম পার্খ্ব বহিয়! বরাবর দক্ষিণমুখে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে । 
বলেশ্বর সাগরসঙ্গমে হরিণঘাট। বলিয়া খ্যাত। 

৬1 সাপলেজ। নদী,-_বর্তমান মঠবাড়িয়া পুলিশ স্টেশনের নিকট, 
এই নদীও অতীব গভীর ও তরঙ্গসঙ্কুল, দক্ষিণ মুখে বঙ্গোপসাগরে 
মিশিয়াছে। 

৭। ইল্না এবং তেতুলিয়া,_ মেঘন' নদীর নামাস্তর মাত্র। এই 
উভয় নদীই দক্ষিণ সাহাবাজপুরের পশ্চিম পার্থ প্রবাতিতা এবং এই উভয় 
নদীই সাহাবাঁজপুরকে দ্বীপে পরিণত করিয়াছে, এই নদীদয় অত্যন্ত বিস্তৃত, 
দৈর্ঘ্য প্রায় পাচহাজার গজ হইবে। 

৮। নোহালিঘ়া! নদী,-কীর্তনখোলার শাখা খয়েরাবাদ হইতে 
উৎপন্ন হইয়া পটুয়াখালী এবং গলাচিপার পার্থ দিয়া দক্ষিণ দিকে সমুদ্রে 
পতিত হইয়াছে। 

৯। বিঘাই অথবা বাঘাই,_-খয়েরাবাদ হইতে বহির্গত হইয়! 
মুজাগঞ্জ, গুলিশাখালী এবং আমতলীর নিকট দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত 
হইয়াছে। 

১০1 কচানদী,-_-কাউখালী নদী এবং কালীগঙ্গার সঙ্গম স্থল হইতে 
উৎপন্ন হইয়। বলেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছে। 

১১1 আমল! নদী,__ আয়ল। এবং ঠাদখালীর নিকট দিয় বিথাইর 
সহিত. মিলিত হইয়া! সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। 

ইহা ব্যতীত ক্ষুত্র বৃহৎ নদনদী, দোন এবং খাল, এই দেশে সংখ্যাতীত। 
অন্মদ্ধেশে হদ নাই কিন্ত স্বভাবজাত বিল আছে, সে গুলির দৃশ্ঠ বড়ই 
মনোহর । স্থির জলরাশি-মধ্যে মধ্যে শৈবালদলোপরি জলচর পক্ষি- 
সমূহের মৃহ্মধুর কখনও বা! উচ্চ কোলাহল, স্ষটিকতুল্য স্থির জল মধ্যে 
মীনোল্লাস, দেখিতে বড়ই শ্রীতিকর। ঈষৎ বাত্যান্দোলিত হইয়া যখন 
প্রক্ষ,টিতা সরোজিনীগুলি সৃগালোপরি ধীরে ধীরে ছুলিতে থাকে, উঈষত্তরদ্ধ- 
বিক্ষিপ্ত বারিকণ! পল্মপত্রোপরি, পতিত হইয়া সুর্য কিরণে ক্ধলিতে 
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থাকে, তখন সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য ঘষে দেখিয়াছে সে ই বুঝিয়াছে, অস্ভের 
বর্ণনা করা অসাধ্য । 

পূর্ববে যতগুলি বিল ছিল তন্মধ্যে অনেকগুলি এখন উর্ধ্বর ভূমিখণ্ডে 
পরিণত, তবে যেগুলি এখনও বর্তমান তাহাদের আয়তন কম নহে । কোন 
কোন বিলের চতুঃসীম! প্রদক্ষিণ করিতে ছুই তিন দিন অথবা ততোধিক 
ময় লাগে । ঘাঘর হইতে উৎপন্ন কোটালিপাড়ার বিল সব্ধবৃহৎ ; কিন্তু এই 
বৃহৎ জলাভূমি অনেক পরিমাণে উখিত হইয়াছে । এীস্থান এখন আর এ 
জিলার অধীন নাই। কতকগুলি বিল দেখিলে বোধ হয় যে, কোন প্রকার 
আকস্মিক প্রাকৃতিক কারণে এ প্রকার ঘটিয়াছে । “কালারাজাবিল”* সম্বন্ধে 
তথাকার কেহ কেহ বলেন যে, এ স্থানে কালারাজা নামক চন্দ্র্বীপের 
রাজবংশীয় কোন নৃপতির বাসস্থান ছিল। ওদ্ধত্য বশতঃ কালারাজ। 
তদীয় গুরুদেবের প্রতি অসদাচরণ করায় তাহার অভিসম্পাতে এইরূপ 
'ঘটিয়াছে । ৭" 

পুবেরবেই বলিয়াছি, পুরাতন বিলগুলির মধ্যে অনেকগুলি শস্যপ্রদ 
হইয়াছে, শুধু পুরাতন নাম মাত্র দ্বারা স্থানের নিরাকরণ করা যায়। 

ব্বরূপকাগী এবং গৌরনদী থানার অন্তর্গত ঝঞ্জনিয়া, ব্বরূপকাসী 
থানার মধ্যে বলদিয়া, মঠবাড়িয়া থানার অন্তর্গত চেচরির বিল, বাউফল 
থানার অস্তর্গত কালারাজার বিল, ধরণদি, আদমপুর, ঝালকাঠী থানার- 
অন্তর্গত খাজুরা, ডুমরিয়! প্রভৃতি কতক উল্লেখযোগ্য । 

পঞ্চাশ বৎসর পুরে এই সমস্ত বিলে যেরূপ মত্স্ত ছিল, এখন তাহার 
তিন ভাগের একভাগও নাই। কই, মাগুড়, শকুল প্রভৃতি মৎস্য অন্যান্য 
দেশে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইন্ক। এখন অনেকের মধ্যে খাল উৎপন্ন 
হওয়াতে জোয়ার ভাটায় সেগুলির গভীরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ভূমি উখ্খিত 
হইতেছে। বালকাঠীর অস্তর্গত বিলগুলি বর্তমান সময় প্রায় সৃতিকাকারে 
পরিণত হইয়াছে । এখন সেই সমস্ত স্থানে, হোগোল, নল-খাগড়া রস্ৃতি 
বছ পরিমাণে জন্মিয়। থাকে । | 


রা স্মিত তর সক 





গল চারি এ ডিজি 





নই 





সা ৮০ 


কম 11119 10151818 1 8117900890 0 0271৩ এ 09289 17010 006. 0৫8 1159 131877018 
15189 (78. 89৬52089) 
সি: 15953 9০5 সক্ষবে এই আফারেন একটা গ্গ জানে 


গং ॥ 
রঙা 


৯৬ বাকল! । 


বিলগুলি মৃত্তিকাশালী হইতে আরম্ভ করিলে যখন স্বল্পতোয়া হয়, তখন 
নৈসগিক নিয়মে তথায় হোগোল, নল-খাগড়া প্রভৃতি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ 
আপনা হইতেই জন্মে । এই প্রকার কতিপয় বংসর মধ্যে বিলগুলি 
সমভূমি হইয়া থাকে । ইহার কারণ এই যে, উল্লিখিত বিলগুলি খালের 
তীরে অবস্থিত; জোয়ারের জলে এই বিলগুলি পরিপুর্ণ হয় আবার 
ভাটার সময় শুষ্ক হয়। মৃত্তিকার সুস্ম অংশগুলি এ সমস্ত তণ জাতীয় 
উদ্ভিদের মূলে পতিত হয়। এই প্রকার মাটি পড়িতে পড়িতে ক্রমে উচ্চ 
হইয়া উঠে। স্বরূপকাঠী থানার অন্তর্গত “উমারের পাড়” নামক স্থানে জলের 
প্রায় তিন চারি হাত নীচে একখানি বাঁধাঘাট পাওয়া গিয়াছে । সমিড়িগুলি 
এখন ভগ্ন প্রায়, এক খানি ইট আমি দেখিয়াছি; দেখিলে বোধ 
হয় যে, বর্তমান ইট হইতে তাহার আকার অনেক ভিন্ন । ছূর্ভাগ্যবশতঃ 
ইট খানি সম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাই নাই ; ভগ্নাবশেষ দেখিয়া অনুমান 
হয় যে ইহা বহুকালের। স্থানীয় প্রবাদ যে, যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ অতুল 
প্রতাপে বাকলায় রাজত্ব করিতেন, তখন রাণী করুণাময়ী “গোবিন্দ রায় 
বিগ্রহের নামে দেবোত্তর দান করেন । তৎকালে এ বিল শস্তশালিনী ভূমি 
ছিল। হাট, বাজার, লোকালয় প্রভৃতি সমস্তই ছিল। উমার নামক 
জনৈক সমৃদ্ধিশালী মুসলমান এ দেবোত্তরাধীনে বাস করিত, তৎকর্তৃক 
এ ছাট নিম্মিত হইয়াছিল, পরে নৈসগিক কারণে উক্ত জনপদ অকস্মাৎ 
বিলে পরিণত হইয়াছে । 

সার উইলিয়ম হাণ্টার বলেন যে ইংরাজী ১৭৬৯ খুঃ অন্দে (১১৭৬ 
সালে ) * বঙ্গদেশে তুমুল ঝড় বৃষ্টি ও তশুসহ সমুদ্রের জল উদ্বেলিত 
হইয়ং অনেক স্থান প্রায় উৎসাদিত করিয়াছিল। পুর্বববঙ্গেরও স্থানে স্থানে 
প্রবল ভূমিকম্প হওয়ায় অনেক স্থান একেবারেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। 
তাহার চিহ্ন এখনও বিরল নহে। সমুদ্রের তীরবর্তী অনেক লোকালয় 
সেই সময় জন প্রাণী শূন্য হইয়াছিল, বর্তমান সময়ে সুন্দর বনের মধ্যে 
অনেক দীঘি, পু্বরিণী, এবং অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় ।৭' 
বলদিয়ার বিলেরও উল্লিখিত কারণে এই দশা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে | 


কস টি ক সি টি 








সপ্ত বানি 


* ইাই “ছিয়াস্তর়ের মস্ত” হলিয়া প্রসিদ্ধ 1 
1 এখন সেলিঘাবাদে। 





প্রাচীন প্রাকৃতিক বিবরণ । ১৭ 


স্থানীয় প্রাচীন অধিবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ উল্লিখিত স্থানে ভগ্ন 
অট্টালিকার চিহ্ন জলমধ্যে দেখিয়াছিলেন। বর্তমান সময় তাহা অনেক নীচে 
বসিয়া গিয়াছে,। 

গ্রীষ্মারস্তে আমর! দক্ষিণ বায়ু এবং শীতারস্ভে উত্তর বায়ু পাইয়া থাকি । 
কিন্তু বর্ধার প্রারস্তে, কখন কখন বা তৎপরে আমাদের এই দেশে নৈখত 
কোণ হইতে বারু প্রবাহিত হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে জলবৃদ্ধি হইয়া শন্তক্ষেত্র 
প্লাবিত করায়, ভূমির উৎকর্ষ সম্যক্‌ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং সেই সঙ্গে 
বর্ধাও আগত হয়। এই স্বাভাবিক রীতির পরিবর্তন হইলে আমাদের 
দেশে শস্য জন্মিবার পক্ষে বিশেষ বিদ্ব হইয়া থাকে । 

বায়ুর এই প্রকার গতির কারণ সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে চেষ্টা 
করিব। প্রথিবীর ৮০ মাইল ব্যাপিয়া বায়ুমণ্ডলের অবস্থিতি, কোন 
কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই বায়ুর গভীরতা ৮* মাইলেরও অতিরিক্ত 
বলিয়াছেন। পৃথিবী নিয়ত ঘুরিতেছে, সেই বেগে বায়ুও ঘূর্ণিত 
হইয়। পৃথিবীর দেহ স্পর্শ করিতেছে, মুহুর্তের জন্ত ত্যাগ করিতেছে না। 
কোন নৈসগিক কারণে অুধ্যের তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক অথব! 
অগ্নযৎপাতে বায়ু লঘু হইলে তঙুক্ষণা তাহা উদ্ধে উড়িয়া যায়, তৎস্থান 
পুরণার্থ অন্য স্থানের বায়ু বেগে সেই স্থানে আগমন করে। এই কারণ 
বশতঃই ঝড়, ঘূর্ণ বায়ু প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। 

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রাস্ত কমলালেবুর মত একটু চাপা, এবং 
অত্যন্ত শীতল; আবার. মহাবিষুব রেখার (£:94107) নিকটবর্তী 
স্থানগুলি অত্যন্ত শ্রীক্মপ্রধান, তাই তথাকার বায়ু হাল্ক। ও উদ্ধগামী ; 
তৎপরিপুরণার্থ দক্ষিণ ও উত্তর মেরুপ্রাস্ত হইতে মহাবিবুব রেখার নিকট 
হইটী বাযুপ্রবাহ নিয়ত ধাবমান হইতেছে, মুহুর্তের জন্যও বিরাম নাই ; 
এই বায়ু স্বভাবতঃ দক্ষিণ এবং উত্তর দিক হইতে আসিতেছে । আমন কিন্তু 
ঈশান এবং অগ্নি কোণ হইতে এ বায়ু পাইতেছি। বৈজ্ঞানিক পশ্তিতগণ 
বলেন যে পশ্চিম দিক হইতে পূর্ববদিক পৃথিবীর নিয়ত আবর্তনই ইহার 
কারণ। ইংরাজীতে এই বায়ুর নাম 77805 ৮170 অর্থাৎ বাণিজ্য স্বাস্ু; 
স্ক্লাভাগ ব্বভাব্তঃ উঞ্ণ, এবং পব্ধতাদি দ্বারা বাধ! প্রাপ্ত হওয়ায়, এ বায়ু 
সমুত্রেই অপেক্ষাকৃত বেশী অনুস্ভৃত হয়। বাণিজ্য-জাহাজসমূহ এই 

১টি 


৯৮ বাকল! । 


বায়ুতে নির্ব্িদ্ধে চালাইতে পারে বলিয়াই নাবিকগণ এ প্রকার নামকরণ 
করিয়াছে । ভারতমহাসাগরের উত্তর, পশ্চিম ও পুর্বভাগ ভূখণ্ড- 
বেষ্টিত এবং সর্বোপরি মহাপ্রাচীররূপ নগাধিরাজ হিমালয় উত্তরখণ্ড 
জুড়িয়। রহিয়াছে, তাই ভারতমহাসাগরে বাণিজ্য বায়ু প্রবাহিত হয় না; 
তৎপরিবর্তে অন্য এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে । তাহাকে 
মৌন্সুমী বায়ু (140050017) বলে। এই না প্রধাবিত হইবার পূর্বের 
উল্লিখিত কারণে ভারতে পুর্ব্বেই অনুভূত হয়। এই বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে 
সঙ্গে বিপক্ষাগত বায়ুর সংঘধণে প্রায় ঝড় হইয়। থাকে । ইহা ব্যতীতও 
সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থান, বিশেবতঃ বঙ্গোপসাগর স্বভাবতঃ ঝটিকাবস্তপ্রদ ; 
তাই এ প্রকার বায়ুর সহিত অস্মদ্দেশে জলবৃদ্ধি এবং বধারস্ত হইয়া থাকে । 

পৃর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই দেশ নদী এবং দেবমাতৃক। বৃষ্টি এবং জল- 
বৃদ্ধি উভয়ই শশ্তপক্ষে বিশেষ উপযোগী । নৈখত বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ 
জল বৃদ্ধি হয় তদ্রপ সঙ্গে সঙ্গে বর্ধাও আরম্ভ হইয়া থাকে । কোন নৈসর্গিক 
কারণে ইহার অন্যথা হইলে শম্তের নিতাস্ত ক্ষতি হয়। সমুদ্রের 
উপকুলস্থিত ভূখণ্ডে পূর্ব বর্ণিত কারণে সময় সময় এতাদৃশ জলরদ্ধি হয় 
যে তাহাতে গৃহ, শস্ত প্রভৃতি সমস্ত ভাসিয়া যায়। রী প্রকার জল- 
প্লাবনে বহুতর প্রাণী নষ্ট হইয়া থাকে । 

যে খতুতে এই নৈখত বায়ু প্রবাহিত হয় সেই খতুতে উহা স্থান্থ্য 
সম্বন্ধে কতক উপকারী । বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের দারুণ নিদাঘে, অগ্থিতুল্য 
সূর্য্য তাপে, বায়ু অত্যন্ত উ্ণ হইয়া লঘু হয়। নৈখত বায়ুর প্রায় এক 
চতুর্থাংশ জলপুর্ণ, তাই এই বায়ুর সংস্পর্শে উঞ্ণ বায়ু কতক পরিমাণে 
শীতল হয়। গ্রীম্মোৎপন্ন রোগ এবং ক্লেদ এই বায়ুর সংস্পর্শে প্রশমিত 
হইয়া থাকে। 

মেঘনা, ইল্সা, কালাবদর প্রভৃতি বড় বড় নদীতে সময় সময় “বাণ” 
(১০75) হয়। অকনম্মা জলরাশি উদ্বেলিত হইয়। মুহুর্ত মধ্যে সৈকত- 
ভূমি প্রাবিত করিরা তট পানে ধাবিত হয়। এই বাণ নৌচালনের পক্ষে 
অত্যন্ত ভীতিকর এবং সময় সময় এই জঙ্য বসু নৌক। জলমগ্ন হইয়! 
থাকে। অন্যান্য খতু অপেক্ষা বর্ষা কালে বাণের বেশী প্রাছুর্ভাব। 

সকলেই. জানেন যে চন্দ্র হৃর্যের আকর্ষণে জোয়ার হইয়া থাকে, 


প্রাচীন প্রাকৃতিক বিবরণ । ১৯ 


কেন ন|! উভয়ই স্বাভাবিক নিয়মে সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে; কিন্তু 
সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটবর্তী বলিয়া তাহার আকর্ষণও 
বেশী। পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হ্ূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র ছয় গুণ 
অধিক আকর্ষণ করিয়া থাকে । উল্লিখিত কারণে সমুদ্রের জল উচ্ছ.সিত 
হইলেই নদীতে জোয়ার হয়, অন্যথায় নদীর নিক্নগতি অর্থাৎ ভাটা; 
ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । 

এক্ষণে দেখা যাউক হঠাৎ জল বৃদ্ধির কারণ কি ? মহাবিষুব রেখার 
(72005,01) দক্ষিণস্থিত সমুদ্রের জল অত্যন্ত গভীর । চনক্দ্রাকৰণে এ 
জলরাশি উদ্বেলিত হইয়! প্রবলবেগে উত্তরাভিমুখে ধাবিত হয় । দক্ষিণ দিক 
হইতে উত্তর দিকে জোয়ার হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম । নদীমুখনি:স্থত 
জলরাশির সহিত এ জলের প্রবল সংঘর্ষণ হইয়া অতি প্রবল বেগে উভয় 
জলরাশি প্রকাণ্ড প্রাচীরের ন্যায় নদী মধ্যে প্রবেশ করে ও মুহুর্ত মধ্যে 
সৈকত, পুলিন প্লাবিত করিয়া সম্মুখের দ্রিকে অগ্রসর হইতে থাকে,__ইহাই 
বাণ। তখন ইহার সম্মুখে যাহ। পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহ! ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 
আমাদের বঙ্গোপসাগরের মুখ দক্ষিণ দিকে, তাই জোয়ারের তেজ অত্যন্ত 
প্রবল। ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত। কিন্তু ইহার বহু সহত্র বসর 
পূর্বে, আমাদের প্রাচীন মুনি খধিগণ ষে ইহা সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন, 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার বহু প্রমাণ আছে। চন্দ্রকলার হাসবৃদ্ধি অনুসারে 
আমাদের তিথিগুলি হইয়াছে । তজ্জন্যই পঞ্চমী তিথি হইতে দশমী তিথি 
পত্যস্ত জল হ্রাস, তৎপর পূর্ণিমায় ও অমাবস্তায় জলবৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

অন্মদ্দেশস্থ যে সমস্ত বড় বড় নদী সাগরে মিশিয়াছে তাহাতে উল্লিখিত 
প্রাকৃতিক কারণে বাণ হইয়া থাকে । ৃ 

আমাদের দেশে পর্বত নাই; কেননা মৃত্তিকা প্রাচীন না! হইলে 
পর্বতের উৎপত্তি হয় না। ভূকম্পে পৃর্থীবক্ষের কোন কোন স্থান টিপির 
স্তাঁয় উচ্চ হয়, তারপর ক্রমশঃ যৃত্তিকাস্তর, ধাতুস্তর অথবা উদ্ভিজ্যস্তর 
জমিতে থাকে । এইরূপে বহুকাল পরে এ সমস্ত পদার্থ কঠিন প্রস্তর রূপে 
পরিণত হইয়ী ক্রমশঃ বনদ্ধিত হয়। আমাদের দেশ নদীগর্ভ হইতে 
_সন্ভোখিত, ত, স্ৃত্তিকা নরম, স্ৃতরাং প্রস্তর উৎপ উৎপত্তি উ হওয়ার সমুহ অস্তরায় ৪ 


রা “চোদন আপঃ সম্যক উদস্তি” ইত্যাদি । 





৬ বাকল । 


যে সমস্ত বৃহৎ নদী বঙ্গোপপাগরে মিশিয়াছে, তাহাদের মোহানায় 
কতকগুলি দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ সাহাবাজপুর সব্বাপেক্ষা প্রাচীন 
এবং একটী প্রকাণ্ড জনপদ । এতঘ্যাতীত বাছুরা, মনপুরা, পাঁচখালী, 
কল্মী, বড় বা'শদিয়া, কোরালিয়া, রাঙ্গাবালী, চোপা, কুক্রিমুক্রি প্রভৃতি 
কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দ্বীপ আছে। 

বাত্যাবর্ত, জলপ্লাবন, সাময়িক ঝড়বৃষ্টি এই স্থানে অন্য দেশ অপেক্ষা 
বড় কম নহে। এতিহাসিকপ্রবর আবুল ফজেল প্রণীত বিখ্যাত 
“আইন-ই-আকবরি” * গ্রন্থে এই দেশ সম্বন্ধে এক ভীষণ খণ্ড প্রলয়ের 
কথা উল্লেখ আছে। 

ষে সময় এই দেশের সৌভাগ্য ছিল, যখন পরম ধা্মিক হিন্দু রাজা 
এই দেশে ন্যায়, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতির সহিত অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা 
পালন করিতেন, তখন কায়স্থবংশোদষ্ভব রাজ! জগদানন্দ রায় রাজত্ব 
করিতেন। সেই সময় সমগ্র ভূখণ্ড বাকল! নামে অভিহিত হইত ; 
বর্তমান তেতুলিয়া নদীর সাগরসঙ্গমস্থলে তাহার রাজধানী ছিল। কেহ 
' কেহ বলেন বর্তমান কচুয়াই এ রাজধানী । 

খৃষ্টীয় ঘোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই খণ্ড প্রলয় সংঘটিত হইয়াছিল, 
রক্ম্যান্‌ সাহেব ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । রাজধানীস্থ 
প্রায় যাবতীয় লোক এবং রাজ। জগদানন্দ এই জলপ্লাবনে বিনষ্ট 
হইয়াছিলেন। রাজপুত্র এবং তৎমহ অল্প সংখ্যক ব্যক্তিমাত্র ভগবানের 
এই সংহারিণী লীলা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন । 


৪ 
পন ৩ স্পা শা স্্চ  এ রঃ চা চিত পি পি আপ তল পপ অপার 
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[ আবুল কজেল রাজ। জগদানশের পুত স্কানে তদীয় পিতা পরষানন্দকে (15171508000 নির্দেশ , 
করিয়ছেন। কিন্ত রাজ। কনা নারারণই জগ্নদাদলোর পুত । ) ূ 


প্রাচীন প্রাকৃতিক বিবরণ । ২১ 


বঙ্গীয় ১১৭৬ সালে (খুঃ ১৭৬৯) যে জলপ্লাবন হইয়াছিল তাহা 
উল্লিখিত খগ্ুপ্রলয় হইতেও ভয়ানক । কেননা এই জলপ্লাবনে প্রায় 
সমস্ত বঙ্গদেশ উৎসাদিত হইয়াছিল। আষাট মাসের মধ্যভাগে প্রবল 
বায়ুর সহিত মুল ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রজল 
সহসা উদ্বেলিত হইয়া ভয়ঙ্কর বেগে নগর, উপনগর, গ্রাম প্রভৃতি প্লাবিত 
করিল। প্রায় এক সপ্তাহ কাল এই প্রাকৃতিক বিপ্লব স্থায়ী ছিল। এই 
ভীষণ দৈব ছুর্বিপাকে যে কত কোটা প্রাণী শমনভবনে গমন করিয়াছিল, 
তাহার সংখ্যা নাই।* এই ছুর্যোগে সমস্ত বঙ্গভূমিতে দারুণ ছুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হইল, ও কোটী কোটা নরনারী অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে 
লাগিল! দিবা ভাগে প্রশস্ত রাজবর্মবে মাংশাসী প্রাণীসমূহ নরদেহ লইয়া 
বিবাদ করিত। তখন স্বর্ণপ্রস্থ বঙ্গভূমি ভীষণ শ্মশান রূপে পরিণত হইয়! 
 পি্সাচগণের তাগুবক্ষেত্র হইয়াছিল | 
/বঙ্গীয় ১২২৯ সালে + ইংরাজী ১৮২২ খষ্টাব্দে ৬ই জুন তারিখ আর 
একটী ভীষণ ঝড় ও ,তৎসঙ্গে জলপ্লাবন হয়, তাহাতে সমুদ্রোপকুলস্থিত 
দক্ষিণ সাহাবাজপুর, বাউফল, মঠবাড়িয়া, গলাচিপা, প্রভৃতি স্থান প্রায় 
জনশূন্য হইয়াছিল । 

৬ই জুন তারিখ (১৯ জৈয্ঠ) বেলা দ্িপ্রহরের সময় হইতে প্রাবলবেগে 
বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে ক্রমে সেই প্রবাহমান বায়ু প্রচণ্ড 
ঝটিকাকারে পরিণত হইল । তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উন্মিমাল! মস্তকে 
ধারণ করিয়া ভীষণ জলরাশি সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্বেলিত হইয়া! অতি ভীষণ 
বেগে তটাভিমুখে ধাবিত হইল । 

রাত্রি প্রহরের পর বাতাসের বেগ এত বৃদ্ধি হইল যে, তাহাতে 
অনেক ঘর, বাড়ী উড়িয়া গেল। এদিকেও অত্যল্প কাল মধ্যে সেই 
উচ্ছ-সিত জলরাশি ভীষণতর হইয়া কল কল নাদে সমস্ত প্লাবিত করিয়া 
ফেলিল। অনেক নর নারী প্রাণরক্ষার উপায় ন! দেখিয়া উচ্চ বৃক্ষচূড়ে 
আরোহণ করিতে লাগিল। শ্রাভাতে ঝটিকা-বেগ অনেকটা! কমিল, কিন্ত 


এ 13741, রজনী 075 7571088 ০08 71810) 18 01)8+ বিকার [08508১ 13515185 0] 
800 09010688072 5161৩ 1598513 9৩190001950+ 6008777928015 80818 091381)6, 
»-569 78 টি 3 ৪৪০৪খন 
1 ইছাই এই দেশে “গোলোক যোগ” নাছ প্রচলিভ। ৃ 


২ বাকলা। 


প্রায় সপ্তাহ কাল পধ্যস্ত জলরাশি স্থানে স্থানে স্থায়ী ছিল। এই প্রলয়ে 
১০৯৮৪ জন নরনারী, এবং ৯৭০০ শত গবাদি পশু ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়াছিল ।*% 

ংরাঁজী ১৮৬৪ খুষ্টান্দে এ দেশে আরও একটী ঝড় ও তশসহ জলপ্লাবন 
হইয়া! বহু নরনারী ও পশু পক্ষী বিনাশ করিয়াছিল । এই ঝড় অনেকক্ষণ 
স্থায়ী ছিলনা: যেরূপ প্রচণ্ড বেগে এই ঝটিকাবর্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, 
তাহাতে কিছু কাল স্থায়ী থাকিলে পুর্বাপেক্ষাও গুরুতর সর্বনাশ সাধিত 
হইত। 

বাঙাল। ১২৮৩ সালে (ইং ১৮৭৬ খুষ্টীরক্দে ৩১ শে অক্টোবর ) ১৬ই 
কান্তিক মঙ্গলবার শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে এই দেশে যে মহা ঝড় প্রবাহিত 
হইয়াছিল, তাহা অধিবামিগণের বংশ পরম্পরায় অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। 
এই জিলার এমন স্থান ছিলনা, যে স্থানে ইহাতে বিস্তর ক্ষতি না হইয়াছিল। 
এই মহাঝড়ে দৌলতর্থা নামক স্থান, এবং তৎপার্খববন্তী গ্রাম সমূহ 
একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রায় ১০০০০০, নর নারী, তাশার 
দ্বিগুণ গবাদি পশু, এবং অন্যান্য বন্ছ প্রাণী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের অন্তর্গত দৌলতর্খ নামক স্থানে তখন একটা 
মহকুম। স্থাপিত ছিল ৭” এবং বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় সেই স্থানের সব- 
ডিভিসনাল অফিলার (99) 10151519191 060০1) ছিলেন । এই খপণ্ড- 
প্রলয়ে তাঁহার স্ত্রী পুত্র, ধন এঁশ্বধ্য প্রস্তি সমস্তই ধ্বংস হইয়াছিল। 
তিনি একাকী মাত্র জীবিত ছিলেন। ৮ শোকাবহ ঘটন। - শুনিলে 
অশ্রু সংবরণ করা যায় না। শুনা যায় যে উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
এবিধ সর্ববনাশে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ৬ কাশীধামে বাণপ্রস্থ 
অবলম্থন করিয়াছিলেন যে সময় এই খণগ্ুপ্রলয় উপস্থিত হয়, সেই 
সময় বার্টন সাহেব এই 'জিলার ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর ছিলেন। এই 
ভীষণ সংবাদ অবগত হইয়া সদাশয় সাহেব সরকারী গ্রীম্লঞ্চে চাউল এবং 
বস্ত্রাদি লইয়া কতিপয় নৌকা সহ দৌলতরখীয় উপস্থিত হন। সাহেব 
বাহাছুর আবশ্যকীয় খান্দ্রব্য প্রভৃতি লইয়! কনির না হইলে যে 
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1 এই নহন্ষ! এখন ভোলায় স্থাপিত হইয়াছে । 
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কয়েকজন অবশিষ্ট লোক জীবিত ছিল, অনাহারে এবং শীতে নিশ্চয়ই 
তাহার! শমন সদনে গমন করিত । এই ভয়াবহ খণ্ড প্রলয় সম্বন্ধে সাহেব 
বাহাছর গবর্ণমেন্টে যে সুদীর্ঘ রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত 
অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

“২রা নবেম্বর তারিখ বেলা প্রায় ৪টার সময় দৌলতর্খ৷ পৌছিলাম। 
পথে নদীর মধ্যে অসংখ্য শব আমার গ্বীমারের ছুই পাশ দিয়া ভাসিয়' 
যাইতে লাগিল । মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি 
পশ্বাদির মৃতদেহসহ নরনারী, বাঁলকবালিকার শব মিশিয়া সমস্ত নদী 
ছাইয়! ফেলিয়াছিল ; শকুণিগুলি সেই সমস্ত পচা মৃতদেহের উপর বসিয়া 
সেইগুলি খাইতেছিল। আমি কিছুদিন পুর্বে যে স্থানে প্রীমার লাগাইয়া- 
ছিলাম, এখনও সেই স্থানে গ্রীমার রাখিলাম ; কিন্তু এতগুলি মুতদেহ আমার 
পথ অবরুদ্ধ করিল যে খালাসীগণ বীশ (লাঠি) দ্বারা সেইগুলি শোতে 
ভাসাইয়া৷ দিলে পর আমার ঠ্রীমার লাগিল। তীরের দিকে চাহিয়া যাহ! 
দেখিলাম, তাহা আমার বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। যতদূর দৃষ্টি যায় 
তত্র পধ্যস্ত ঘর, ছ্বার, বৃক্ষ প্রভৃতি কিছুরই চিহ্ন নাই; যেন প্রকাণ্ড 
জনশৃশ্ক্য প্রান্তর । তীরে উঠিবামাত্র এমন বিকট ছুর্গন্ধ আমার নাসারন্ধে, 
প্রবেশ করিল যে তাহাতে আমার বমির উপক্রম হইল । .যে স্থানে 
কাছারি ছিল, উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে তথায় তাহার কোনরূপ 
সামান্ত চিহ্নও বর্তমান নাই ; কেবল নিকটবর্তী ষে ছই একটী বড় গাছ 
ছিল, তাহার উপর কতকগুলি মানুষের মৃতদেহ দেখিলাম । কোন কোন 
বক্ষে মানুষ, গরু, মহিষ, শুকর প্রসৃতিরও শব একত্রীভূত দেখিলাম । 
আমি জলের দাগ মাপিয়! দেখিলাম ষে একুশ ফুট জল হইয়াছিল। যে 
কয়েক জন জীবিত মানুষ দেখিলাম, তাহাদের ঘষে অবস্থা! দর্শন করিলাম, 
তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য । এই সর্ধনাশী ঝটিকায় তাহাদের সকলেরই 
জীবনাস্তিক ক্লেশ হইয়াছিল, তছুপরি অনাহারে চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং 
কগ্স্বর ক্ষীণ, অনেকের ফাড়াইবার শক্তি পধ্যস্তও ছিল না। আবার 
তাহার! প্রায় নগ্ন, আমি তাহাদের আহারীয় সামী ও বস্ত্রাদি প্রদান 
কন্বিয়া সবডিভিসনাল অফিসারের অনুসন্ধান করিলাম। বছ অনুসন্ধানে 
তাহাকে পাইলাম ; এই ভীবগ দৈব ছুর্ব্িপাকে, তাহার স্ত্রীপুত্র সকলেই 


২৪ বাকলা। 


প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শোকে হঠখে তিনি উন্মত্তপ্রায়। আমি তাহাকে 
বিশেষ সাস্তবনা করিলাম ।” ্‌ 

বালকাঠীর অন্তর্গত বাউকাঠি নিবাসী পুর্ণচক্র সেন মহাশয় দৌলতখখার 
রেজেদ্ি আফিসে কেরাণী ছিলেন। তিনি এ প্রলয়ের সময় তথায় ছিলেন, 
তাহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাও নিয়ে বিবৃত হইল । 

“১৬ই কান্তিক মঙ্গলবার বৈকাল বেল৷ হইতেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে 
অল্প অল্প জল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমাদের রেজেদ্ত্রি আফিস একটা 
ছোট একতাল! দালান, দালানটী ৭৮ হাতের বেশী উচ্চ হইবে না। 
দিবাবসানে বায়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলও বাড়িতে লাগিল । সন্ধ্যার সময় 
দেখিলাম যে আমাদের দালানের সম্ঘুখস্থ উঠান (চত্বর ) জলে ভরিয়া 
গিয়াছে, তখন আমরা বড় ভীত হইয়া পড়িলাম। আমরা তিন জন 
কেরাণী, সঙ্গে একজন মাত্র ভৃত্য । প্রাণভয়ে দালানের কবাটগুলি 
বন্ধ করিলাম; কিন্তু অনুমান এক ঘণ্টার পর কবাটের ফাক দিয়া 
কল কল শবে অল্প অল্প জল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল । তখন 
আমর! মনে করিলাম, যে ঘরের মধ্যে জলে ডুবিয়া মরা অপেক্ষা, জজীবন- 
রক্ষার জন্য একবার চেষ্টা করা উচিত। সকলে আঁটিয়।৷ পরিধেয় 
বন্ত্র পরিধান করতঃ কবাট খুলিয়া দিলাম, তখন অতি বেগে জঙরাশি 
নিমেষ মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহ পরিপূর্ণ করিল। আমরা পূর্বেই প্রস্তুত ছিলাম, 
অতি কষ্টে সেই জলরাশি ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া! যাহা! দেখিলাম, 
তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। যে দিকে চাহিয়! দেখি সেই দিকেই 
জল, জল ! জল! জল--চতুর্দিকেই জল! পর্বত সদৃশ তরঙ্গ মাথায় 
লইয়া ভীষণ জলরাশি চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছে । প্রচণ্ড বায়ু 
সেই জলরাশিকে যেন উদ্ধে ফুলাইয়া৷ উঠাইতেছে। আমাদের রেজেস্ি 
আফিসের অনুমান একরশী (প্রায় ১০০ হস্ত) দূরে একটী নাতির্ছৎ 
দেবমন্দির ছিল। তন্মধ্যে কালিক! মুত্তি প্রতিষ্টিতা, তাহার চূড়া তখন 
পর্য্স্ত ডুবিয়া যাঁর নাই। জীবন রক্ষার আশার সেই দিকে সীতার 
দিলাম। আমি বিলক্ষণ সম্ভরণক্ষম ছিলাম । বহু কষ্টে সেই মন্দিরের 
নিকটে পৌছিয়া, তওপ্রাস্তস্থিত. ইটের কোপা ধরিয়া জলের উপর 
ভালিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে শত শত তরঙ্গ আলিয়া আমানের ডুরাইয়! 
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দিতে লাগিল । দেখিলাম যে মন্দিরের পার্খে আমাদের হ্যায় আরও কয়েক 
জন এরূপ রহিয়াছে । কিন্তু আমাদের সঙ্গীয় ভৃত্যটটাকে আর দেখিলাম 
না। দেখিতে দেখিতে মন্দিরের প্রায় সমস্তুই ডুবিয়া গেল, আমরা জন- 
কয়েক মন্দিরের উপরস্থিত লৌহশলাক ধরিলাম। সেই লোহার শলাকার 
উপর দিয়াও তরঙ্গ খেলিতে লাগিল ; তখন আর জীবনের আশা করিলাম 
না, ঢলকে ঢলকে জল উদরস্ছ হইতে লাগিল, শরীর ক্রমশঃ অবশ হইয়া 
পড়িল; চক্ষে কিছুই স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। যতদুর 
শক্তি ছিল ততদূর সামর্থ্য প্রকাশে উচ্চৈঃন্বরে দুর্গা ছুর্গা করিতে লাগিলাম, 
কিন্ত বাক্যন্ষুরণ হইল না; জিহ্ব! ক্রমশঃ জড় হইয়া আসিতে লাগিল। 
অকম্মাৎ আমার সম্মুখে একখানি “চালা” ভাসিয়া যাইতেছে দেখিলাম, 
তখন অস্তিম বলের সহিত চেষ্টা করিয়া সেই ভাসমান চালার দিকে 
সাঁতরাইয়া গেলাম ; বহুকষ্টে তছুপরি আরোহণ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র 
দ্বারা সেই চালার বাশের সঙ্গে কটিদেশ উত্তমরূপে বন্ধন করিলাম । এই 
চালার উপর আরও "কয়েক জন ছিল। তখন আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। 
এক একবার ঝাঁপ্টা বাতাসে ও জলের ঢেউতে আমাকে যেন চালা হইতে 
ফেলিয়া দিতেছিল, কিন্তু কটিদেশ বদ্ধ থাকায় জীবনরক্ষা হইয়া 
ছিল। অনেকক্ষণ এইরূপ ভাসিতে ভাসিতে একটা বৃহৎ তেতুল গাছ ও 
তৎপার্খববস্তী একট! মাদার গাছের মধ্যে চালাখানা ঠেকিয়া গেল; তখন 
এক বাতাস ব্যতীত তরঙ্গে বড় একটা কষ্ট দিতে পারে নাই । এইরূপ ঘষে 
কতক্ষণ গত হইল বলিতে পারি না; রাত্রিশেষে যেন ঝড় অনেকটা 
কমিতে লাগিল, এরূপ বোধ করিলাম । আমরা যে চালাতে ছিলাম, 
তাহার মধ্যস্থান ভাঙ্গিয়া গেল; আমরা সেই ভগ্ন চালার উপর ছুই 
গাছের ডালের মধ্যে থাকিলাম। কিছুকাল পরে বোধ হুইল যেন জল 
ক্রমশঃ কমিতেছে, এবং পৃর্বদিকে যেন উষার ঈষৎ শুভ্রালোক প্রভাসিত 
হইতেছে। এতগুলি প্রাণীর জীবন হরণ-করিয়া সেই ভয়ঙ্করী নিশীথিনী 
যেন ভগবান সবিতৃদেবের ভয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল । . যখন 
অস্পষ্টালোক বেশ পরিষ্কার হইল, তখন দেখিলাম যে আমাদের আশ্রায়- 
স্থানি-সেই ছিধণ্তীকৃত চালা--ছুইখানি বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ হইয়! ঝুলিতেছে ; 
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মানুষ ছিলাম, সূর্য্য কিরণে আমাদের অবসাদ অনেকটা দূর হইল ; ধীরে 
ধীরে বু কষ্টে নীচে নামিলাম, কণ্টকে শরীরের অনেক স্থান ছিন্ন 
হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তখনও প্রায় এক হাটু জল ছিল, আমর! 
সেই আটজন লোক উক্ত বৃক্ষতলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম ; অল্প সময়ের 
মধ্যেই সমস্ত জল কমিয়। গেল। আমরা যেস্থানে ছিলাম তাহার 
পশ্চাতেই নদী ; সম্মুখে যেন অনস্ত প্রান্তর ধু ধু করিতেছে। গৃহ, পথ, 
বৃক্ষাদির চিহ্ুমাত্র নাই ; কেবল স্থানে স্থানে স্তুপাকার মৃতদেহ । নদী- 
গর্ভেও অসংখ্য শব পরস্পর মিশিয়া রহিয়াছে । রৌদ্রোত্তাপে শরীরের 
গ্লানি অনেকটা কম বোধ হইতে লাগিল ; তখন আশ্রয়ানুসন্ধানার্থ ধীরে 
ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোথায় যাইব, কে আশ্রয় দিবে ? 
কোথাও কোন গুহাদি না পাইয়া আমরা বাজারের দিকে গমন করিলাম । 
তথায় হই একখানি ভগ্নপ্রায় গৃহ ছিল; কিস্তু জনমানবের চিহ্ন পর্য্যস্ত 
দেখিলাম না। 

আমর। একখানি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে কয়েক 
বস্ত। চাউল রহিয়াছে । সকলেই তখন অত্যন্ত ক্ষধার্ত ; উপায়াস্তর নাই 
ভাবিয়া বস্ত। হইতে কতেক চাউল বাহির করিলাম এবং কিঞ্চিত 
জলসংযোগে উক্ত চাউল ভক্ষণ করিয়া ক্ষৎপিপাসা কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত 
করিলাম। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কেহ কেহ আগুন অন্বেষণে গেল 3 
আগুন কোথায় পাইবে ? প্রায় হুইঘণ্ট। পরে তাহার! ফিরিল, ছুই চারি- 
জন জীবিত মনুষ্য ব্যতীত আর কোন জনপ্রাণীর চিহ্ছও দেখিল ন1। 
এইরূপে সেইদিন কাটিয়া গেল; তার পরদিনও কোথাও আগুন ন। পাইয়া 
সেইভাবে চাউল দ্বার! ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। আমাদের মধ্যে ছুজনের 
কলেরায় সৃত্যু হইল। আমরা তখন ভীত হইয়। অতি সামান্য মাত্র চাউল 
খাইলাম । সন্ধ্যার পুর্বে ম্যা্গিষ্ট্রেটে সাহেব আগমন করিলেন । তিনি 
আমাদের উপযুক্ত আহার ও বস্ত্াদি প্রদান করিয়া তাহার সঙ্গে বরিশাল 
লইয়া আসিলেন |” 

এই জলপ্লাবনে আমাদের দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, পঁচিশ বৎসরেও 
তাহার পুরণ হয় নাই। - 
বর্ধার প্রারস্তে দক্ষিণদিকে তোপধ্বনির হ্যায় এক ভীষণ শব জ্রত 


প্রাচীন প্রান্কতিক বিবরণ । ২৭ 


হয়; কিন্ত সমুদ্রোপকৃলে অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা বেশী উপলব্ধি হয়। 
এই শব্দ আরম্ভ হইলে অত্যল্পকাল মধ্যেই বর্ষা ও বাতাঁস আরস্ত 
হইয়। থাকে । বর্ষান্তে এই শব্দ শুন! যায় না; জ্যৈষ্টমাসে আরম্ভ হয়, কখন 
কখন আশ্বিন মাসেও শ্রুত হয়। প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি যে পূর্বে 
এই শব্দ যে প্রকার মুহুমুন্ু শুন যাইত, এখন আর তন্রপ শুন! যায় না। 
প্রাচীনগণ ইহাকে বরধার অল্পতাঁর কারণ বলিয়। নির্দেশ করেন । 

এই শব্দোৎপত্তির কোন কারণ এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই; গবর্ণমেণ্ট 
এই জন্য কমিশন বসাইয়। প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াও কোন কারণ ঠিক 
করিতে পারেন নাই। তবে এই শব্দটা যে বঙ্গোপসাগর হইতে উতিতত হয় 
তাহ। ঠিক হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের কোন স্থান হইতে যে এই ভীবণ শব্দ 
উৎপন্ন হয়, এযাবৎ তাহ! নিরাকৃত হয় নাই। এই সম্বন্ধে অনেক কিন্বদস্তী 
প্রচলিত আছে। কেহ বলে যে রাবণরাজার বাড়ীর দরজ। বন্ধের শব্দ ; 
মুসলমানগণ বলেন যে, তাহাদের ধশ্মবীর ইমামের আগমন স্থচক তোঁপ- 
ধবনি। প্রকৃত যে*কি, তাহ। এযাবৎ কিছুই স্থির হয় নাই। ইহাকে 
“বরিশাল গান” বলে ।% 

প্রথিতনাম। বাদসাহ আকবরের রাজত্বসচিব মহাপ্রাজ্ঞ রাজা টোডরমল্ল, 
সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়! সাপ্্রাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। তৎকর্তৃক 
নিয়োজিত মির জিম্মন্‌ খা নামক জনৈক কাননগু বাকলার রাজস্ব 
বন্দোবস্ত করিতে আগমন করিয়া বাকল! সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহার কিয়দংশ সংক্ষেপে নিয়ে লিখিত হইল । 


ক 5011) 01815 110000141 1)106)008610017 2) 0158 71108010৮15 % 00610198798 0876) 50018 
61100 7674501 07%, 16 লি ₹ 2778001701980 591750 055818)107776 0109 018108176 11501)8189 
90181৮11915, ৬1010) 58 15510 17) 009 5900) 0 0১ 8780160 04 9979০18)19 08715% 99 
[8158 4 (৮06 ৬88৪ 1980 000 076 8001906 ৮5 13500 (8917 1088 13258155100 67৪ 
88180 30919655 ৪0177998910 37988 8605 * % ৯৯৯৮০০61709 0109 1888 56৮ 00186 
10:৬8:৭0. ৬10) 8 880181506019 2৯1)157186128 0 006 90185 0 0018 0818908 0179200117810018 
গু) 86860155906 0078816 ৭ 00460 09 070 80৮92 0£ 086 ৮৪৬ 010 6১৩ ৪৩৮-৪/৪০:৪। 
88818858 18115 ৬০১৪১1৪১৪৮ 01) 501218019 1১9800 01918) 31019817106 81015 & 01518150900) 0159 
99886 ৪5 /০৭110 +01501019 019 00881011165 02 0115 9200187)80017 ):501085 0110৩ [00590 


85 £৪: 00161) 8৪ 1৮300191117 ০ 08৬ 91158 01 1)১৮-91)101885 878 81011865011) 138581800,+- 
৮, ১ 10101701985 918690981 2090006 06 39710518801) 2 22, 


[5 8৪ 0৩6 91698901)57 0000851010 07561 011807655৫0 60৮৮ 08075005  5007081159 
08171888800 70 8100 0? /988015 ৪00 73810818810] ৮1010171800) ৮5 6 78709 08 809 
4584860%, 7 %০ 9০৮৮৫,.১১-৮, 95৩55194855 71880100659) 5 5, 


২৮ বাকল । 


কষা 


“রাজা (রামচন্দ্র) বয়সে বালক হইলেও তাহাকে বিশেষ বুদ্ধিমান 
বলিয়া বোধ হইল। আমাদিগকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া 
উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিলেন। তাহার বিস্তীর্ণ রাজ্য ধনখান্টযে 
পরিপূর্ণ, প্রজাপুঞ্জ স্থখী, অধিবাসিগণ সুস্থদেহ এবং সবল, যুবকগণ প্রায় 
প্রত্যহ অপরাহ্ছে দলবদ্ধ হইয়া মল্লক্রীড়া করে। অনেককে অস্ত্রশস্ত্র 
বি্ভায়ও বিশেষ পারদর্শী দেখিলাম। রাজাও এইজন্য সকলকে বিশেষ 
উৎসাহ দিয়া থাকেন ।” ইত্যাদি * 

আইন-ই-আকবরি পাঠে জানিতে পার! যায় যে ততকালে বঙ্গদেশের 
ফুল্সি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উর্বর! ভূমিতে পাক! ছুই মণ আড়াই মণ ধান্ত উৎপন্ন 
হইত। রাজকোষে বিঘাপ্রতি মাত্র দশ সের ধান্ত, অথবা তদনুযাষ়ী 
রাজকর গ্রহণ করা হইত ৭ ইহা ব্যতীত যব, গম, ইক্ষু, রবিশম্ত, নানা 
প্রকার সুমিষ্ট ফলও প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইত। সমস্ত সাম্রাজ্যে এই 
নিয়মে কর আদায় হইয়। তদ্বারা এই বিশাল ভারতবর্ষের শাসনব্যয় ও 
অন্যান্য যাবতীয় খরচ নির্বাহ হইয়াও রাজকোষে কোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং 
অননুমেয় মূল্যবান মণিমুক্তাদি মজুত থাকিত। 

গত সার্ধ তিনশত বৎসরের তুলনায় বর্তমান সময়ে উর্বর ভূমিখণ্ডে 
তাহার দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন হয়; এখন শস্তশালিনী ভূমির সংখ্যাও অনেক 
বেশী, কেননা! কাল পরিবর্তনে অনেক নৃতন স্থান স্থষ্ট হইয়াছে । অনেক 
বিল উখিত হইয়াছে ; অনেক ছর্গম সুন্দরবন জনপদে পরিণত হইয়াছে । 
পৃর্ধরের তুলনায় বর্তমান সময়ে এই দেশ অধিকতর শস্তশালী হইলেও 
দেশের অভাব দূর হইতেছে না। যদিও ৮৮১ শ্যামলা বাকলা 
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শস্তসম্পদে বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তবুও 
এদেশের অধিবাসিগণ ছুর্ভিক্ষের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন 
না। দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহার প্রতীকার সাধনে বত্ববান হওয়া 
কর্তব্য। 

সম্রাট আকবরেব সময়ে একমণ ধান্তের মূল্য পাঁচ ডাম অর্থাৎ ছই আনা 
ছিল ।* নবাব সায়েস্তার্খ খন ঢাকার শাসনকর্তী ছিলেন, তখন টাকায় 
আটমণ চাউল বিক্রয় হইত ।৭* 

ব্রিটিশ রাজ্য পত্তন হইলে আমাদের এই দেশে ধান চাউলের যে মূল্য 
ছিল, তাহাও শুনিলে অবাক হইতে হয়। ১৭৬০ খ্বষ্টাব্দে এক টাকায় 
আড়াই মণ চাউল বিক্রয় হইত । ' তারপর ১৭৭৪ খুষ্টাব্দে নিয়লিখিত দরে 
ধান চাউল, এবং অন্যান্য শশ্য বিক্রয় হইত 1: 


১নং চাউল ... '*- টাকায় ১মণ ১০ সের। 
২নং এ রর ১১১ ১মণ ২০ সের। 
শনং শ্রী ২» ২ নী রি ১মণ ৩০৭ সের। 
ধান "০. ভি. ২মণ ২০ সের। 
লরিষ। ৭ এ ১মণ ২৯ সের। 
তিল নে * ০০ রি ১৭৭ ৩০ সের। 
ঘোড়ার দানা, ছোলা বুট. *.. ৮ ১মণ ২৬ সের। 
সোণামুগ রঃ ০ & ১মণ ১০ সের। 
যব বর এ রঃ সণ ৩০ সের। 
ণাম ৪ দি রি ১মণ ১০ সের। 
তারপর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ₹-__ রি 
চাউল +**. এক টাকায় প্রায় ১ মণ। 
লবণ ক ** চারি টাকায় ১ মণ। 
তৈল: রর রি এঁ এ 


চা শফি সপ কিপথটজডপাউ ঢেতেকিহীডি ওত 


এ অত সত অয কেই সা হে আরম্ভ করিল। 


ভাম বরবাদ টাকার, টা ভাগ। 
9৮581 5৮05 0 18881. 
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৩ বাঁকল।। 


এই ভাবে তুলনা করিতে গেলেও এখন শরীর শিহরিয়া উঠে। 
আমাদের বিন্দুমাত্র শস্তপ্রদ ভূমির নাশ হয় নাই, বরং অনেক ভূমি আরও 
উ্ধবরাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছে; তবু প্রতি বৎসর এই স্থানে অনশনজনিত 
হাহাকার ধ্বনি । অন্নাভাব হেতু কত লোক ফে অকালে শমন ভবনে 
যাইতেছে, কে তাহার অনুসন্ধান করে ? 

প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি, যে গত পঞ্চাশ বৎসর পুব্বে এক টাকায় 
আড়াই মণ মোটা ধাহ্ বিক্রয় হইত ; এবং তাহাতে সাধারণ পরিবারের 
প্রায় এক মাসের খোরাক অনায়াসে নির্বাহ হইত । অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ 
মাল পধ্যস্ত ধান্য বিক্রেতৃগণের নৌকায় এদেশ পরিপুর্ণ হইত ; তাহারা 
প্রত্যেক বাড়ীতে আসিরা ক্রয়বিক্রয় করিত। চারার তখন 
অনায়াসে চতুর্থাংশ ধান্য ভূম্যধিকারীকে রাজকর প্রদান করিত ; কেহই 
টাকাপয়স। দ্বারা রাজকর পরিশোধ করিত না। ভ্রুম্যধিকারী টাকা 
চাঁহিলেও প্রজারা সহজে স্বীকৃত হইত না। তাহাতে অনেক সময় 
ভূম্যধিকারিগণ প্রজাদের উপর ভত্যাচার করিতেন। ৭এখন কিন্ত সম্পুর্ণ 
বিপরীত ; এখন প্রজাগণ প্রাণাস্তে ও ধান্য দিতে চায় না । 

পুর্বকালে এ দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। 
বর্তমান সময়ে যেমন গ্রামে গ্রামে কলেরা, বসস্ত, প্লেগ প্রভৃতি কঠিন ও 
ছুশ্চিকিৎস্য রোগের জাবিভাব হইতেছে, তগকালে তাহার কোন চিহুও 
ছিল না। জ্বর, উদরাময়, কাশি, আমাশয়, বেদনা প্রভৃতি রোগ 
প্রায়ই প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; কদাচিৎ যুবক কি 
বালক রোগাক্রান্ত হইত। যদিও সংক্রামক রোগের মধ্যে কদাচিৎ বসম্ত 
রোগের কথা শুন! যাইত ; কিন্তু “টিকা” দেওয়ার প্রচলন থাকায় তৎকালে 
অল্পকাল মধ্যেই এঁ ভীষণ রোগের সংক্রামকত। দূরীভূত হইত। কলেরার 
অস্তিত্ব আদৌ ছিল ন।। ১৮১৭ খুঃ অন্দে প্রথমতঃ এই রোগ যশোহর 
জিলার অন্তর্গত নলডাঙ্গা নামক স্থানে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত 
ভারতবর্ষ, এসিয়, এবং তারপর সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রাতি 
বৎসর যে কত কোটি নরনারী ইহার করালকবলে পতিত হইতেছে তাঁহার . 
সংখ্য! নাই। | 

১৫৭৫ খ্বঃ অন্দে এক ভীষণ সংক্রামক মহামারীতে গৌড় নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত 
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হয়। তদবধি সেই মহাসমৃদ্ধিশালী নগর একেবারে জনশূন্য হুইয়াছিল। 
ঘরে ঘরে মৃতদেহ পরিপূর্ণ ছিল, অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার লোক পধ্যস্ত ছিল 
না; যেছই একজন জীবিত ছিল, তাহারা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা 
করিয়াছিল । * তৎকালে বঙ্গদেশ এবং সমুদ্রোপকুলস্থিত অনেক জনপদ 
জনমানবশূন্য হইয়াছিল । বাখরগঞ্জের দক্ষিণে এবং পুরে যে বিস্তীর্ণ স্ুন্দর- 
বন আছে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে এঁ সমস্ত স্থান পুর্বেব লোকালয় 
ছিল। এ প্রকার সংক্রামক রোগে জনশূন্য হইয়া কালে জঙ্গলে পরিণত 
হইয়াছে । নিবিড় সুন্দরবনের ভিতর অনেক স্থানে অট্টালিকা, বা 
প্রশস্ত রাস্তা, সেতু প্রভৃতির চিহ্ন এখনও বর্তমান । 

“ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের” পর সমগ্র বঙ্গভূমে ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধির 
প্রাহুর্ভাব হইয়া প্রায় অদ্ধেক অধিবাসী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । বঙ্গ- 
সাহিত্য-সম্রাট মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র তাহার “আনন্দ মঠে” এই ভীষণ মহামারী 
সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

“রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসম্ত বিশেষতঃ বসস্ভের বড় 
প্রাহুর্ভাব হইল । গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল 
দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করেনা ; কেহ 
কাহাকে দেখে না ঃ মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্রালিকা'- 
মধ্যে আপনা আপনি পঁচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহ- 
বাসীর! রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায় ৮ 

ইংরাজ রাজ্য পত্তন হইলে পর ১৮০১ খুষ্টাব্ে জ্বরের ভীষণ প্রাছূর্ভাব 
হইয়াছিল ; কিন্তু তাহা অধিকদিন স্থায়ী ছিল না; ১৮৬৯ খৃষ্টাকে দক্ষিণ 
সাহাবাজপুরে এক প্রকার সংক্রামক জর উপস্থিত হইয়া বহু লোকের 
প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল । ণ. 

গত ১২৮৩ পালে এই জিলায় অনেক স্থানে কলেরার এমন প্রকোপ 
হইয়াছিল যে তাহাতে অনেক গৃহ একেবারে জনশৃহ্ হইয়াছিল ।  , 

গত ১৩০৬/১৩০৭ সালে গৌরনদী ও ঝালকাঠী থানার অধীনে এরূপ 
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কলেরার প্রাছুর্ভতাব হইয়াছিল যে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া চিকিৎসক ও 
ওঁষধাদি পাঠাইয়া রোগ প্রগীড়িতগণের চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। 

অন্থান্ত ব্যাধি অপেক্ষা! বর্তমান সময়ে উল্লিখিত ভয়ঙ্কর রোগই প্রবল : 
এই রোগ গ্রামের মধ্যে পূর্ব্বে শীতকালে এবং জিল! মহকুমায় গ্রীষ্মারস্তে 
আরম্ভ হইত ; এখন প্রায় বারমাসই ইহাতে মানুষ মরিতেছে। এই 
সর্বনাশকর ব্যাধিতে যে কত শতসহম্্ লোক অকালে কালকবলে গমন 
করিতেছে, তাহার ইয়ন্ত। নাই। গবর্ণমেন্ট এই রোগোৎপত্তির কারণ এবং 
চিকিৎসা সম্বন্ধে কমিশন বসাইয়া বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন, এবং 
করিতেছেন, কিন্তু এ যাব কোন কারণ এবং বিশেষ উষধ নির্ণাত 
হয় নাই । 

অন্মদ্দেশে গ্রীষ্ম, বধ! এবং শীত এই তিন খতুরই বিশেষ উপলব্ধি 
হইয়া থাকে । বৈশাখ, জৈষ্ঠ, গ্রীষ্ম এবং আধাঢের প্রায় অদ্ধেক গত হইলে 
পর, বর্ষ আরম্ভ হইয়। প্রায় আশ্বিন মাসের অদ্ধেক পধ্যস্ত থাকে, তগপর 
অতি অল্পকাল শরৎ খতু উপলব্ধি হয় ; হেমস্ত খতু হইতেই শীত আরস্ত হয় 
এবং এই শীতকাল প্রায় ফান্ধন মাস পধ্যস্ত স্থায়ী থাকে। খধতুরাজ কেবল 
মাত্র দেখ। দিয়া অতি অল্প সময় মধ্যেই অসমত নিদাঘতাঁপে অস্তহ্িত হইয়া 
থাকেন। আনরা কেবল 

সদ্য প্রবালোদগমচারুপত্রে নীতে সমাপ্তি নবচতবাণে। 
নিবেশয়ামাস মধু্িরেফান্‌ নামাক্ষরাণীব মলোভবস্থা ॥” 
অনুভব করিয়া থাকি ; আবার কেহ কেহ ব৷ 
“ৃতাস্থুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ পুংক্ষোকিলো! যন্মধুরং চুকুজ । 

” মনক্বিনীমানবিঘাতদক্ষং তদেব জাতং বচনং ম্মরস্ত ॥৮ 
অন্নুভব করেন কিনা, তাহ! তাহারাই জানেন। 

প্রাচীনদিগের মুখে শুনিতেছি যে অন্মদ্দেশে কালবিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছে। 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এদেশে গ্রীম, বর্ষা প্রভৃতি খতুর যেরূপ প্রাহুর্ভাব ছিল, 
এখন আর ততট। নাই | তাহারা বলেন, যে বর্ষা এবং শীত উভয়ই ক্রমশ: 
হাস পাইতেছে ও গ্রীষ্মের উত্তাপ দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে । 


০০০০০ 








ক্ুতজীম্ল ঙ্ধ্তাজ্ ও 





প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ । 


প্রাচীন আধ্যজাতির ধারাবাহিক কোন জাতীয় ইতিহাস নাই, তাই 
আজ এই ভারতের যে সমস্ত আধ্যকীন্তি পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, তৎ- 
সমুদয়ের প্রায়ই অসন্বদ্ধ। তন্মধ্যেও আবার অনেকগুলি বর্তমান পণ্তিত- 
সমাজে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যক্ত । তাই বর্তমান এতিহাসিকগণ রামায়ণ, 
মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচন। সম্বন্ধে তাদৃশ যত্ববান নহেন । 
প্রকৃতপক্ষে বিশেষ গবেষণ। করিলে, আমাদের পুরাণে লুপ্ত ইতিহাসের 
অনেক রহস্ত উদ্ঘাটিত হইতে পারে । 
যতগুলি পুরাপণেতিহাস আছে, তন্মধ্যে রামায়ণ এবং মহাঁভারতই সর্ব্ব- 
প্রধান, কিন্তু মহাভারতে আমর। রামায়ণ অপেক্ষা তৎকালীন ভারতের 
অনেক নৃতন তত্ব ও ইতিহাস বিশদরূপে দেখিতে পাই । আমাদের বক্ষ্যমাণ 
প্রাচীন তত্ব সম্বন্ধে ইহাতে কিছু পাওয়া যায় কি না তাহা আলোচনা কর! 
যাক। 
সপ্তপ্বিমগুলে যখন মঘ! নক্ষত্র ছিল, তখন কুরুক্ষেত্রের মহাবুদ্ধ 
ংঘটিত হইয়াছিল । * সেই হিসাবে বর্তমান বধ ধরিলে ৩৩৩৩ বৎসর 
হইয়াছে। এই সর্ববনাশকর মহারণে ভারতবর্ষের যাবতীয় নবপতি এবং 
রণপপ্ডিত পুরুষ কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভগবান 
শরীক স্বয়ং অস্ত্র ধারণ না করিলেও অজ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন; 
ভগবান বলরাম এই যুদ্ধ সময় তীর্ঘ-পর্যটনে ছিলেন, সুতরাং তিনি কোন 
পক্ষই অবজন্বন করিতে পারেন নাই। গদাপব্ধবে এই তীর্থযাত্রার কারণ, 
এবং যে সমস্ত তীর্থ বলরাম ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশদ বর্ণনা! 
আছে ;-ভগবান বৃল্রাম যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণান্তে গঙ্গাসাগ্রস্্জমে নান 


দশরিএনিন ানকতএরেপর সাত দত 


করিয়া ব্রন্মাহত্য। পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন । 


৬" * স্বর্গয় রার ব্ধিঘচত্র চট্টোপাধ্যাগ্ বাছা ছবর কৃত “কৃ চক্রিত" অবলব্বনে কাল শিক্াপিত হুইল । 
€ 





স্ব বদ 


ত্ বাকলা। 


এখন দেখা যা'ক এই গঙ্গাসাগরসঙ্গম কোথায় । আমরা মানচিত্রে 
দেখিতে পাই যে গঙ্গ। নিয়বঙ্গে প্রবাহিতা হইয়া শতমুখী নাম ধারণ করতঃ 
সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন । বর্তমান সময়ে যেস্থানে শতমুখী, তাহার নিম্ন- 
ভূমির অধিকাংশই সুন্দরবনে পরিণত । বাখরগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় নদী 
এবং শাখানদীর অভাব নাই ; এই সমস্ত নদী গঙ্গ। আ্রোত-নিস্থতা, এই 
নিমিত্ত আমাদের এদেশে যতগুলি নদী আছে, সকলগুলজিই “গাঙ্গ” 
বলিয় প্রসিদ্ধ ; “গাঙ্গ” গঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র । দক্ষিণ সাহাবাজপুর, 
হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপসমূহ গঙ্গ। হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। 

গঙ্গাসাগরসঙ্গম যে ভারতবর্ষের একটী প্রধান তীর্থ তাহার আর সন্দেহ 
নাই। সম্ভবতঃ ভগবান হলায়ুধ প্রাচীন বাকলার পুর্বব-দক্ষিণ সীমায় গঙ্গা- 
সাগরসঙ্গমস্থলে সান করিয়াছিলেন । *% 

এই সম্বন্ধে আরও একটী প্রমাণ আছে। রামায়ণে দেখিতে পাই যে 
ভগবতী গঙ্গাদেবী সাগরসঙ্গম করিয়। পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন ; 
আমাদের এই জিলার দক্ষিণ সীমায় যে বঙ্গোপসাগর বর্তমান আছে, তাহার 
একস্থান অতলস্পর্শ। ৭ ইহাদ্ধার দেখা যাইতেছে যে গঙ্গ৷ এইস্থানেই 
পাতালপ্রবেশ করিয়াছিলেন । প্রাকৃতিক কারণে স্থানের নাম, এবং 
অবস্থার অনেক . বিপর্যয় হইয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি পুরাণ বণিত স্থান, 
এবং নদী কতকটা ঠিক আছে বলিয়া বোধ হইতেছে । 

গঙ্গার পাতালপ্রবেশ স্থানই পুরাকালে সাগরসঙ্গম তীর্থ বলিয়। বিখ্যাত 
ছিল, পরিশেষে নৈসগিক কারণে স্থান বিপধ্যয় হওয়া অসম্ভব নহে। 

মহাভারতের স্যানে স্থানে আমর! “বঙ্গরাজ” এবং “বঙ্গ দেশের” উল্লেখ 
দেখিতে পাই ; তন্মধ্যে সভাপর্ধেধের দিগ্িজয় পর্ববাধ্যায়ে অন্তান্ত পর্ববাপেক্ষা 
বঙ্গদেশের একটু বিশেষ বর্ণনা আছে; রাজন্ুয় যজ্ঞকালে পাগুবগণ যে যে 
স্থান জয় করিয়াছিলেন, তাহাদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যম পাঁগুব 
মহাবীর ভীমসেন, মগধ জয়ান্তে বঙ্গদেশ জনন, করিয়াছিলেন এবং তথাঁকার 
রাজন্যবর্গ ও সমুদ্র তীরবর্তী... স্চ্ছগণকে... পরাজিত. করিয়া কর্‌. গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, আমর! সভাপর্বেধর সেই কবিতা! কয়েকটী উদ্ধৃত করিলাম । 








* বর্তমানে গঙ্গাসাগরসঙ্গষ তীর্থ চব্বিশ পরগণা। জিলা অন্তভূি হইরাছে। 
1 ইংরাছীতে ইহাকে 385০5 ০£ 2০ 37০৪৩এ বলে। 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । ৩৫ 


*উভো বলবৃতৌ বীরাবুভে তীব্রপরাক্রমৌ । 
নিজিত্যাজৌ মহারাজ ! বঙ্গরাজমুপাব্রেবৎ ॥ 
সমুদ্রসেনং নিজিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্‌। 
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা ॥ 
নুদ্ধানামধিপঞ্ৈন যে চ সাগরবাসিনঃ । 
সব্ববান্‌ শ্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ ॥ 
এবং বহুবিধান্‌ দেশান্‌ বিজিত্য পবনাত্মজঃ | 
বনু তেভ্য উপাদায় লৌহিত্যমগমদ্বলী ॥ 

স সর্ববান্‌ শ্নেচ্ছন্পতীন্‌ সাগরানুপবাসিনহ | 
করমাহরয়ামাস রত্বানি বিবিধানি চ ॥৮ *% 

[অনুবাদ :__-এই ছুই পরাক্রান্ত রাজাদের ( পৌণ্াধিপতি ও কৌশিকী 
কচ্ছনিবাসী রাজা) সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান 
হইলেন এবং মহারাজ সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাশ্রলিপ্তরাজ কর্র্বটাখিপতি, 
সুন্মাধিপতি, প্রভৃত্িকে জয় করিয়৷ সমুদয় শ্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিলেন। 
মহাবল পবননন্দন এইরূপে বহুদেশ বিজয় ও সর্বত্র ধন সংগ্রহ পূর্বক 
সাগরতীরবাসী সমস্ত শ্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া নানাবিধ ধনরত্ব এবং কর 
সংগ্রহ পুর্ববক লৌহিত্যদেশে (ব্রহ্মপুত্র তীরে ) উপস্থিত হইলেন] । 

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে স্যুদ্রের তীরবর্তী স্থানে শ্রেচ্ছগণের 
ব্সতি ছিল। বাকলার দক্ষিণ সীমায় যে সমুদ্র আছে বর্তমান সময়ে তাহার 
অনেকস্থান জনমানবশূন্ঠ ও অরণ্যানীতে পরিণত হইলেও পুরাকালে যে 
সেই সমস্ত স্থানে লোকের বসতি ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়1 ষায়। 

এখন দেখা যা'ক এইস্থানে ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল কি না। অংস্কত 
অভিধানে আমর। দেখিতে পাই ষে শ্নেচ্ছশব্দের অর্থ য্বন, কিরাত, শবর, 
পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি; যাহারা অপভাষী, কদাচার এবং সর্ববধর্ম রহিত, 
ক্রিয়াকাগ্ডবিহীন, তাহাদেরও ম্লেচ্ছ বুঝায়। ম্লেচ্ছদেশ সম্বন্ধে ইহাতে 
লিখিত আছে £-_ . 

পচাতুর্ধ্বণ্যব্যবস্থানাং ম্মিন্‌ দেশে ন বিদ্যতে। 
শ্লেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয়্ আর্ধ্যাবর্তস্ততঃ পরম্‌ ॥ 


এপ পপ আপ পা শপ, হা হান 





* কালীয়র বেধাড়বাধীশ কর্তৃক জনুঙ্গিত এবং প্রকাশিত যুল সস্কৃত নহাভারত, ১৭৭টি পক! : 


| 


৩৬ বাকল 


( যেদেশে চাতুর্বর্থ্ের ব্যবস্থা নাই, অধিবাসিগণ শিষ্টাচার রহিত, এবং 
অসংস্কৃতভাষী, অর্থাৎ অপভাষা ব্যবহার করে তাহাই ম্লেচ্ছদেশ )। 

এসিয়াটীক সোসাইটার ভূতপুর্র্ধ সহকারী সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্দ্ 
ঘোষ মহাশয় বলেন যে, বাকলার দক্ষিণ সীমাবস্তী যে সুন্দরবন দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে, তথায় পুর্বকালে নীচজাতীয় লোকের বসতি ছিল, 
উহাদ্িগকে “চণ্ত-ভপ্ত” বলিত। প্রতাপ বাবু চণ্ু-ভগুদের মলঙ্গী ( অর্থাৎ 
যাহারা লবণের জ্বাল দেয় ) বলিয়াছেন। আমাদের দেশেও অনেক হিন্দু 
ও মুসলমানের মলঙ্গী পদবী দেখা যায়। পুরাকালে তাহাদের পুর্ব্ব- 
পুরুষগণ লবণের জাল দিত বলিয়৷ তাহাদের এই আখ্যা হইয়াছে। 
এই মলঙ্গী উপাধিধারী হিন্দুদিগের মধ্যে সকলেই চগণ্ডাল অর্থাৎ নমংশূদ্র 
জাতীয়। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন মুসলমান বলিয়! 
কোন জাতি এদেশে ছিল না। আমরা এই চণ্ু-ভণ্ড জাতির উল্লেখ 
আরও পাইয়াছি, * বঙ্লেশ্বর লক্ষণসেনের অন্যতম পুত্র মহারাজ কেশব- 
সেন প্রদত্ত তাত্রলিপিতে এই চগ্ড-ভগ্ডের যথোপযুক্ত শৃসনের উল্লেখ আছে, 
আমরা এই তাঅজিপির কথা পরে বলিতেছি। 

চণ্ড-ভগু জাতি যে অত্যন্ত দুর্ববত্ত ছিল, তাহার কতক আভান এই 
তাকলিপিতে পাওয়। যায়, সম্ভবতঃ ইহারা যথেচ্ছাচার এবং দেবতা। ব্রাহ্মণ- 
বিছবেবী ছিল 7 তাই রাজ! ইহাদের চরিত্র জ্ঞাত হইয়াই ইহাদের শাসনের 
ব্যবস্থা ব্রন্ষোত্তর-গৃহীতাকেই প্রদান করিয়াছেন। 

এখন মহাভারত বণিত “ল্লেচ্ছ,” তাম্রশানন লিখিতণচও-ভণ্ড”এবং মলঙ্গী 
উপাধিধারী “চগ্ডাল” একজাতীয় কিন! তাহ। আলোচন। করা যাক । অভিধান- ,. 
কার. শ্লেচ্ছ শব্দের অর্থে টিটি এবং শবরু টি উল্লেখ করিয়াছেন । 
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পিপি শাবান 


প্রাচীন তথ্ব সংগ্রহ। ৩৭ 


মহাকবি বাণভট্ট প্রণীত কাদন্বরী গ্রন্থে চণ্ডাল অর্থে শবর ব্যবহৃত দেখিয়াছি, 
ইহাদ্বারা অবশ্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে শবরব্যবসা' চগ্ডালগণের জাতীয় 
উপজীবিক1। মাংসাহার এবং মদ্যপান হেতু তাহাদের মস্তি সর্বদাই 
উত্তেজিত, সুতরাং সামান্য কারণে বিচলিত হইলেই তাহাদের ক্রোধের 
অবধি থাকিত না, এই জন্যই সম্ভবতঃ তাহাদের নাম চণ্ডাল ( চগ.+অল্) 
অর্থাৎ ক্রোধী হইয়া থাকিবে । ইহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি 
প্রভৃতি চতুর্ববর্ণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূকর 
প্রভৃতি চতুব্বর্ণের যাহ। অকরণীয়, চগ্ডালগণের তাহাই কর্তব্য মধ্যে গণ্য 
ছিল। এই সমস্ত জাতি যে ভন্দ্রসমাজ হইতে অন্যস্থানে বাস করিত, তাহা 


মহাভারত এবং তাম্রশাসনেই সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে । সমুদ্রতীরবস্তী 


স্থানে তাহারা বাস করিত এবং আবশ্যকমত তত্তীরব্যাপী সৈকতে এবং 
নিকটবস্তী অরণ্যমধ্যে প্রবেশপুর্বক ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা" 
নির্বাহ করিত; আবার কখন কখনও ইহার৷ দলবদ্ধ হইয়া দস্ট্যতাও করিত। 
বর্তমান সময়ে চগ্ডালগণের মধ্যে কেহ কেহ স্ুসভ্য হইয়। থাঁকিলেও একটু 
বিশেষ লক্ষ্য করিলে তাহাদের চরিত্র এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকট। 
পুর্বাভাষ পাওয়া যায় বর্তমান সময়েও অনেকেই উদ্ধত, ক্রিয়াকাণ্ড 
বজ্জিত, ছুশ্চরিত্র এবং ধন্মাচরণ বিরহিত । 

উল্লিখিত কারণে বোধ হয় ইহা! প্রতিপন্ন হইতেছে যে পুরাণবণিত 
য্নেচ্ছ, তাম্শাসন লিখিত চণ্ড-ভণ্ড এবং বর্তমান চগ্ডাল একই জাতি, তবে 


ব্যবসাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইবার সম্ভব। বর্তমান বাখরগঞ্জের দক্ষিণ : 


সীমাব্যাপী বঙ্গোপসাগরের তীরে সুন্দরবনে পুরাকালে এই শ্লেচ্ছগণের 
বসতি ছিল । 

প্রথিতনামা চীন পরিব্রাজক হুয়েন্সাঙ্গএর - ভার্তভ্রমণে, গার 
বাকল! কথা দেখিতে পাই, % তখন বাকল! একটা সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। 
উক্ত মহাত্ব।.প্রায় দশ বৎসরকাল ভারতবর্ষে ছিলেন, ইতিহাসে ৬৩৬৬৪৬ 
খষ্টাঞ্ধ পধ্যস্ত স্বাহার ভারতাবস্থানের উল্লেখ আছে। তিনি বাকল। আসেন 
নাই, কেননা তৎকালে বাকলার পশ্চিমভাগে উত্তালতরঙ্ষময়ী সুগন্ধা নদী 
প্রবাহিতা ছিল। পরিব্রাজক মহাশয় উপযুক্ত নৌযানে জলপথে কামরূপ 


পে আম পাপী পথ সপ সপ শট পপ পপ ৯ জপ সপ শসজ 
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এ সচল 


৬৮ বাকলা!। 


গিয়াছিলেন বলিয়া বধিত আছে, কিন্তু সুগন্ধা, ঘাঘর, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র 
প্রভৃতি অতিবাহিত করিয়া কামরূপে গিয়াছিলেন, না অন্ত পথে গিয়া- 
ছিলেন, তাহ! কিছুই জানা যায় নাই। ততকালে আমাদের এই দেশের 
নদীসমূহে বিলক্ষণ দন্ভীতি ছিল। দেশী ও বিদেশী দস্থ্যগণ তখন বিনা- 
বাধায় লুষ্ঠনাদি করিত; কেহ কেহ বলেন যে হুয়েন্সাঙ্গের বাকলা না 
আমসিবার ইহাই কারণ, কেননা তিনি একবার দস্থহস্তে বিলক্ষণ বিড়ম্বনা] 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

বাকলার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে। 
সুপ্রুসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিৎ রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত “ই্তোএরিয়ান” 
নামক ইংরাজী গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে বিগত ১৮৩৭ খুষ্টাবধে ইদিলপুর 
পরগণায় রাজ। লক্গ্পণসেনের পুত্র কেশবসেনপ্রদত্ত একখানি তাত্রশাসন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ইদিলপুর বর্তমান বাখরগঞ্জের মধ্যে একটা বিখ্যাত 
পরগণা, এবং এস্থানে অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থের বাসভূমি বর্তমান । 

উক্ত তাত্রলিপি এখনও বঙ্গীয় এসিয়াটীক সোসাইটার পুস্তকাগারে 
বর্তমান আছে । এই তাত্রশাসন দেবনাগর অক্ষরে উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। এই তাম্রলিপির 
উপরিভাগে প্রক্ষুটিত পদ্মোপরি দশহস্ত বিশিষ্ট এক দেবমুত্তি আছে, 
ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল ইহা মহাদেবের মৃত্তি বলিয়। স্থির করিয়াছেন । * এই 
মুন্তির নীচে ভগবান চন্দ্রদেবের স্তুতিবাচক একটা প্লোক আছে, কেনন! 
তিনি (রাজা কেশবসেন ) এবং তাহার পূর্ববপুরুষগণ চন্দ্রবংশ সম্ভৃূত ৭" 
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| ডাকার রাজেন্রলাল প্রমুখ অনেক প্রত্বতত্ববিৎ বলেন যে মহারাগ ব্যাদিশূর এবং সেন রাজ গণ 
সকলেই ক্ষত্রিয়, এবং চন্্রযংশসন্ভুত। অনেকের কিন্তু বিশাস যে তাহারা! বৈদ্য এবং প্রাগীন কুলগরস্থ- 
ঘণ্ণিত বিবরণ এবং “সেন” পদবীই ইহার প্রমাণ। উল্লিখিত পর্ডিতগণ বলেন যে “সেন” শব্দ শুরত্ব- 
বাঞক। ইহা! সত্য বলিয়া! বোধ হয় লা। বল্লালাদির "সেন" সংজ্ঞ। যে ছাদিশূরের “শুর” শব অথবা 
বহুসেন (কর্ণ) ও ভীমসেনের “দেখ” শব্দের স্যার শুরত্বব্যপ্রক নামৈকদেশ যাজ মহে গর 
বংশোপাধি, তাহা তাজশামন এছং দানসাগর গ্রন্থে সপ্রমাগ। ইদিলপুর প্রাপ্ত শাসনে কেশধিসেন 
“সেনকুল কষল বিকাশ তাক্ষর সেনবংশপ্রনীপ” বলিক্া আত্মপরিচন্ প্রদান করিয়্াছেন। বিজয়সেন 
নিজবংশকে “দেনাস্ববায়” বলিয়াছেন । বল্গাল দানসাগ্ গ্রন্থে নিজ বংশকে “জবনেভূষণং সেনবৃংশগ 
ধলিয়৷ বিখোবিত করিয়াছেন? অতএব বর্ালাদি নৃপতিবৃন্দের সেনই প্রকৃত বংশপদবী মে-বিষয় 
সন্দেহ নাই) ছযর! স্বানাক্করে এই বিষয়ে বিদ্বৃতভাতে জালোচন। করিব! | 


প্রাচীন তত সংগ্রহ। ৬৯ 


বলিয়। পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম বিজয়সেন নামক রাজার কথা 
লিখিত আছে। তিনি তৎকালীন সমস্ত, রাজ! আপেক্ষা বলবীর্ষ্যে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন। তৎপুত্র বল্লালসেন, ই'হার শুভ্র যশে দিজ্মগুল বিভাসিত হইত। 
তাহার পুত্র লক্ষ্পণসেন, ইনি যেমন ধার্দিক, তেমন বীর ছিলেন; বহু 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইনি অনেক স্থানে বিজয়স্তস্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
জগন্নাথতীর্থে গদাপাণী, এবং মৃসলধর বিগ্রহের সম্মুখে, গঙ্জা ও অসি নদীর 
সঙ্গমস্থলে সেই পরম পবিত্র শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরধামে (কাশী ), এবং ত্রিবেণীর 
তীরে (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সম্মিলন স্থানে ) অনেকগুলি দেবভবন 
এবং চৈত্য ই*হাদ্বারা নিশ্মিত হইয়াছিল। এই ত্রিবেণীতে পন্মযোনি 
(ব্রন্মা ) সর্বপ্রথমে তপস্তা করিয়াছিলেন। এই নরপতি ( লক্ষ্মণসেন ) 
স্বীয় ধর্মপত্ঠী মহারাজ্ৰী বন্থুদেবীর গর্ভে কেশবসেন নামক এক পুত্র লাভ 
করেন। মহারাজ কেশবসেন গজপতি, অশ্বপতি, এবং নরপতিগণের 
উপর স্থীয় প্রাধান্ত বিস্তার করিয় রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে বনমালী 
শন্মার পুজ ঈশ্বর দেবশম্মাকে বাগুতি ক্* (13950101) এবং বেতগাতা 
(1361658909) নামক গ্রামদ্ধয় ব্রন্ষোত্তর দান করিয়াছিলেন ; এবং চগ্ড- 
ভগুদিগকে শাসন করিয়া এই ব্রন্ষোত্তর ভোগ করিবার জন্য আদেশ 
দিয়াছিলেন। এখন প্রকৃত তাত্রশাসন-লিপির সঙ্গে ডাক্তার রাজেক্্লালের 
মত সম্বন্ধে কি ছ্ৈধ দেখা যায়। তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে 
বাগুতি ও বেতগ্রাতা গ্রাম, মুল তাম্ত্রশাসনে লতা এবং টগরাঘাট বলিয়! 
উল্লেখ আছে; আমরা তাত্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম । 


ও নমো নারায়ণায় | 


বন্দে ইরবিন্দবনবান্ধবমন্ধকারকারানিবদ্ধভুবনত্রয়মুদ্ধরস্তম্‌। 
১75877 নিগমন্রমস্ত ॥ ১ ॥ 


স্পা ক শপ জা সি পা সি পি পাস পপ পপ শা সা নট পি 





৪. সপ হজ পি আপ রি 


আশিস শি কেশ 


১। অন্ধকার রূপ কারাধুহ গড জগৎ উদ্ধারকারী, পর্যায়ক্রমে সিতাসিত 
পক্ষত্ব় (স্তর ও কষ) যিষ্তারকর্তা, নিগষ বৃক্ষের একমাজে পক্ষীস্বরপ পক্ষক্ বন- 
বান্ধবকে বন্দন। করি। , 


সপ পসকানপার 








+* ঝাক্ষানদি নামে এক প্রাথ (ইদিলপুরে গাছে ; সন্ভবড়ঃ ইছাই বানতি। 


৪১ বাকল! 


পধ্যস্তন্ষটিকাচলাং বন্তুমতীং বিশ্বগ্বিমুদ্রীভবন্‌, 
মুক্তাকুট্মলমন্ধিমস্বরনদীবন্যাবনদ্ধং নভঃ। 
উত্তিন্নস্মিত মগ্জরী পরিচিতা৷ দিকৃকামিনীঃ কল্পয়ন্, 
প্রত্যুন্নীলতু পুষ্পশীয়কযশো জন্মান্ত রশ্চন্দ্রমা ॥ ২ ॥ 
এতম্মাৎ ক্ষিতিভারনিঃসহশিরোদর্বাকর গ্রামণী, 
বিশ্রামোৎসবদানদীক্ষিতভুজা স্তে ভূভূজে। জঙ্ভিরে । 
যেষামপ্রতিমল্প বিক্রম কথারন্ধ প্রবন্ধান্ভুত- 
ব্যাখ্যানন্দবিনিন্দসান্দ্রপুলকৈর্যাপ্তাঃ লদক্যৈদিশঃ ॥ ৩ ॥ 
অবাতরদথান্য়ে মহতি তত্র দেব; স্বয়ং 
সুধাকিরণশেখরে! বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়। | 
যদঙব্রিনখধৌরণিক্ষুরিতমৌলয়ঃ জ্মাভৃজো, 
দশীম্তনতিবিভ্রমং বিদধিরে কিলৈকৈকশঃ ॥ ৪ ॥ 
নীলাস্তোরুহসোদরোহপি দলয়ন্‌, মন্মীণি কাদন্থিনী 
কান্তোপি জ্বলয়ন্‌ মনাংসি মধুপন্িপ্ষোপি তন্বন্‌ ভয়ং । 
নিশিক্তাগ্ুনসন্নিভোপি জনয়ন্‌ নেত্ররুমং বৈরিণাং 
বস্ঠাশেষজনাভ্ভূতায় সমরে কৌশেরকঃ খেলতি ॥ ৫ ॥ 


৯৫০৯৮ পিএ সপ 





২। শ্কাটক পর্বতে যেন বন্থমতীকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, স্ষটিত মুক্তা 
সমুহের তায় সমুগ্রকে বিভূধিত করিয়া চিরপরিচিতের ভার দিক কাঁমিনীদিগকে 
যু হাস্তযুক্ত করতঃ, নতোদেশকে শ্বগ্গায় নদ জলে প্লাবিত পূর্বক কামদেব-যশঃ 
ঘোঁধী ভগবান চন্রদদেব উদ্দিত হউন। 

৩। বে সমস্ত ভূপতি এই চন্দ্রা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাছারা স্বকীর 
ভুঙ্জবলে, খরণীভার প্রণীড়িত বান্ুকি শিরকে বিশ্রামন্খ দান করিতেন: 
তাহার। অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী, তাহাদের সমক্ প্রতিতদ্ী যোদ্ধ! নাই? তাহাদের 
এই প্রশংস। সুচক অদ্ভুত আনন্দে আনন্দিত পরিষদ এবং বন্ধুবর্গত্বার। চতু্দিক 
পরিব্যাণ্ড হইফ়্াছিল। 

৪। সুধা কিরণশেখর স্বয়ং মহাদেবের সদৃশ বিজয়সেন লামক এক নরপতি 
এই বংশে জন্মগ্রহণ করিক়্াছিলেন। বিজিত নৃপতিগণ যখন নতমন্তকে তাহার 
চরণে গ্রণত হইতেনঃ তখন সেই সমস্ত ভূ্খতিগণের মুকুটমণির জ্যোঃতি চতুর্দিকে 
বিকীর্ণ হইত; তাহাতে বোধ হইত যেন লান্ত রাবণ তাহাকে প্রণাম করিতেছে । 

৫ এরই বিজয়সেন, রণক্ষে তে ঘখন সি চালন। করিতেন, তাহ ঘৃতি করিয়। 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । 8১ 


ভাস্বনিস্ত্িশনিদ্রীবিরহবিলসিতৈ বৈরিভূপালবংশ্যান্‌, 
উচ্ছিচ্যোচ্ছিগ্য মূলাবধি ভূবমখিলাং শাসতো যন্ত রাঁভ্ঞঃ | 
আসীৎ তেজো! জিগীষ! সহ দিবসকরেণৈব দোক্কস্তলাভূৎ, 
ভদ্রৈরাশীবিষালামজনি দিগধিপৈরেব সীন্বোবিবাদঃ ॥ ৬ ॥ 
খেলৎখড়গীলতাপমার্জনহৃত প্রত্যর্থিদ পঁজ্বরঃ, 
তশ্মাদপ্রতিমল্লকীন্তিরভবৎ বল্লালসেনো নপঃ। 
যস্যায়োধনসীমি শোণিতসরিদা,ঃ সঞ্চরায়াং হৃতাঃ, 
ংসক্তদ্বিপদস্তদণ্ডশিবিকামারোপ্য বৈরিশ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥ 
জ্রীকান্তোপি ন মায়য়া বলিজয়ী বাগীশ্বরোপ্যক্ষরং, 
বক্তুং নেত্যপটুঃ কলানিধিরপি প্রোন্মক্তদোষ গ্রহঃ। 
ভোগীব্দ্রোপি ন জিন্মগৈঃ পরিবৃতক্ত্রেলোক্য বেশাড়ুত 
স্তম্মাৎ লক্মমণসেনভূপতিরক্ুৎ ভূলোককল্লদ্রমঃ ॥ ৮ ॥ 


জর ০৭ এ 


জনগণ বিস্ময়া বিষ হইত তাহার খড়গ নীল পদ্ম হ্যায় হইলেও শক্রকুলের ধ্বংস 
সাধন করিত ; নব জলধর তুল৷ মনোজ্ঞ হইলেও তাহাদের ম্ম্মদলন করিত; ভ্রমর 
সদৃশ চিন্ধণ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাহাদের ভীতি উত্পাদন করিত, এবং অঞ্জনসন্নিত 
হইলেও বৈরীদিগের ক্লেশ উৎপাদ্দন করিত। 


৬। আলগ্ত বিহীন, দ্বীপ্তিময় খড়গ দ্বার বিজয় দেন, প্রতিদ্বন্দী নরপতিগণকে 
সবংশে উচ্ছেদ করিয়। একচ্ছত্র রাজ। হইয়াছিলেন। তেজঃ সম্বন্ধে একমাত্র মার্তগু 
দেবই তাহার সমকক্ষ, এবং তাহার বিশাল বাহুযুগল, অঞ্জগরের সঙ্গে উপম। কর! 
হইত। তাহার এই বিস্তীর্ণ সাআ্রাজ্যের সীম! লইয়। কেবল দিগপতিগণের সঙ্গেই 
বিবাদ চলিত, অন্তের সহিত নহছে। 

৭। এই বিজয় সেনের অতুলনীয় বীর্তিমান বল্লাল সেন নামক একপুক্র' জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার অযত্ব সম্ভত লত। তুল্য বর্ধিত খড়গ শক্রগণের গর্ব 
খর্ব করিয়া! শোণিত প্লাবিত যুদ্ধ স্থল হইতে বিজয় লঙ্ষমীকে হুস্তী দণ্ডোপরি শিবিকায় 
স্থাপিত করিয়া! বহন করিয়াছিলেন। 

৮। এই বল্লাল সেন, কল্পবক্ষ সদৃশ লক্মণ সেন নামক একপুত্র লাভ করেন। 
তাহার ধন অনন্ত, কিন্তু ত। বলিয়া কোন প্রন্কার ছল অথবা প্রবঝন! কিয় 
অর্থোপার্জন করেন নাই, বল ঘ্বারাই ধন লাত করিয়াছিলেন। তিনি বাকৃশান্তে 
সম্পুর্ণ পারদর্শী হইয়াও “না” শব জানিতেন ন1। চল্রোন সভার অশেষ গুগসম্পনর 


৪২ বাকল । 


প্রত্যুষে নিগড়্‌স্বরৈনিয়মিতপ্রত্যথিপুর্থীভূজাং 

মধ্যাহ্ন জলপানমুক্তকরভ প্রোদ্গাল ঘণ্টারবৈঃ । 

সায়ং বেশবিলাসিনীজনরণম্মপ্জীর মঞ্জুস্বনৈ 

ধেনাকারি বিভিন্নশবঘটনাবন্দ্যং ব্রিসন্ধ্যং নভঃ ॥ ১ ॥ 

নূনং জন্মশতেষু ভূমিপতিন সম্ত্যজ্য মুক্তি গ্রহং 

নৃনং তেন স্ৃতাখিনা স্ুথুরধূনীতীরে ভবগ্ীণিতঃ | 

এতস্মা কথমন্যথ রিপুবধূবৈধব্যকৃত্য ব্রতো 

বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ ॥ ১০ ॥ 
ন্‌ গগনতল এব শীতরশ্মিনকনকভূধর এব কল্পশাখী । 

ন বিবুধপুর এব দেবরাজে৷ বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজী ॥ ১১ 
বাহুবারণহস্তকাণ্ডসদৃশো বক্ষঃ শিলাসংহতং 

বাণাঃ প্রাণহর। দ্বিষাং মদজল প্রস্তান্দিনো দক্তিনঃ । 

যস্তৈতাং সমরাঙ্গনপ্রণবিনীং কৃহা স্থিতিং বেধসা, 

কো জানাতি কুতঃ কৃতো ন বসুধা চক্রেহন্ুরূপো রিপুই ॥ ১২ ॥ 


সপ | পপপাকীস্পাপ শন পপ পাটি শত সপ পি সপ শশী আও লি স্পস্ট পা শি পা সিস্ট শট এ পাস শত শি সাও 


হইয়াও কলঙ্ক শুগ্ঠ ছিলেন। নাগরাজ তুল্য হইয়া ও সর্পগণ দ্বার! বেষ্টিত ছিলেন না। 
( অর্থাৎ সর্প পুশ ক্র,র পরিষদগণ দ্বার! চালিত হইতেন ন1 )। 

৯। এই বল্লাল সেন প্রত্যুষে বন্দী নরঘাতিগণের বন্ধনযুক্ত শৃঙ্খল শব্দ মধ্যানে 
জল পান জন্ত আগত করত (হস্তিশাবক) এবং উদ্্ীদমূহের গণ! ঘণ্টা শব্দ, সায়ংকালে 
সজ্জিত কামিনীগণের হুপুরের মধুর শব্দ ত্রিসন্ধ)ায় আকাশপথে প্রেরণ করিতেন। 

১০। বল্লাল সেন সুপুত্র লাভেচ্ছায়, গঙ্গাতীরে মুভি বাছ। পরিত্যাগ করিয়] 
দ্বেবাদ্িদেবকে তু কক্য়াছিলেন ; তাহা না হইলে শক্র কামিনীদ্দের বৈধব্যকানী 
বৃপতিশেখর লক্মণ সেন জন্মগ্রহণ করিতেন ন]। 

১১। এই লঙ্গণ সেন ধরাধামে বর্তমান থাকাতে স্ুধাকর কেবল গগনে বাস 
করিতেন না,কল্পতরু সুমেরু শিখরে বাস করিতেন না এবং দেবরাজ ইন্তা দ্বর্গে সর্ধবদ। 
খাস করিতেন না ( অর্থাৎ লক্ষণ সেনের শরীরে এই তিন গুণ বর্তমান ছিল।) 

১২। জক্ুণসেনের বাহ্যুগল করিগুগুবৎ ছিল 7 বিশাল বক্ষস্থল প্রস্তরবৎ কঠিন, 
ত.হার হ্ডিসমূহের স্ককণি হইতে প্রচুর পরিমাণে মদশ্রাব হইত; এবং তাহার 
নিক্ষিপ্ত বাণ নিপুগণের প্রাণ বিনাশ করিত। বিধাত। তাহার নুকূপ যোদ্ধা আর 
ধরাধামে সৃজন করিয়াছেন কিন। তাহ। ফেছ অবগত নছেন। | 
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প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । 9৩ 


বেলায়াং দক্ষিণান্েমষিলধর গরাপাণিসংবাসবেষ্ভাং 
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরত্ত স্ফুরদ সিবরুণাশ্লেষগঙ্গোন্মিভাজি | 
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারস্তনিবব্যাজপুতে, 
যেনোচ্চর্যজ্ঞযুপৈঃ সহ সমর জয়স্তম্তমালান্যধায়ি ॥ ১৩॥ 
যাং নিন্দায় পবিভ্রপাণিরভবঙ বেধাঃ সতীনাং শিখা- 
রত্বং যা কিমপি স্বরূপচরিতৈবিশ্বং যয়ালঙ্কৃতং | 
লক্্মীভূরিপি বাঞ্ছিতানি বিদধে যস্ত।1ঃ সপতৌ মহা 
রাজ্ৰী শ্রীবন্ুদেবিকাস্ত মহিষী সাভৃৎ ত্রিবর্গোচিতা! ॥ ১৪ ॥ 
এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূৰ শক্তিধরঃ। 
শ্রীকেশবসেনদেবো প্রতিমভূপালমুকুটমণিঃ ॥ ১৫ ॥ 
দৃষ্টিস্তানমবাপ্য বিশ্বজয়িনো যস্য দ্বিজানাং পয়ঃ, 
পা্রৈর্লে হময়ৈর্িরণ্যপদবী প্রাপ্তাপি কো বিন্ময়ঃ । 
এতন্মিন্‌ নিয়মান্ুতায় মহতি প্রত্যধিপৃর্থীভূজাং, 
যৎ পাত্রাণি হিরন্ময়ান্তপি পুনধাতান্যয়োবর্ণতাং ॥ ১৬ ॥ 
আকৌমারমপারসঙ্গরভরব্যাপার তৃষবশ 

শ্ান্তস্যাস্য নিশম্য ধীরপরিষদ্‌ বন্দ্যাম্পদে। বিক্রমং 


১৩। রি সমুদ্রের বেলাভূমিস্থ হুসগধারী ও গদাপাণির সরিকটে, বরুণা 
ও গঙ্গার সগমস্থল পরিকর বারাণসীধামে, পদ্মষোনি কর্তৃক আরব্ধ যজ্ঞস্থলী ভ্রিবেণশীর 
তটে তিনি অতুযুচ্চ বিজয়স্তস্ত এবং যজ্ঞ বেদিক। সমূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন । 

১৪। সতীকুল শিরোমণি বসুদেবী নায়ী তাহার পট্রমহিষী ছিলেন; তাহাকে 
নির্মাণ করিয়া বিধাতা তাহার হস্ত পবিত্র করিপ্নাছিলেন এবং তাহার স্থনির্মল 
চরিত্রে পৃথিবী অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন লক্মী এবং ধৰিত্রী তাহার সপত্বীরূপে সকল 
বাছ। করিতেন। 

১৫। শশিশেখর মহাদেব ও গিরিজা! পার্বতী হইতে যেমন শক্তিধর কুমার 
জন্মগ্রহণ করিগ্নাছিলেন; তত্রপ এই রাজ দম্পতি হইতে, ভূপালগণের শিরো- 
ভূষণ স্বরূপ কেশব সেন দেব জন্ম গ্রহণ করিলেন। 

১৬। যে বিশ্ব বিজয়ী নৃপতিব দর্শনমাত্র আশ্রিত ব্রাহ্মণবর্গের লৌহ নির্িত পান- 
পাত্র সকল স্বর্ণ হইত, তাহাকে অবলোকন করিস! বিপক্ষীয় ভূপালবর্শের স্বর্ণ নিশ্ষিত 
পাত্র সমূহ যে লৌহত্ব প্রাণ্ত হইবে তাহা আর বিচিজ কি? 


৪৪ বাকল । 


নিদ্রালুং দয়িতাং বিহায় চকিতৈহ্র্গং প্রবিশ্ত দ্রুতং 
নির্গচ্ছদ্ভিররাতিভূপনিবহৈত্রর্ম্যভিরেবাস্তাতে ॥ ১৭ ॥ 
আকর্ণাঞ্চলমেলকারবিশিখক্ষেপৈঃ সমাজে দিষাং 
দাঁনাস্তঃ কণগর্ভদর্ভকলনৈর্গো্ঠীযু নিষ্টাবতাং। 
নীবীবন্ধবিসরণৈঃ পরিষদি ত্রস্তৎ কুরঙ্গীদৃশাং 
অব্যাপারস্থখোষিতং ক্ষণমপি প্রাঞ্জোতি নৈতৎ করঃ ॥ ১৮॥ 
তাপিঞ্ৈঃ পরিশীলিতেব সরিতাং কচ্ছস্থলী নীরদৈ 
নীঁরন্থে'ব নভস্তটা মরকতৈঃ ক্লপ্তা ভূবঃ স্্লারুহঃ। 
নীলগ্রীবকদস্বকৈরবিরল। ভোগেব মুক্তাবলী 
লেখাসীদদসীয় য্জহুতভূগ, ধূমাবলিঃ খেলতি ॥ ১৯ ॥ 
কল্পক্মারুহকাননানি কনকল্ম্নশাতৃদ বিভাগান্‌ নিধে 
রত্বানাং পুলিনান্তরাণি চ পরিভম্য প্রয়াসালসা! । 
এতৎপাদপয়োধর প্রণয়নীচ্ছায়াবিতানাঞ্চলে। 
বিশ্রাম্যন্তি সতামনিদ্রবিদশোস্ভীস্ত। মনোবৃত্তয়ঃ ॥ ২০ ॥ 
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১৭। এই টা কৌমার কাল হইতেই সর্ধ্বদ। যুদ্ধ ব্যাপারে প্প্তি দিসজিনা 
তাহার অতুলনীয় বিশ্নম শ্রবণ কদিয়। বিপশ্চীর ভূপাণবৃন্দ নিদ্রত রমণীাগণকে 
পরিত্যাগ করিয়। সত্বর হুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতেন? ইহাতেও তাহাদের ভয় দুর 
হইত না, তাহারা চিন্তিত মনে চতুন্দিকে ভ্রমণ করিতেন । 


১৮) তাহার হস্তদ্ব় কখনও বিশ্রাম সুখ জাত করিত না, আকর্ণ আকধিত বাণ 
সমূহের দ্বার বিপক্ষ বৃশতিগণেব সহিত যুদ্ধ ॥ নিষ্ঠাণন ব্রাঙ্গণগণকে সুবর্ণগর্ভদান 
এবং লঙ্জাশীল। কুরঙ্গনয়ন। স্ুন্দবীগণের কটি বন্ধন নগ্র শ্লথ কর! প্রভৃতি কার্ষে। 
তাহার হস্তব্বয় সব্ধদ! নিযুক্ত থাকিত। 

১৯। এই নৃপতির যজ্ঞীয় ধুমাবণী দ্বার। *দী এবং ততীরবস্তা বৃক্ষসমূহ ব্যাপ্ত 
থাকিত। আকাশমগুল ঘেন গ্রভীর মেঘদ্বার৷ আবৃত রহিয়াছে বৃক্ষসমূহ যেন মরকত 
মণি স্বারা খচিত এবং মুক্তাবলী যেন নীলকান্তঘণি রূপে পরিণত হইয়াছে এরূপ 
বোধ হহত। 

২০1 ধললিগ্ল সাধুগণের নিদ্র। বিরহিত মনোবৃত্ি কল্সপ্রম কানন, সছুস্তরোপকুল 
প্রভৃতি ভ্রমণ করিব! তাহার পাদপয়োধর প্রণরিণী ছায়াতলে নিশ্রাম লাভ করিতেন । 
( অর্থাৎ এই সমস্ত সাধুগণের সকল বাসনাই এই রাজা পুর্ণ করিতেন।) 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । ৪৫ 


কিমেতদিতি বিশ্ময়াকুলিতলোকপালাবলী, 
বিলোকিত-বিশৃঙ্খল-প্রধনজৈত্রযাত্রাভর2। 

শশাস পুথিবীমিমাং প্রথিতবীরবর্গী গ্রণীঃ 
সগন্ধপবনান্য়ঃ প্রলয়কালরুত্রো নুপঃ ॥ ২১ ॥ 
পল্মালয়েতি যা খ্যাতিলক্ষ্যা এব জগজয়ে । 
সরম্বত্যপি তাং লেভে যদাননকৃতালয়া ॥ ২২ ॥ 
আরহ্যাভ্রংলিহগৃহশিখামস্ত সৌন্দধ্য লেখাং, 
পশ্টাস্তীভিঃ পুরিবিহরতঃ পৌরসীমস্তিনীভিঃ | 
বার্তীকুতৈনয়নচলিতৈবি ভ্রমং দর্শয়ন্ত্যে! 

দৃষ্টাঃ সখ্য? ক্ষণবিঘটিতপ্রেমবদ্ধৈত কটাক্ষৈহ ॥ ২৩ ॥ 
এতন্নোন্নতবেশ্মসহ্কটভূবা স্রোতস্বতীসৈকত 
ক্রীড়ালোলমরালকোমল-কণৎতক্কাণ-প্রণীতোৎসবাঃ | 
বিপ্রেভ্যো দধিরে মহীমখবতানেক প্রতিষ্ঠাভৃতা 
পারপ্রাক্রমশালি-শীলিসরলক্ষেত্রোৎ্কটাঃ কর্ববটাঃ ॥ ২৪ ॥ 


ইহ খলু জন্বুগ্রাম পরিসর শ্রীমজ যস্বন্ধাবারাৎ সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত 
অরিরাজন্দন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্ীমিজয় সেন দেব পাদান্ুধ্যাত 


২১। প্রলয়কালীন ক্ুদ্রবংৎ এই নরপতি রাজ্য শাসন করিতেন 3 তিনি বীব্রশেষ্ঠ 
ছিলেন 3 বিপক্ষ রাজছুবর্গ, তাহাদের বিজয়ী সৈম্তঃ ৩ৎ কর্তৃক ধবংস প্রাপ্ত অধলোকন 
করিয়া বিশ্ময়াবিই নয়নে চাহিয়া দ্বেখিতেন। 

২২। লঙ্ষ্মীহই কেবল এই জগতে পদ্মালয়। নামে খ্যাতা 3 কিন্তু অধুন। সরস্বতী 
তাহার (রাজার) মুখ পদ্েপরি সর্বদা অধিষ্ঠান হেতু তিনিও “পদ্মালয়। নামে 
পরিচিত হইয়াছেন। 

২৩। পুকী বিহারকালীন শ্ুজ্বরীগণ অভ্রতেদী গৃহচড়ার় আরোহণ করিয়া 
তাহাকে (রাজাকে ) দেখিতেন ; তিনি এই সমস্ত চলিতনয়ন। কামিনীগণের 'গ্রতি 
ক্ষণমাত্র প্রেম.কটাক্ষ করিতেন । 

২৪। ইন্দ্রতুল্য এই রাঞ। বিপ্রদিগকে উত্কৃষ্ট গৃহ, জ্রীড়মান হংসকৃজন 
যুখরিত নদী সৈকতস্থ উত্কষ্ট ধান্তযুজ বিচিত্র ভূমি প্রদান করিতেল। 


এই বিস্তীর্ণ জন্মুধীপ বিজেতা, বিপক্ষনরপ-তিনিহস্ত! প্রশংসনীয় মহারাজ বিজদ্ব 
সেনের পদধুগল তৎপুঞ্র যহারাজ বল্লাল সেন সর্বদা! চিন্তা করিতেন। তিনি সর্ধ- 


২ আশ আত জাজ স্পা শীত শা সপ পপি শা পপি সপ পিপিপি পপ পাপ আপ উপ 


৪৬ বাকল।। 


সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজন্দন শঙ্কর গৌডেশর শ্রীমছল্লাল সেন 
পাঁদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ সদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষণ 
সেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ্য- 
ত্রয়াধিপতি সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপন্নদান 
কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গের শরণাগত বজ্পঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম 
সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ ঘাতুক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমঘকেশবসেন 
দেবপাদ! বিজয়িনঃ সমুপাগতাশেষ রাজ রাজন্যক রাজ্জী রাণক রাজপুন্র 
রাজামত্য মহাপুরোহিত মহাধন্মাধ্যক্ষ মহাসাদ্ষিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি 
মহাদৌঃসাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যশ্ব গোমহিষাজাবিকাদি ব্যাপুত 
গৌল্সিক দণ্ডপাশিক দগুনায়ক নেয়গপত্যাদীন অন্যাংশ্চ সকল রাজ্যাধিপ 
জীবিনোহধ্যক্ষ প্রবরাংশ্চ চট্ট ভট্‌ জাতীয়ান্‌ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোস্তরাংশ্চ যথাহ 
মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। বিদিত মস্ক্ব ভবতাং যথা £--পৌগু বদ্ধন- 
ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে প্রশস্তলতাটঘড়াঘাটকে পুর্বে 
সত্রকাধি গ্রামসীম।. দক্ষিণে শাঙ্করবস। গোবিন্দবনান্তঃভূ সীমা পশ্চিমে 
পঞ্চকাপাগাদাগহ্বয় সঃ গ্রাম সীমা উত্তরে বাগুলীঞ্চিগাতা তুগ্যমানভূঃ সীমা 
ইত্থং যথাপ্রসিদ্ধন্বসীমাবচ্ছিন্না বৃহনপতিচরণৈহ শুভবর্ষবৃদ্ধৌ দীর্ঘাযুষ্ঠ- 
কামনয়। সমুৎসগিতা সচ্ছায়োৎপত্তিকা সাচ ভূমিঃ সসাদ1 বিবিধবাসগর্তোৌ যর 
সজলস্থলাখিল পলাশগুবাক নারিকেললতা চণ্-ভগ্ড। প্রবেশ তিস্তা 
আচন্দ্রার্ক ক্ষিতি সমকালং যাবদ্ধিনং তৎ সজলনানাপুক্ষরিণ্যাদিকং কারযিত্া 


শপ পাপ শপ পপ পপ এ ক ১ ০৯ পপ পপ পপ আজ পা 


বিষমে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়। টিন রর, উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শক্রকুল ধবংসকারা প্রশংসনীয় শঙ্করগৌড়েশখবর শ্রীমল্পস্মণ সেন, 
তৎ পিত। বল্লাল সেনের পদযুগল চিন্ত। করিতেন। সর্বপ্রকার প্রশংসাযুক্ত অশ্থপতি 
গজপতি, নরপতি, এই জ্িবিধ নুপতিপতি, সেনকুলকমলবিকাশতাস্কর। সোষবংশ 
প্রদীপ, কর্ণ সতৃশ দাতা, ভঃশ্সের ন্যায় সত্যব্রত, শরণ।গতরক্ষক, অত্যন্ত ধনবান, 
যহারীর, রাজাধিরাজ, অরিকুলনিহস্তা, শক্করগোঁড়েশ্বর, ভ্ীযৎ কেশব সেন, 
তৎপি1 লক্ষণ সেন দেবের পদযুগল নিয়ত চিন্তা করিতেন। এই রাজা ধধিয়াজ 
কেশব সেন, সম্মীপবর্তা রাজন্বর্গ, রাজী, বাণক, রাঞপুত্র, রাজমন্ত্রী, রাজ পুরোহিত 
প্রধান বিচারপতি, সঞ্ধি এবং বিগ্রহবিভাগের কর্মচারী, প্রধান সেনাপতি, মন্তঃ 
স্প্তচর, নৌবল, হত্তী। অশ্ব) ও মহ্ষ-গালকগণ, বঙ্কাদি রক্ষকগণ, উদ্ভানরক্ষকগণ 


স্পা এ ০ 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । ৪৭ 


গুবাক নারিকেলাদিকং লগগায়িত্বা পুত্রপৌত্রাদিসম্ততি ক্রমেণ 
সচ্ছন্দোপভোগেনউপভোক্ত,ং ॥ বাতস্ত সগোত্রস্ত ভার্গবচ্যবন আগ্ম,বৎ 
গবব্য জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রাবর পরাশর দেবশন্ণঃ প্রপৌত্রায় বাতস্ত সগোত্রস্ত 
তথা পঞ্চপ্রবরস্থা গর্ভেশ্বর দেবশন্্রণ; পৌত্রায় বাৎস্ত সগোত্রস্য তথা পঞ্চ 
প্রবরস্ত বনমালিদেবশন্মণঃ পুত্রায় বাৎস্ত সগোত্রায়ভার্গব চ্যবন আপ্মুবৎ 
ওউ্বব্য জামদগ্্য পঞ্চপ্রবরায় শ্রুতিপাঠকায় শ্রীঈশ্বর দেবশম্মণে ব্রাহ্মণায় 
সদাশিব মুদ্রয়। মুদ্রয়িত্বা ভুতীয়াকীয় জ্যৈষ্ঠাদিনা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন চণ্ড-ভণ্ত 
দণ্ত্য তাত্রশাসনীকৃত্য প্রদত্ত! যত্র চ:ঃতুসীমাবচ্ছিন্ন শাসন ভূমিহি ৫৩০০) 
যদ্ভবস্তিঃ সর্ব্বৈরেবান্ধু মস্তব্যং ভাবিভিন্্পতিরপি হরণে নরকপাতভয়াৎ 
পালনে ধরন্্নগৌরবাৎ পালনীয়ং ভবন্তি চত্রা৷ ধন্মান্থশংসিনঃ শ্লোকাঃ__ 

আক্ফোটয়স্তি পিতরো বল্গয়স্তি পিতামহাঃ। 

ভূমিদোহন্মৎকুলে জাতঃ, স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ 


পপি তি পিসী রা পি ও পিস পাপা ০৯৮ ১ ৬৮ অজ তল ০ ১ 


রাজের তন্বাবধারক, ও তাহাদে উর্ধতন কর্ঘমচারগণ, চট্টভট্টগণ, ব্রাহ্গণদিগকে 
যথোপযুক্তরূপ জ্ঞাপন করিয়। নিয়লিখিত আদেশ প্রদান করিতেছেন ; আপনার! 
সকলে বিদিত হউন £-_-পৌগু বর্ধন অস্তঃপাতী বঙগগদেশে, বিক্রমপুর গ্রদেশে,পূর্বসীমা 
সন্্রকাধি গ্রাম, দক্ষিণসীম! শক্ষরবাপাগ্রামের বনান্তভুমি, পশ্চিম সীমা গঞ্চক। পাদ্ধান্বয় 
সরগ্রাম, উত্তরে বাগুলী, এই সীমাবন্ভী লতা এবং টগড়াঘাট ভূমিধণ্ড, নৃপতির শুত 
বর্ষ বৃদ্ধি দিবসে দীর্ঘাযুঃ নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে উৎসগরৃক্ৃত কর; হইল। সুনির্মল জলপূর্ণ 
সরসী, গৃহ, সজলস্থল, পলাশ, গুবাক, নারিকেল বৃক্ষে এবং চও-ভও জাতির বসতি 
স্থল এই ভূমিথগ্ড হুধ্যচন্দ্রের স্থিতিকাল পথ্যস্ত জদাশয় প্রভৃতি খনন কগিয়া, 
নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষ সমূহ রোপণ করিয়া! পুক্রপৌন্রাদিক্রমে পরম স্থখে ভোগ 
করিবার জন্ত বাৎস্ত গোজ্রোৎ্পন্ন, উর্বব্য চ্যবণ, জামদ্বগ্ন্য প্রভৃতি পঞ্চ প্রবর,যুক্ত 
পরাশর দেবশশম্মার প্রপৌত্র, বাৎস্ত গোত্র এবং উক্ত পঞ্চপ্রবরবুক্ত গর্ভেশ্বর দেবশর্্মার 
পৌক্র, বাত্স্ত গোত্র এবং উক্ত পঞ্চপ্রবরযুক্ত বনমালী দেবশর্্মার পুত্র, বাৎস্ত গোত্র, 
ভার্গব, চযবণ, আগ্র,ব্, উর্ব্য, জামদগ্র) পঞ্চপ্রববধুকত শ্রুতপাঠ শঈশ্বর চন্দ্র দেব- 
শম্মাকে-জোষ্ঠাঁদর সম্পূর্ণ দাবি হুইতে মুক্তি দিয়া চণ্ড-তগুদিগের সম্পূর্ণ শাননভার 
প্রদান করতঃ সদাশিব মুদ্র। (মোহর ) খারা মুদ্রাঞ্ষণ পুর্বক এই তাত্রশাসন দ্বার! 
দ[ন কর! হইল। ইহার চতুঃসীমান্তর্গত ভূমির পরিমাণ ২** ॥ আমার এই আদেশ 
সকলে প্রতিপালন করিবে। ভাবী নুপতিগণ দক্তাপহারির পাপ জন্ড এই অন্ুজ্ঞা 
পালন করিবে। 


৪৮ বাকলা। 


ভূমিং ষঃ প্রতিগ্ৃহাতি যশ্চ ভূমিং প্রবচ্ছতি। 
উভেো তৌ পুণ্যকন্ম্াণৌ নিয়তং স্র্গগামিনৌ ॥ 
বহুভিবস্তুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। 
যস্ত যন্ত যদ। ভূমি স্তস্ত ত্য তদা ফলং ॥ 
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যে হরেন্তু বসুন্ধরাং । 
স বিষ্ঠায়াং কৃমিভূ্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ 
বষ্টিবর্ষসহত্রানি স্বর্গে তিষ্ঠক্তি ভূমিদাঁ। 
আক্ষেণ্তা চাবমস্তাঁচ তান্যেব নরকে বসেৎ ॥ 
সব্বেষামেব দানানাং একজন্মান্ুগং ফলং। 
ইন্তি কমলদলান্ববিন্ুলোলাং শ্রিয়মনুচিস্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ | 
সকলমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ নহি পুরুষৈঃ পরকীর্তবয়ো বিলোপ্যাঃ ॥ 
সচিবশতমৌলিলালিতপদাশ্বজস্যানুশাসনভূতঃ শ্রীযুতদক্তো্ভবগৌড় 
মহাভট্রক খ্যাতঃ শ্রীমন্মহাসাকরণনি শ্রীমহামদনক করণনি শ্রীমৎ করণনি 
সংতিন জ্যৈষ্ঠ দিনে । * * ( অস্পষ্টং) | 
এই তাত্রশাসনের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে বদিও কিঞ্চিৎ গোলযোগ 
দেখা যায় তথাপি মূল ঠিকই রহিয়াছে । ইহাতে মহারাজ বিজয় সেন 
হইতে কেশব সেন পধ্যস্ত বংশ তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই তাম্রশাসন 
পাঠে বোধ হয় যে মাধব সেন জ্যেষ্ঠ এবং কেশব সেন কনিষ্ঠ ছিলেন ; 
মাধব সেনই প্রথম রাজত্ব করেন ; সম্ভবতঃ অত্যল্প কালের মধ্যেই তাহার 


বংশে ভূষিদ্দাত। জন্মগ্রহণ করিলে, পিতৃগণ পূর্বপুরুষের উদ্ধার সাধন হইবে 
বলিক্প। গৌরব প্রকাশ করেন। ভূমিদাতা ও ভূমি গ্রহণকারী উত্তয়ই পুণাবান 
এবং নিয়ত স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। সগর প্রভৃতি নৃপতিগণ এই পুথিবী 
ভোগ করিয়ছিলেন। স্বদতত অথব। পরদত্ত ভূমি হরণ করিলে পিতৃপুরুষ গণের 
সহিত বিষ্াদধ্যে কমিজন্ম লাভ হয়। ভূমিদাতা বাটি হাজার বৎসর ম্বর্গে বাস 
করেন এবং ভূমি অপহরণ করিয়! এ কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস কন্পিয়া থাকেন। 
সকল দান কাধ্যেরই এক জন্ম পথ্যন্ত ফলপ্রাপ্তি ঘটে । নলিনী দলগত জল বিদ্বনৎ 
ধন জন জীবন ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান করিয়া জানীগণ পরকীয় কীন্তি লোপ করিবেন ন। 

সহত্তর ষন্ত্রী-চুন্িতপাদ মহারাজ গৌড়েশ্বরের এই তাত্রশাসনপর্র তদদীয় মহাভট্ট 


কর্তৃক প্রস্তুত হুইল । 


পপর পা পাপা সপ শিপ সপ শী শী শিপ ৯ পা পপ পপ শে 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ। ৪৯ 


জীবন লীল। শেষ হয় ; ততকনিষ্ঠ কেশব সেনও বেশীদিন রাজত্ব করেন 
নাই। এঁতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এতছভয়ের রাজত্বকাল খুষ্ঠীয় দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
ইহাতেও অনেকের মতছৈধ দেখা ষায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবধস্থিত প্রাচীন 
হিন্দু রাজগণের রাজত্বকাল নির্ণয় সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ ; অনেকের 
অনেক প্রকার মত দেখিতে পাই, তবে প্রাচীন তাম্রশাসন অথবা প্রস্তর- 
ফলক প্রভৃতি অবলম্বনে যেগুলি নিণীত হইয়াছে তাহাই অধিকাংশ সত্য 
বলিয়া বোধ হয়। ইদিলপুরস্থিত বাগুতি ও বেতগাতা নামক ষে গ্রামছয় 
মহারাজ কেশব সেন ত্রন্ষোত্তর দান করিয়াছেন বহু অনুসন্ধান করিয়াও 
বন্তমানে তাহার ঠিকান। পাই নাই। সম্ভবতঃ এখন অন্যনামে এই গ্রামদ্য় 
পরিচিত। ১১৯৪ খুঃ অন্দে * যখন পাঠান সেনাপতি বক্ভিয়ার খিলিজি 
কর্তৃক পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু স্বাধীনতা ধ্বংস হয় তখন রাজ লক্ষ্মণ সেন ৭" 
নবদীপে রাজত্ব করিতেন । আমরা মিনহাজউদ্দিনের ইতিহাসে" দেখিতে 
পাই যে বক্তিয়ারের* নবদ্বীপ আক্রমণের সময় রাজা লক্ষ্মণ সেনের বয়স 
অশীতি বৎসর ছিল ; পাঠানগণ অতকিত ব্ধপে নগর ও রাজপুরী আক্রমণ 
করিলে মন্ত্রিবর্গের কৌশলেই হউক অথব। সৈম্ত সেনাপতিগণের শিখিলত! 
বশতঃই হউক এক প্রকার বিনা যুদ্ধেই বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ অধিকার 
করিলেন । বুদ্ধ রাজা রাণীর সহিত অস্তঃপুরস্থ গুপুদ্বার দিয়া পলায়ন 
করতঃ সমতট ( পূর্ববঙ্গ ) স্থিত বিক্রমপুরে প্রস্থান করিলেন । রাঁজ- 
পরিবারবর্গ, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকনম্মচারিগণ যে যে দিকে পারিলেন পলায়ন 
করিলেন, আর যাহার! অবশিষ্ট ছিলেন তাহার! নির্দয় পাঠান হস্তে নিতাস্ত 
নবশংসরূপে নিহত হইলেন । এই যবন বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
বাজবংশীয় তরুণ সেন, অরুণ সেন, হরি সেন, বিজয় সেন প্রভৃতি রাজন্যগণ 
এবং অন্যতম সভাপগ্ডিত গোবদ্ধনাচাধ্য ধু বাকলায় পলায়ন করিয়া কতকট' 
স্বাধীনত। এবং মান সন্ত্রম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।  . « 


*. কেহ কেহ বলেন ১২০৩ খ.ঃ অধা। রি 8101) 185561169 স্তাবকত- ই. নাসিক" ঝর অনুবাদে 
৫৯* ছিঃ অর্থাৎ ১১৯৪ খঃ জব্দ তি কর্তৃক নবন্বীপ বিজ্প্তরের কাল বলিয়া নির্দেশ কৰিয়।ছেন | 
+ মতান্তরে তৎপুজ্জ কেশব সেন । হঙ্গিমিশ্রের কিক জষ্টব্য। 
? ইছার বংশধরগণ এখনড €গৌপননী শালার অন্তগৃতি বাবকাইল গ্রামে, বসভি করিতেছেন 1. 
৭ 


৫৩ বাকলা। 


সেন রাজগণের অধিকৃত সাম্রাজ্যে বহুতর সম্ৃদ্ধিশালী নগর এবং জনপদ 
ছিল, তন্মধ্যে ম্ুবর্ণগ্রাম (সোণার গা) এবং বাকলা৷ উল্লেখযোগ্য । এই 
উভয় স্থান নবদ্বীপ ধ্বংসের পরও প্রায় একশত বশুসর স্বাধীনত! অক্ষুণ্ 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল । * 

বাকলায় তখন কে রাজত্ব করিতেন তাহা জান৷ যায় নাই ; সম্ভবতঃ 
সেনরাজগণের অধীনস্থ কোন করদ মিত্র হিন্দু ভূপতি তৎকালে 
রাজত্ব করিতেন। ইদিলপুরের তাত্শাসনে বোধ হয় যে তখন এই প্রদেশ, 
সেন রাজগণের সম্পূর্ণ অধীনে কোন সীমান্ত করদ ভূপতি ছারা শাসিত 
হইত । 

স্বনাম প্রসিদ্ধ নিদানপ্রণেতা মাধব করের ণ' অন্য পরিচয় দিতে হইবে 
না, ইনি বৈদ্যবংশ সম্ভৃত, বাঁকলায় ইহার জন্মভূমি; ইহার জ্ঞাতিগণ 
অগ্ঠাপি গৌরনদী থানার অন্তর্গত নলচিডা গ্রামে বসতি করিতেছেন। 
“মাধব করের ভিটা” বলিয়। একখানা প্রাচীন বাড়ী এখনও তথায় বর্তমান । 

“জাতিতত্ব বারিধি” নামক গভীর গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে দেখিতে পাই 
যে, মাধব কর এবং চক্রাপাণি দত্ত উভয়ই সমসাময়িক । শেষোক্ত 
মহাপুরুষ পালবংশীয় +* রাজ! নয়পাল দেবের চিকিৎসক ছিলেন। 

এখন দেখা! যা'ক, এই নয়পালের রাজত্বকাল খ্ষ্টীয় কোন শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিল। সেনবংশের পুবেরে এবং সমকালে যে পালবংশ গৌড়ে 
রাজত্ব করিতেন তাহ! আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই ; কিন্তু এই বংশের 


৩ ওপাশ স্পর্শ আপা পপ পর পপ জপ পাপা পা অপ ক উন স্পা এ ভি জি ০৯ লা পথ লজ ৮ পাও 


* রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ধাঙ্গল।র ইতিহাস। 
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1 যাধব কর--ইনি লাষ প্রসিদ্ধ নিদান গ্রস্থের সঙ্ধলয়িত। ? ধা প্রণীত চরক ও হুক্রতের পর 
এরাপ উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ কেহ প্রণয়ন কয়েন নাই । * সদ * ইনি মহাসহোপাধ্যায় চত্রপাখি দতের 
সমসাষক্ষিক । জাতিতত্ব ধারিঘি, ২২৪ পৃষ্ঠা। 

? মক্বপালাদি নরপতিগণ প্রকৃতপক্ষে কোন বংশোড্ডুত ছিলেন, তাহা! নিত ছয় নাই এতি- 
হাসিকগণ ইহাদিগকে পালবংশীর বলিয়াছেন, কিন্ত গোপাল, মহীপাল, নয়পাল প্রন্থৃতির পাল শব 
নামৈকদেশ মা।বংশোপাধি নছে | কারণ গুধু “গো? 'মহী? নয় ক্ষাহারগ নাম হইতে পারে ল|। 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ। €১ 


ধারাবাহিক নাম এবং রাজত্ব নির্ণয় লইয়৷ বড় গোলযোগ চলিতেছে । ইংরাজ 
লেখকগণ প্রণীত যে কয়েকখান বঙ্গ-ইতিহাস আছে, তাহাতে অনেকটা 
অনৈক্য দেখ। যায় ; কেহ কেহ বলেন যে নয়পাল ১০৩৫ খুষ্টাব্দে রাজত্ব 
করিতেন, আবার কেহ কেহ সেই মত খণ্ডন করিয়া নিজ নিজ মত স্থাপন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । ডাক্তার রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র, পাল রাজাদের প্রস্তর- 
লিপি এবং তাঅশাসন প্রভৃতি হইতে যাহ। সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ 
হয় যে রাজ। নয়পাল ১০৪০ খুঃ অবক্ হইতে ১০৬০ খুঃ অব পধ্যস্ত রাজত্্‌ 
করিয়াছিলেন। বাকলা নিবাসী মাধব করেরও অভ্যুদয়কাল উল্লিখিত 
খুষ্টাব্ৰ অবধারণ! কর! যাইতে পারে ।* ইহাতেও প্রতীয়মান হয় যে, 
বাকল! জনপদ ইহার পূর্বেবও ধনধান্য বিছন্মগুলী পুর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। 

বিক্রমপুর, বাকলা, নবদ্বীপ, এই তিনটাস্থান সমস্ত বঙ্গভূমে পণ্ডিত 
এবং কুলপমাজ বলিয়। চির প্রসিদ্ধ। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে 
যে এই তিনটা স্থানের মধ্যে বাকলাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বিদ্বন্মগুলী 
পরিপূর্ণ ছিল। যে ম্ময় নবদীপ প্রভৃতি স্থানে মানব সমাগম বিরল ছিল, 
তখনও বাকলা বহু জনাকীর্ণ ছিল । + তথা হইতে বহু ছাত্র, কাশী, মিথিলা, 
দ্রাবিড়, কান্কুব্জ প্রভৃতি স্থানে হ্যায়, দর্শন, মীমাংসা, স্মৃতি, বেদাস্ত 
প্রভৃতি প্রাচীন শান্ত্রাভ্যাস করিতে যাইতেন। আবার দিগ্দেশীয় ছাত্র- 
বৃন্দ সেইরূপ বাকলায় আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। রাজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ 
করিয়। বাকলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তখন অনন্যমনে শাস্ত্র চিন্তা করিতেন । 
তগ্কালে ৬কাশীধামের পূর্বদিকে বাকল! ষে প্রকার পণ্ডিতসমাজ ছিল, 
বঙ্গদেশে আর কোথাও সেইরূপ ছিল না । 

ম্যায় শান্তর পূর্বে অন্মন্দেশে প্রচলিত ছিল না; মৈথিলি পণ্ডিতগণ 
স্বস্থানে বসিয়া অধ্যাপন। করাইতেন। তাহারা স্তায়শাস্ত্রগ্রস্থ শিব্যগণকে 
দিতেন না। কেহ কোন প্রকার নকল করিয়াও আনিতে না পারে এই জন্য 


১ সি শী পি লাশ শর পা পল 


” দিনাজণুর় ও হুনারবনের তাত্রফলক পাঠে জানা খা যে, বৈদাকুলভুষণ মহাস্া চক্রপাশির পিতা 
নায়ারণ দত্ত, এবং জ্যেষ্ঠ মহোদর ভানু দত বৈজ্যান্তরঙ্গ “গৌড়াধিনাথ* মহারাজ লগ্বণসেনের অমাত্য ও 
সান্থিবিগ্রহিক ছিলেন। তাহা হইলে যাধৰ কর লক্ণসেদের স্াজত্বকালে অর্থাৎ খচীয় দ্বাধশ 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেছ। 


1 বাচম্পত্যাভিধানের 
1 13. 13959171169+5 মী 0:138107761৮01) সিসি 22, 


২ বাকলা। 


মধ্যাপকগণ বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। কালে নবছীপ নিবাসী বাস্থদেব 
সার্বভৌম চতুম্পাঠীতে যাহা অধ্যয়ন করিতেন, অবিকল তাহাই তাহার 
বাসগৃহে আসিয়া লিখিয়া রাখিতেন । এইকরূপ ক্রমাগত ন্যায়শাস্ত্রের যাবতীয় 
গ্রন্থ তিনি লিখিয়া রাখিলেন। পরে পাঠ সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যা- 
গমন পুব্বক ন্ায়শাস্ত্র প্রচার করেন। তদবধি নবদ্বীপই প্রাধান্য লাভ 
করিল। এই প্রবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে বু অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃত 
তত্ব অবগত হইতে পারি নাই । 

গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণ সেন নবদীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া 
ছিলেন। ইহার পূর্বের নবছীপের উল্লেখ কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া 
যায় নাই। নবদ্বীপের নৃতনত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে; ভূতত্ববিৎ 
পণ্ডিতগণ মৃত্তিকা পরীক্ষা দ্বার। প্রমাণ করিয়াছেন যে এস্থান গঙ্গার 
পার্খ্বনিক্ষিপ্ত চর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । * সম্ভবতঃ রাজ! লক্ষণ সেন 
তখন এ ভূমির উর্ববরতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে তথায় রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন । 

বর্তমান সময়ে যেমন নবদ্বীপ হইতে ছাত্রগণ টি সমাপ্ত করিয়া উপাধি 
গ্রহণ করেন, বহু পূর্বে বাকলায় এই উপাধি দান করা হইত। 

এই সম্বন্ধে আর একটী জনরব প্রচলিত আছে। মহারাজ আদিশুর 
যখন কান্তকুজ হইতে পঞ্চ সাগ্রিক ত্রাঙ্গণ আনাইয়া যর করেন, তখন এই 
বঙ্গদেশের উপর বাকলার তগকালীন সর্বপ্রধান পণ্ডিতকে “অধ্য”* এবং 
সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন । এই জনশ্রতির বিশেষ কোন এঁতিহাসিক 
প্রমাণ পাওয়! যাঁয় নাই । কিন্তু অনেক প্রাচীন পণ্ডিত এবং ঘটরের মুখে 
এই কথ! শুনিয়াছি । বন্ু অনুসন্ধান ছারা বাকলার কয়েকজন প্রাচীন 
পণ্ডিতের নাম পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু তাহারা কে, এবং কোন সময়ের 
লোক, তাহ। কিছুই জানা যায় নাই। এই সমস্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে 
কয়েক জনের নাম নিন্সে প্রদত্ত হইল । 

- মধুসূদন সরম্বতী | _ইনি শ্রীশ্রীমস্তগবদগীতার অতি বিশুদ্ধ এবং 
প্রাপ্তল টীকা প্রস্তুত করেন। | 


7 শা পপি এ পন 2 পক টি আশপাশ সপ শরীরী? আআ এ সপ এত রদ সত পপ ই শপ তাই পার জট পাছা পার উপ সর স্পা ক নত এ সদা পি শশী পি পা 


₹ 1১1১591081 36508780855 19 10771510150 2501 0071017৩ 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । £৩ 


«গৌরীনাথ ।--ইনি “গৌরীনাথী-কুট” বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌরনদী 
থানান্তর্গত নলচিড়। গ্রামে ইহার বাসস্থান ছিল। শাস্ত্রে ইনি সাক্ষাৎ 
গৌতমের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন। অগ্যাপি ইনার “কুট” মীমাংসিত হয় 
নাই। প্রবাদ যে ইনি দেবীবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মশাপে 
ইহার মৃত্যু হইয়াছিল । | 

' হরিনাথ ।-__ইহারও “কুট”আছে। ইনিও স্যায়শাস্তে অদ্বিতীয় পণ্ডিত । 

আলোক, গোলক, রুদ্র, মঙ্গল | _এই চারিজনও নৈয়ায়িক, ইহারাও 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন । 

মধুন্দন সরস্বতী ভিন্ন আর কাহারও এপ্রকার গ্রন্থ কিংবা ভাষ্য 
আছে কি ন। তাহ! জান। যায় না; থাকিলেও তাহা বিরল এবং ছশ্প্রাপ্য। 

কদাচিৎ ছুই একজন প্রাচীন পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কেহ নাম ধাম আত্ম 
পরিচয় দেন নাই । ইহা দ্বারা বোধ হয় যে তৎকালীন পণ্ডিতগণ বিছ্যা- 
ভিমানী এবং গর্বিবত ছিলেন না। আমাদের দেশে যে সমস্ত মহাতা! জন্ম 
গ্রহণ করিয়া মধ্যাহু,তপন-কিরণবৎ জ্ঞানালোকে জগৎ বিমোহিত করিয়া 
ছিলেন, আজ তাহাদের স্মৃতি পর্্যস্ত রক্ষা করিবার উপায় নাই। আমরা 
বিদেশী লোকের প্রাতিভায় আত্মহারা হই, কিন্তু ছুঃর্ভাগ্য বশতঃ একবার 
নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। 

১৪২৬ খষ্টাব্দ হইতে অনুমান ১৪৮০ খষ্টাব্দ পর্যাস্ত যখন পাঠান নৃপতি 
নাসিরুপ্দিন মহম্মদ সাহ ও তৎবংশধরগণ পূর্ধববঙ্গে সোনারগাঁয়ে (সুবর্ণ গ্রাম) 
রাজত্ব করিতেন: তখন প্রাচীন বাকলার পুর্ব অংশ ফতিয়াবাদ বলিয়। 
অভিহিত হইত । আমরা এই সম্বন্ধে প্রধম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি । এই 
সময় হইতে প্রাচীন বাকল! শ্রীহীন হইতে থাকে । মুসলমানাগমনে 
বাকলার রাঁজা ক্রমশঃ হীনবল হইতে লাগিলেন, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে 
রাজ্যস্থিত অনেক ভূখণ্ড পাঠানগণের আয়ন্তাধীনে আসিতে লাগিল। এই 
সময় হইতেই, ভারতবর্ষের অনেক স্থানের হিন্দু নাম পরিবত্তিত হইয়া 
মুসলমান প্রদত্ত নাম রক্ষিত হইল । 

সাধকপ্রবর মহাকবি বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল অথব। পদ্মপুরাণে 
ফতিয়াবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। কবি-কর্ণপুর নিজ নামধামের 
পরিচয় সময় লিখিয়ান্ছেন £-- : 


৫৪ বাকলা। 


“রাজার পালনে প্রজ! স্থথে ভূঞ্জে নিত, 
মুল্ল,ক ফতিয়াবাদ বাজরোড়া তকৃসিম 1” 
বাঙ্গরোড়া এই জিলার মধ্যে একটী বৃহৎ পরগণা। উল্লিখিত কবিতায় 
স্পষ্টই বুঝ যাইতেছে, যে বাঙ্গরোড়া ফতিয়াবাদ রাজ্যের অংশ 
মাত্র । ূ 
এই মনসা-মঙ্গল গ্রন্থে আমরা বাকলার প্রাচীনত্ব, গৌরব এবং 
বিদ্বন্পগুলীর পরিচয় পাই । কবি লিখিয়াছেন £--- 
| “যেন মতে পদ্মাবতী করিল সন্নিধান, 
তেন মতে করে বিজয় গীতের নিন্মাণ। 
ঝতু শুন্য বেদ শশী পরিমিত শক, * 
স্থলতান হোসেন সাহ ন্বপতি তিলক । 
সংগ্রামে অঙ্জুন রাজা, প্রভাবেতে রবি, 
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী । 
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভূঞ্জে নিত, 
মুল্ল,ক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক্সিম । 
পশ্চিমে ঘাঘর নদী, পুবে ঘণ্ডেশ্বর, 
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর । 
চারি বেদধারী তথ ভ্রাঙ্গণ সকল, 
বৈদ্ভজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল । 
কায়স্থ জাতি বসে তথ লিখনের সুর, 
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে হুচতুর। 
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুপময়, 
হেন ফুল্পশ্রী গ্রামে বসতি বিজয় ।” 
গৌড় নগরে যখন সুলতান হোসেন সাহ রাজত্ব করিতেন, তখন 
পখাডু-শুন্ত-বেদ-শশী” শকে এই গ্রন্থ রচনা আর্ত হয়। ইহা! দ্বারা ১৪০৬ 
শক ণ হইল (১৪৮৪ খুঃ অব্য )। বঙ্গীয় ইতিহাসে দেখিতে পাই ষে 


শম্পা জপ ভিত পট 2 শশী 8 সিটি পপ পি লী জাপা | পিক পা শিপন শপ 


+ স্থানীয় অনুসন্ধান বারা জান। গিয়াছে যে বঙ্গীয় ৮৯১ সনে গানে আব মাসে সোনবারে শুক! হী 
তিথিতে এই গ্রন্থ রচন। আরম হয়। 
+ অঞ্চল বামাগতি। 





প্রাচী তত্ব সংগ্রহ ৫৫ 


সুলতান হোসেন সাহ ১৪৯৯ খৃষ্টাব্বে রাজত্ব করিতেন *। যতজন পাঠান 
নৃপতি অন্মন্দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তন্মধ্যে হোসেন সাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ, ইনি 
যেরূপ ধার্মিক, তদ্রুপ বীর, স্তায়দর্শী এবং তেজন্বী ভূপতি ছিলেন, তাই 
কবিবর লিখিয়াছেন £-- 

“সংগ্রামে অজ্ঞন রাজা, প্রভাবেতে রবি, 

নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী 1” 


অগ্য হইতে প্রায় ৪০০ বৎসরের কথা, সেই সময় এবং তাহারও অনেক 
পুর্বে বাকলা অতীব সমৃদ্ধিশীলী জনপদ এবং পণ্ডিত সমাজ ছিল। 
অস্মন্দেশে জনপ্রবাদ যে চক্দ্রপতি (চাদ বেণে) সওদাগর প্রভৃতি বণিকগণ 
বাণিজ্য করিতে যাইবার সময়, 'বর্তমান গৈলাফুল্লপ্রীর নিকটে একস্থানে 
পুজ। দিয়া! যাইতেন। এই স্থানের নাম জাহাজঘাটা, ইহা এখনও বর্তমান । 

ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, শেষ পাঠান সম্রাট দাউদর্খার পিতা 
স্থুলেমানকিরাণীর রাজত্ব সময়ে, তদীয় সেনাপতি হিন্দু-বিগ্রহ-ধ্বংসকারী 
্রাহ্মণকুলসম্ভৃত ছুর্ববস্ত কালাপাহাড়, বঙ্গ-বিহার-উড়িস্তায় অনেক 
প্রসিদ্ধ দেবমৃত্তি চুর্ণীকৃত করিয়াছিল। কয়েক বৎসর অতীত হইল গৌরনদী 
থানার অন্তর্গত আটক গ্রামে পুষক্ষব্রিণী খননকালে মানবাকার পরিমিত 
পাষাণময় মহাবিষণ মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে ।ণ এ মৃত্তি এখন লক্ষ্মণকাঠী 
গ্রামে বর্তমান। ইহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে কালাপাহাড়ের 
ভয়ে এ মৃত্তি তখন তথাকার অধিবাসী কর্তৃক লুক্কাইত হইয়াছিল । 

পাঠান রাজত্ব সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে যে কয়েকজন ভূপতি শাসনদণ্ড 
পরিচালন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুলতান হোসেন সাহের রাজত্বকাল 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এরূপ প্রবাদ আছে যে, ততকালে বঙ্গদেশীয় 
সমৃদ্ধিশালী অধিবাসিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন; চৌর ভয় এক প্রকার 
ছিল না। রা'জ। পরমানন্দ তখন লমগ্র বাকলার অধীশ্বর ছিলেন। 


2 0 শিপন কাপ আপনিই পপ পাপ পু চে 


্ ্য়াট সাহেব হোগেনের সিংহাসনায়োহণ কাল ১৪৯৯ খুং অন্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
বিজন্ন গুপ্তের মতে তিনি ইহার পঞ্চদশ বতনয় পূর্বেও বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
কবি-কর্ণপুর হোসেনের সমক্ষালীন বলিয়া ডাহার কথাই বথাথ মনে হয়। 
+ নলচিড়া গ্রামে বড় তট্টাচাধ্য বাটার পুক্ষরিণী খননকালেও এক ন।সিকাহীন বাঙদেব সুষ্তি গ্াণ্ত 
হওয়! শিয়াছে। 


৪৬ বাকল। 


ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, পাঠান. রাজগণ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের 
পর বহু শতাব্দী পধ্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গস্থ বিক্রমপুর এবং বাকলা৷ স্বাধীন ছিল। 
মুসলমান অত্যাচার প্রপীড়িত বহু সংখ্যক স্বধর্্মপরায়ণ হিন্দ্রসস্তান, এই 
সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন ; এখনও তাহাদের বংশধর 
গণ এই সকল স্থানে বাস করিতেছেন। ইহা দ্বারা অবশ্যই প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, তৎকালে অস্মদ্দেশ হিন্দু নরপতির অধীনে ছিল। 

সেই সময়ে এই সমগ্র বঙ্গদেশে, বাকলায়ই অতি বিশুদ্ধবূপে দিন- 
পঞ্জিক! প্রস্ত হইত। সেন রাজগণ, সন্তষ্টচিন্তে এই পঞ্জিকাকারগণকে 
যথেষ্ট পরিমাণ ভুমি বৃত্তি প্রদান করিতেন। এই পণ্রিকানুসারে তখন 
বঙ্গের সমস্ত হিন্দুস্তান, দেব এবং পিতৃকাধ্য নির্বাহ করিতেন।* আমার 
ব্র্গগত পূর্বপুরুষ প্রদত্ত ব্রন্ষোত্তরভোগী জনৈক দৈবজ্ঞ প্রতিবসর তাল- 
পাতায় লিখিত একখানি পঞ্জিক। দিয়া থাকেন। কোটালীপাড়। নিবাসী 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্ধানন মহাশয় এরূপ একখানি 
প্রাচীন পর্জিকা দেখিয়। ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।, 

সুপ্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে আমরা বাকল এবং ফতিয়াবাদের 
উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে, আইন-ই-আকবরিই 
মুসলমান রাজদ্বের প্রকৃত ইতিহাস। ইহার পুর্ব্বে আমাদের দেশের কোন 
ভাল ইতিহাস ছিল কিন! জানা যায় না। জগদ্িখ্যাত সম্রাট আকবরের 
রাজত্ব সময় তীয় প্রধানামাত্য পণ্ডিতপ্রবর আবুল ফজেল কর্তৃক এই গ্রন্থ 
রচিত হয়। ইহাতে রাজত্বের যাবতীয় বিষয়, এবং হিন্দুস্থানের প্রাচীন 
ইতিহাস প্রভৃতি সমস্তই সঙ্কলিত হইয়াছে । সম্রাট আকবর ১৫৪২ খুঃ অন্দে 
জন্মগ্রহণ করেন, এবং সাদ্ধ শতাব্দী কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন 
করিয়া ১৬০৫ খুষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন । তাহারই অন্ুজ্ঞাক্রমে আইন-ই- 
আকবরি গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থে সরকার বাঁকলা ও ফতিয়ী- 
বাদের পরগ্ণণা বিভাগ এবং রাজত্ব বিশদরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু 
ফতিয়াবাদ সম্বন্ধে আমরা তদস্তর্গত কতকগুলি মহালের নাম দেখিতে পাই ; 
এই নামগুলির অধিকাংশই যাবনিক, ছুই একটা ব্যতীত বুঝিবার সাধ্য নাই ।. 
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৫৫ 


সরকার ফতিয়াবাদ ৩১ মহালে বিভক্ত ; ইহার রাজস্ব ৭৯৬৯,৫৭৬ ডাম 
অর্থাৎ প্রায় ১৯৯,২৩৯ টাকা । মহালগুলির নাম এবং রাজন্য নিয়ে 
প্রদত্ত হইল । 
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৩০। হেজারহাটী ... ২১,৫৯৭ »% 
৩১। ইসবপুর * ২৫৮,১২৫ ৯ 


এই সরকারের রাজকীয় ব্যবহারের জন্য আবশ্যকানুসারে ৯০০ 
অশ্বারোহী সৈন্য, এবং ৫০৭০০ পদাতিক সৈহ্য যোগাইতে হইত । এই 
মহালগুলির মধ্যে সন্দ্বীপ, সাহাবাজপুর, ন্তাম্পুর এবং রন্ুলপুরের পূর্ব 
নাম এখনও প্রচলিত আছে বলিয়া ইহাদের চিনা যাইতেছে । অনেকগুলি 
বর্তমান সময়ে ভিন্ন জিলাভূক্ত হওয়াতে তাহাদের নাম পরিবন্তিত হইয়াছে ; 
সুতরাং জানিবার সাধ্য নাই। 

আশ্চধ্যের বিষয় আইন-ই-আকবরিতে জেলালাবাদের কোন উল্লেখ 
দেখিতে পাইলাম ন!। পুর্বেেই বলিয়াছি যে পাঠান রাজত্ব সময়ে নিম্নব্গ 
জেলালাবাদ ও ফতিয়াবাদ নামে ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। 

১৫৫৬ খুঃ অন্দে মহামতি আকবর পিংহাসনারোহণ করেন, এবং তাহার 
রাজত্বের প্রায় পঞ্চদশ বে টোডরমল্ল সগস্ত ভারতবর্ষের রাজস্ব বন্দোবস্ত 
করেন। পাঠানগণ তাহাদের রাজত্ব সময়ে ষে যে মহাল জেলালাবাদভূক্ত 
করেন, আমর! সরকার সোণাররগ মধ্যে তাহার অনেকগুলি মহাল দেখিতে 
পাঁই। ইহ! দ্বারা বোধ হয় যে মোগল রাজত্বের প্রারস্তে “জেলালাবাদ নাম 
পরিবস্তিত হইয়। পূর্ব নাম সোণারগঁ! অথবা *ন্ুবর্ণগ্রাম রাখা হইয়াছিল । 
এই সরকারী ৫২ মহালে বিভক্ত এবং রাজস্ব ১০১৩৩১,৩৩৩ ডাম, অর্থাং 
প্রায় ২৫৮১২দু৩ টাকা । এই সরকারকেও ১৫০০ অশ্বারোহী, ২০০ গজা- 
রোহী এবং ৪৬০০৭ পদাতিক সৈন্য যোগাইতে হইত। 

আবুল ফজেল সরকার বাকল! সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরিতে যাহা 


 লিখিয়াছেন, চাটনি টির সার প্রদত্ত হইল । *& 
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প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । ৫৯ 


[ সরকার বাকল! সমুদ্রের তীরে স্থিত এবং ছর্গটা চতুদ্দিক বৃক্ষ দ্বার! 
বেষ্তিত। প্রতিপদ তিথিতে জলবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়া ১৪ দিন পর্য্যস্ত 
বন্ধিত হয়, তৎপর ক্রমান্বয় কমিতে থাকে ।] 

বর্তমান পটুয়াখালী মহকুমার অধীনে তেতুলিয়া নদীর তীরস্থিত 
কচুয়া নামক স্থানে পুর্বে বাকলার রাজধানী ছিল। এখন উহা 
ভগ্নাবশেষ মাত্র; কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ এবং জঙ্গলাকীর্ণ কয়েকটা 
পতনোনুখ ইঞ্টক প্রাচীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
স্থানের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যে ইহার অধিকাংশই নদীগর্ভে 
নিমজ্জিত হইয়াছে । এই স্থান হইতে বঙ্োপসাগর অধিক দূরবর্তী 
নহে; নিশীথ সময় এখানে ইহার ভৈরব জলকল্লোল শুনা যায়। 
স্থানীয় অধিবাসিগণ বলেন যে, এক প্রহর কি তরৃদ্ধকাল ভাটায় 
নৌকা বাহিলেই সমুদ্র পাওয়। যায়; এই স্থানের দ্বীবরগণের মধ্যে 
কেহ কেহ সাঁগরতীর পধ্যস্ত মৎস্য ধরিবার জন্ত গমন করিয়া 
থাকে। “ইহ! দ্বারা, অনুমিত হয় যে এই স্থান সমুদ্রের তীরে ছিল ॥ 
পুর্বববেই বলিয়াছি যে স্রোতজল ভূমির হাসবৃদ্ধির কারণ, কিন্তু সমুদ্রে 
হইতে স্বভাবতঃ ভূমি বৃদ্ধি হইয়া থাকে । আবুল ফজেল যে সময়ের 
কথা! লিখিয়াছেন, সেই হইতে প্রায় ৩১৮ বৎসর গত হইয়াছে ; সুতরাং 
সমুদ্রের এত দূরে অপসারিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক । 

আকবরের রাজত্বের উনত্রিংশদ্র্ষে (অধ্যাপক র্লক্ম্যানের মতে ১৫৮৫ 
খৃষ্টাব্দে) যে ভীষণ জলপ্লাবন হয়, তাহাতে রাজধানীস্থ বহুলোক 
এবং রাজধানীর বছ স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 'সেই জল প্লাবনের পর 
হইতে বরিশাল নগরের আট মাইল পশ্চিমে মাধবপাশা নামক স্থানে 
রাজধানী পরিবন্তিত হইয়াছে । এখনও তথায় রাজবংশধরগণ বসতি করিতে- 
ছেন। মহাত্মা বেভারিজ তাহার অমরকীত্তি স্বরূপ বাখরগঞ্জের ইতিহাসে 
লিখিয়াছেন--”[7)5 89০019 1095 017017619 015901999150, ৪170, 1 
15 0101 ৪. 00901906015) 11101) 10610101695 01 [5,017115) 05 
2110191)0 9680 06 175 001181701997119 1২2195” [বাকলার একে- 
বারে চিন্নু নাই, তবে কচুয়া দেখিয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে 
এই স্থানে চগ্্রত্বীপের রাজধানী ছিল। ] ১৮৭৪ খবং অন্দে বেভারিজ সাহেব 


৬ বাকলা। 


স্বয়ং কচুয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন।* সরকার বাকলা চারি মহালে 
বিভভ্ত, ইহার রাজস্ব ৭১৩০৬৪৫ ডাম অর্থাৎ প্রায় ১৭৮,২৬৬ টাক! । 
এই সরকারকেও ৩২০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ১৫১,০০০ পদাতিক সৈন্য 
যোগাইতে হইত । 


সরকার বাকল নিম্বলিখিত রূপে বিভক্ত ছিল৷ 


১। বাকল! অথবা ইম্মাইলপুর *"*' ৪,৩৪৭,৯৬০ ডাম 
২। শ্রীরামপুর রি টি ২৫২,০০০ ৯ 
৩। সাহাজাদপুর রর *স্* ৯৭৭,২৪৫ % 
৪। ইদিলপুর “** ১,৫৫৩১৪৪০ ৯ 


এই গ্রন্থে আমরা সিন বলিয়া বাকলার আর একটী নাম দেখিতে 
পাই, কিন্তু এই নামের আর কোথাও উল্লেখ আছে কিন! জানা যায় নাই। 
সম্ভবতঃ বাদসাহী দপ্তরখানার জন্য এই নাম প্রস্তত হইয়াছিল । 

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মুসলমান রাজত্ব সময় বাকল ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, যথা__-ফতিয়াবাদ এবং ইস্মাইলপুর (বাকল )। 
এই দুই বিভাগের সমীকরণ করিলে দেখা যায় ষে, এই স্থল অতীব 
সমৃদ্ধশালী ছিল ; এবং ইহাদের সমষ্টিতে প্রায় ৩৭৭৫০৫ টাক রাজন্ব, 
১২২০ অশ্বারোহী এবং ৬৫৭০০ পদাতিক সৈন্য সম্রাটের আবশ্যকান্ু্‌সারে 
যোগাইতে হইত । 

- বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের পৃব্ধে এদেশীয় রাজগণের স্থপতি-বিষ্ভার প্রতি 
বিশেষ অনুরাগ ছিল কিনা তাহ! লক্ষ্য করা যায় না। কেনন! পাঠান 
রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্বে, হিন্দ্ব রাজগণ প্রতিষিত কোন অট্টালিকা অথব! 
উচ্চ দেবমন্দির দেখ! যায় না। পটুয়াখালী মহকুমার অধীনে গুলিসাখালী 


করাল 
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থানার অন্তর্গত মস্জিদবাড়ী গ্রামে ইষ্টক নিশ্মিত একটী মুবৃহৎ 
মস্জিদ দৃষ্ট হয়। এই মস্জিদটা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ; ভূতপুরব্ব সুন্দরবন 
বিভাগের কমিশনর স্বর্গগত প্রত্বতত্ববিৎ রেইলী সাহেব প্রথম উহ 
আবিষ্কার করেন। তিনি এই জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া মস্জিদটী সংস্কার 
করেন। এ মস্জিদটার সম্মুখ ভাগে একখানি প্রস্তর লিপি ছিল; 
গবর্ণমেন্ট সেইখাঁনি বহু যত্তবে এসিয়াটাক সোসাইটীতে রাখিয়া! দিয়াছেন । 
উৎকৃষ্ট পারস্ত ভাষায় এ প্রস্তর লিপি লিখিত; তাহার সংক্ষিপ্ত 
বঙ্গানুবাদ নিম্ষে প্রদত্ত হইল । 

[ ধরন্মপ্রচারক ( ঈশ্বরতুল্য ) মহম্মদের জয় হউক। যেব্যক্তি একটা 
ধন্মমন্দির প্রস্তুত করিয়। প্রতিষ্ঠা করেন, ঈশ্বর তাহার জন্য সত্তরটী রাজ- 
প্রাসাদ নিন্মাণ করিবেন। ধন্ম এবং রাজ্যের স্ুদঢ স্তম্তত্বরূপ সুলতান 
মহম্মদ সাহের পুত্র প্রবল প্রতাপান্বিত সুলতান আবুযাল মোজাফর বারবাক 
সাহের রাজত্ব সময় তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে হিজরা ৮৭০ (১৪৬৫ খু অঃ) 
মোয়াজ্জেম ওয়াজীল্‌ খান কর্তৃক নিম্মিত হইল । ] 

ইতিহাসে আমরা স্থলতান মহম্মদের পুত্র আবুয়ালের নাম দেখিতে পাই 
ন!। ্,য়ার্ট সাহেব বলেন যে সুলতান বারবাক, নাসির সাহের পুত্র । 
তিনি ১৪২৬ খুষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনারোহণ করেন এবং ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে 
পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বারবাক সাহ 
সিংহাসনারোহণ করিয়া সপ্তদশবষ অতীব সুখ্যাতি এবং সমৃদ্ধির সহিত 
রাজত্ব করিয়া ১৪৭৪ খুষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, আইন-ই-আকবরিও এই কথার 
সত্যত। প্রমাণ করিতেছে । মুসলমান রাজন্যবর্গ যে স্বীয় নামের সঙ্গে, 
তাহাদের ধন্ম প্রচারকের নাম যোগ করিয়া, ধন্মপ্রাণ এবং ভক্তির পরিচয় 
দিয়াছিলেন, এরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সম্ভবতঃ বারবাক সাহের জনক 
নাসির সাহ, সুলতান মহম্মদ নাসির সাহ হইবেন, অথবা নাসির সাহের 
“মহম্মদ সাহ” "বলিয়া অন্য আর একটা নাম থাকাও আশ্চর্য নহে। 

এই মস্জিদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান ফকির বাস করেন, পর্বেবা- 
পলক্ষে বন্ছু মুসলমান এখানে আগমনপুর্বক ধন্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। 

এই মস্জিদনিন্দ্াতা মোয়াজ্জেম ওয়াজীল খা কে, স্থার্নীয় অনুসন্ধান 


৬২ বাকল । 


দ্বারাও তাহা অবগত হইতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি 
বাদসাহের কর্মচারী ছিলেন, এবং তাহারই অন্ুজ্ঞায় রাজধানী হইতে 
আসিয়। এই মস্জিদ নিশ্মীণ করিয়াছিলেন । 

বাখরগঞ্জ থানার অধীন সিয়ালগুণী গ্রামে আর একটী ইষ্টক নির্মিত 
মস্জিদ দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু এই মস্জিদটী স্থানে স্থানে ভগ্রপ্রায় 
হইয়াছে। প্রবাদ যে, নসরৎ গাজী নামক একজন ধনাঢ্য মুসলমান এ 
মস্জিদ নিন্মীণ করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন স্মৃতিলিপি নাই ; স্থানীয় 
অধিবাসিগণ বলেন যে, মস্জিদের দ্বারদেশে একখানি বৃহৎ প্রস্তর লিপি। 
ছিল, ভূমিকম্পে পতিত হইয়! উহা শত সহত্রখণ্ডে চর্ণীকৃত হইয়াছে । 

নসরৎ সাহ নামক -একজন পাঠান -ন্বপতি ১৫২১ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে রাজত্ব 
করিতেন। ইনি স্ুপ্রসিদ্ধ হোসেন সাহের জোষ্ঠ পুত্র, এবং সর্ধবরূপে 
পিতৃগুণে বিভূষিত ছিলেন; ইনি বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অনেক রাজ্য 

জয় এবং রা গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন । “গাজী” শব্দ জয় উপাধি- 

বাচক, অনেক মুসলমান ন্বপতি বিজয়স্্চক গাজী উপ্পাধি ধারণ করিয়া 
ছিলেন ; সম্ভবতঃ নসরৎ সাহও এই গৌরব বিস্মৃত হন নাই। ইহার 
রাজত্ব সময় গৌড়ে একটা স্বর্ণ মস্জিদ ও বহু ধন্মভবন প্রস্তুত হইয়াছিল । 
সিয়ালগুণী গ্রামের মস্জিদও নসরং সাহ অথবা নসরৎ গাজী কর্তৃক নির্মিত 
হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় । এই ভগ্নাবশেষ মস্জিদে নান! প্রকার কুত্তিম 
ফুল, লতা প্রভৃতি অস্কিত ; এখনও যাহা আছে, তাহাতে প্রাচীন স্থপতি- 
বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় দ্রিতেছে। সিয়ালগুণীর নিকট পিলখানা বলিয়! 
আর একটী গ্রাম আছে ; স্থানীয় প্রবাদ যে এই স্থানে হস্তিশাল! ছিল, 
সম্ভবতঃ সেই সময় হইতে এই গ্রামের নাম “পিলখানা” হইয়া থাকিবে । 

স্যামতী পুলিশ আউটপোষ্টর অধীনে বিবি. চিনি গ্রামে ও গৌরনদী 
স্টেশনের অন্তর্গত রামস্ছ্ি গ্রামে ছুইটা মস্জিদ আছে। প্রথমোক্ত মস্‌- 
জিদটা স্যাম খার ভগ্নী “বিবি চিনি” কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল, এবং তাহার 
নামানুসারে গ্রামের নাম পরিবস্তিত হইয়াছে। ন্যামৎ খাঁও ম্যামত্পুরের 
স্থাপয়িতা বলিয়া প্রবাদ। শেষোক্ত মস্জিদ স্বনামখ্যাত মহম্মদ ছবি 
খা কর্তৃক নির্মিত, এই মহাপুরুষ যে কত সংকার্ধয করিয়াছেন, তাহার 
নির্ণয় করা অসাধ্য । অসংখ্য ক্ম? দিঘী এবং বহুসংখ্যক মস্জিদ তাহার 
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প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । ৬৩ 


অক্ষয় কীন্তির চিরসাক্ষ্যস্বরপ এখনও অনেক গ্রামে বর্তমান আছে। 
এই মস্জিদটা কৃষ্ণ প্রস্তর নিশ্মিত, এবং প্রথমোক্ত মস্জিদ অপেক্ষা 
দেখিতে মনোজ্ঞ । বহুসংখ্যক যুসলমান পর্বরবোপলক্ষে এই স্থানে সমব্তে 
হইয়া থাকে । এই মস্জিদের স্তম্ত গুলিকে ভক্ত মুসলমানগণ আলিঙ্গন 
করিয়া থাকেন ; তাহাদের বিশ্বাস যে ইহাতে তাহাদের কামন। সিদ্ধ হয়। 

বর্তমান “ডালবাজারের” সংলগ্ন আর একটী মস্জিদ দেখিতে পাওয়া 
যায়। উহার উপর একখানি স্মৃতিলিপি পারস্তঠ ভাষায় কৃষ্ণ প্রস্তরোপরি 
খোদিত রহিয়াছে । ইহার নিশ্মাণ কৌশলও বড় বিচিত্র । 

ঝালকাগীর অধীন এবং বর্তমান গুরুধামের নিকট সুতালড়ী নামক 
গ্রামে একটী অতি প্রাচীন মঠ বর্তমান আছে। ইহার উচ্চতা এখনও 
১৫০ ফিটের উদ্ধি বলিয়া বোধ হয়, বিগত ১২৮৩ সালের মহা ঝড়ে ইহার 
চুড়াট। ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে কোন স্থতিফলক দেখিলাম না। 
বর্তমান অবস্থা এবং নিশ্মাণ কৌশল দেখিলে বোধ হয় যে, ইহ! প্রায় 
তিন চারি শত বৎসরের পুর্বে নির্ট্দিত হইয়াছিল। প্রবাদ যে ভাগ্যমস্ত 
রায় নামক জনৈক সাহ। জাতীয় ধনাঢ্য বণিক, তাহার মাতৃ সমাধিস্থলে এ 
মন্দির নিশ্নাণ করিয়া শিব প্রতিষ্ঠা করেন। সে আজ প্রায় চারিশত 
বসরের কথা ; তখন এই বাকল! হিন্দু রাজার স্ায়দণ্ডে পরিচালিত হইত । 
উক্ত বণিককৃত আরও কয়েকটী ভগ্ন অট্টালিকা, দীঘি ও ছোট ছোট কয়েকটা 
মঠ এবং একটা বৃহৎ নবরত্ব জঙ্গলাবৃত অবস্থায় আছে। এখনও উক্ত 
সাহার বংশধরগণ এই স্থানে অতি দীনভাবে বসতি করিতেছেন । 
. ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত রুন্সী গ্রামে “মঠবাড়ী” নামক স্থানে একটি 
অতি প্রাচীন মঠ আছে; ইহার মধ্যে ভগুবন, সুদাশিবের . লিঙ্গমুত্তি 
স্থাপিত ছিল ।* ইহাতেও কোন স্মৃতিলিপি নাই ; কিন্তু দেখিলে বোধ হয় 
যে ইহাও অতি-প্রাচীন কালের ; মঠের উপরিভাগ ক্র বৃহৎ অস্বথ বৃক্ষে 
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ঞ্* এই ষ্ঠ এখনও উ্ত গ্রামে কাদের বাটা বর্তমান আছে এবং সেই স্থানেই ইহার দৈনিক 
পৃজ। হইয়া! থাকে । কোনরূপ আপদ বিপদ অথবা মান্সীভয় উপস্থিত হইলে এই মুক্তি অতিদুর প্রানাস্তরেও 
নীত হয় এবং গ্রামবাসীর ই্থার অভিষেক ও সন্তায়নাদি করিয় শাস্তি কামনা! করে। ইনায় পিভ্য 
পুজ। প্রভূতির জন্য অতি পুর্ববকাল হইতে পৃজরী ব্রাঙ্ছ, মন্দিরের সেখক ও বাদক প্রভৃতিয় বংশধরগণ 
এখনও রাজ প্রদত্ত বৃত্তিভোগ করিতেছে । 
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৬৪ বাকল।। 


পরিপুণ এবং নিকটে শৈবালাদি পুর্ণ একটি প্রাচীন দীঘি অবস্থিত । 
স্থানটা জঙ্গলাকীর্ণ। এখনও চৈত্র মাসে চড়ক পুজোপলক্ষে এখানে 
বহু লোক সমাগম হইয়। থাকে । এই মঠ এবং শিবলিঙ্গ কে প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। স্থানীয় প্রাচীনদিগের মুখে শুনিতে 
পাই যে রায়েরকাঠীর রাজবংশোদ্ভব শত্রাজিৎ রায় কর্তৃক এই দেবমন্দির ও 
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং স্থানীয় লোকের জলকষ্ট নিবারণার্থ উক্ত 
দীঘি খনন করা হইয়াছিল। & 

উত্তর সাহাবাজপুরে গোবিন্দপুর গ্রামে একটা প্রস্তর নির্পিত অতি 
সুন্দর বান্ুদেব মৃত্তি প্রাচীন কালাবধি বর্তমান আছে। স্বনাম প্রসিদ্ধ 
ভূম্যধিকারী মহাত্মা চাদরায় এই বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বাটীতে 
৮০ হস্ত উচ্চ, বহু কারুকাধ্যখচিত একটা নুন্দর মঠ আছে। এই 


( মঠটী অতি প্রাচীন, স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তবুও অদ্ভুত 


স্থপতি-বিছ্যা ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। 

গৌরনদী থানার অন্তর্গত মাহিলাড়া গ্রামে দক্ষিণ পার্থে একটা প্রাচীন 
মঠ দুষ্ট হয়। যখন এখানে সরকারবংশ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও 
পরাক্রাস্ত ছিলেন, তখন এই বংশসম্ভৃত রূপরাম সরকার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার 
জন্য উক্ত মঠ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । অগ্ঠাপি এই অভ্রভেদী মঠ মাহিলাড়ার 
অতীত গৌরবের সাক্ষ্য স্বরূপ বিরাজমান । 

গৌরনদী থানার নিকট “দেউলভিটা” নামক একটা স্থান আছে। 
প্রবাদ যে প্রাচীনকালে এই গ্রামস্থ জনৈক ব্রাহ্ধণ তাহার মাতার মৃত্যুর 
পর একটী নাতিবৃহৎ দেউল নিশ্মাণ করিয়া মাতৃখণ হইতে অব্যাহতিকল্লে 
তাহার নামে উৎসর্গ করেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেউলটা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং 
নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। তদবধি এ স্থান 
“দেউলভিট।” বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানের নীচে অনেক পুরাতন ইষ্টক 
পাওয়া গিয়াছে । 


* প্রবাদ ঘে উত্ত দীঘি খননকালেই এই শিবনুর্ভি প্রাপ্ত হওয়া ধায়, এবং ভৃম্বামীর অসুমতি- 
ক্রঙে স্থানীক্ক লে।কের। এ স্থানে মন্দির নির্মাণ করাইয়! তন্যধ্যে এই মুর্তি স্বাশিত করেন । এবং 
প্রত্যহ পনীতিমত ছর্চসা/ করিতে থাকেন। পরে কালক্রমে মন্দির অর্ধভগ্র হইলে ফোন কাঁরণবশত; 
উহ্থার পুনঃসংস্কার করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা! এ মৃত গ্রামাভ্যন্তরে আনয়ন করেন । 
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জ্যন্বক ভৈরপণ--€ পোনাবালিরা )। 
“সুগন্ধায়াৎ নাসিকামে দেনস্্য দক ভৈগব | 
সুন্দরী সা! মহাদেবা সুনন্দা তত্র দিবতা। ॥৮ 
শন্দকলদ্রম ৩৫১ পঃ 
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধিস্থানামি বানি, বন্িননারাধিতাদেবা ক্ষিপ্রং ভবতি সিদ্ধিদা- 
বেত্রবত্যাস্তটে রমো হরিশ্্দ্রে তা পরিয়ে, সরস্বতীতটে পুণ্যে সুগন্ধায় তনেহপিবা ॥ 
হতি দেবীপুরাণে কুণ্ড প্রবেশ নামাধ্যায়ঃ | 


5551588725১ 


এ এ পাপ পি পি পর 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । ৬৫ 


পোনাবালিয়! গ্রামের উপকণস্থিত শ্যামরাইলের শিববাড়ী অতি প্রসিদ্ধ 
স্থান; এই স্থানও ঝালকাঠী স্টেশনের অন্তর্গত, এবং ভারতবর্ষের একটা 
তীর্থস্থান বলিয়। বিখ্যাত। পর্রোপলক্ষে এখানে অনেক সাধু সন্গযাসীর 
সমাগম হয় । এই স্থানের শিবলিঙ্গ পত্র্যস্বকেশ্বর শিব” বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
পুরাকালে ইহারই পার্শখ বিধৌত করিয়া সরিদ্বরা সুগন্ধা * প্রবাহিতা 
ছিল। এই নদীর অপর তীরস্থিত শিকারপুর গ্রামে এই শিবের শক্তি 
উগ্রতারা ( স্ুনন্দ। ) অধিচ্ঠিতা । ইহাও গীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত । এই 
শিব এবং শক্তির আবির্ভাব সম্বন্ধে কোন কাল নির্ণয় করা অসাধ্য । প্রবাদ 
যে দেবীর নাসিক এইস্থানে পতিত হইবার পর হইতে এই উভয় স্থানই 
গীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

এই ত্র্যশ্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে অস্মন্দবেশে একটি জনরব আছে । 
যেস্থানে শিবলিঙ্গ এখন বর্তমান, অতি পুর্বকালে এ স্থান নিবিড় 
জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। হিংস্র জন্তগণ তন্মধ্যে নিরাপদে বাস করিত । ইহার 
অদূরবর্তী লোকালয়ে অনেক নীচ জাতীয় লোকের বসতি ছিল। 
রাখালগণ দিবাভাগে গাভীর পাল লইয়া এ জঙ্গলের একটু দূরে চরাইত, 
কিন্তু অপরাহেে দোহন সময়ে হপ্ধ পাওয়া যাইত নাী। এইরূপ অনেকদিন 
গত হইল £» গো-ম্বামিগণ ভাবিলেন যে রাখালগণই হুগ্ধ পান করে, অথব। 
দোহন করিয়া অন্য কোথাও বিক্রয় করে; তজ্জন্য রাখালগণ যৎপরো- 
নাস্তি তিরস্কৃত হইল। রাখালগণও বিনা কারণে এই প্রকার লাঞ্ছিত 
হইয়া প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একদিন তাহারা দেখিল 
যে কতিপয় পয়ঃস্বিনী গাভী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । রাখালগণও 
তৎপশ্চাৎ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া! দেখিল যে একট বুহৎ বিশ্ববৃক্ষ মূলে 
গাভীগণ চারিদিকে ঘেরিয়া বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাহাদের 
স্তন (বান) হইতে অজত্র দৃগ্ধধারা পতিত হইতেছে । রাখালগণ অত্যন্ত 
বিন্ময়াপন্ন হইয়া নিকটে আগমন পুর্র্বক দেখিল যে, কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃক্ষ 
পরিপূর্ণ একটা বল্পমীকের উপর দেই ক্ষীরধারা পতিভ হইতেছে । 
কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া বালস্বভাব রাখালগণ, এঁ বল্মীকের চতুষ্পার্থে শুক্ষ 
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+ দ্বিতীয় অধ্যায় জষ্টবা। 
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৬৬ বাকল।। 


বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখ। প্রভৃতি সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল। 
অচিরাৎ ধু ধু করিয়া আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। রাখাল বালকগণ কিছু দূরে 
দাড়াইয়া এই রঙ্গ দেখিতেছিল ; অকন্মাৎ সেই প্রন্লিত অনল হইতে 
একটা খর্বাকৃতা স্বাঙ্গস্থন্দরী কৃষ্ণবর্ণী নারীমুত্তি % নির্গত! হইয়া অতি 
বেগে নিকটবর্তী শৈবাল পরিপুর্ণ পুক্ষরিণী মধ্যে ঝম্প প্রদান পুর্ববক 
অন্তহিতা হইলেন । রাখাল বালকগণ এই অস্বাভাবিক ব্যাপার দরশশনে 
ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। 

নিশীথ সময়ে ভূগ্বামী শ্রীরামরায় ৭ স্বপ্ন দেখিলেন যে, শুভ্রকাস্তি, দীর্ঘ 
জটাবিলম্থিত, ভ্রিলোচন, নগেন্দ্রতুল্য দীর্ঘ অবয়ব, ত্রিশ্বলধারী জনৈক 
মহাপুরুষ আসিয়া বলিতেছেন যে তিনি শ্মামরাইলের জঙ্গলে বল্মীকের 
মধ্যে অবস্থান করিতেছেন ; রাখালগণ এ জঙ্গলে অগ্নি প্রদান করায়, 
তাহার অঙ্গ স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে ; তিনি (রায় মহাশয় ) তাহাকে 
উদ্ধার করুন। 

তৎক্ষণাৎ তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল ; বাকী নিশি জাগিয়া কাঁটাইলেন। 
প্রত্যুষে এই স্বপ্বৃত্বান্ত সকলকে অবগত করাইয়া; বহু লোক সমভি- 
ব্যাহারে স্বপ্নকথিত স্থানে উপস্থিত হুইলেন। রাখাল বালকগণ প্রদত্ত 
অগ্নিতে বল্মীকের উপরিভাগ ও পার্খস্থ জঙ্গল দগ্ধ হওয়ায় ভূৃত্যগণ সেই 
বল্মীক খনন করিতে লাগিল; অকন্মাৎ খননান্ত্রে কোন কঠিন পদার্থের 
স্পর্শ-শব্দ অনুভূত হইল। তখন সকলে অতি ধীরে ধীরে সেই মৃত্তিকা 
সরাইয়া দেখিল যে ভগবান দেবাদিদেবের এক লিঙ্গ মৃত্তি অবস্থিত রহিয়াছে । 
তৎক্ষণাৎ সেই লিঙ্গব্যাপী মৃত্তিকা অপসারিত হইলে মৃত্তি বাহির হইল। 
তখন সকলে একত্রিত হইয়া! সেই লিঙ্গ স্থানাস্তরে আনিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু স্থানান্তরিত করা দূরে থাক, সামান্য রূপ নাড়াইতেও 
পারিলেন না। রাজ্রিতে পুনরায় স্বপ্নাদেশ হইল ফে, এই লিঙ্গ পর্ববতবৎ 
অচল, কোন প্রকারেই ইহ স্থানাস্তরিত করিবার সম্ভব নাই। এই স্থানেই 
দেবালয় নির্টিত হইয়া পুজা হ'ক, কিন্তু শিবলিজের মস্তকোপরি যেন 
কোন আবরণ ন1 থাকে । 


শারাজজ ন এসাাপ জাজনপ পপ পপ পপি 


* জনশ্রুতি যে ইনিই তরাম্থকেখর-শতি সুলন্দাফেবী। 
1 ইনি পোনাবালিয়। চৌধুরী বংশের জ।(দপুরুষ। 
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প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ। ৬৭ 


আদেশানুসারে অতি অপ্ল সময় মধ্যেই তথায় একটী দেবালয় স্থাপিত 
হইল, কিন্তু শিবলিঙ্গের ঠিক মস্তকোপরি স্বানে আবরণ হইল না। 
সেই বুহচ্ছিদ্র দ্বারা শিবের মস্তকোপরি সব্বদাই শিশির অথবা বৃষ্টিপাত 
হইত । উত্তরকালে শিবপ্রসাদ রায় মহাশয়ের কন্তা। প্রাত:স্মরণীয়। টাদমণি 
দেবী ত্র্যন্থকেশ্বরের নিমিত্ত একটী স্থুরম্য মন্দির নিম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 

পোনাবালিয়া চৌধুরীবংশের এখন আর পূর্বব সৌভাগ্য নাই। তাহাদের 
বিস্তীর্ণ ভূসম্পন্তির অধিকাংশ বর্তমান সময়ে ঢাকার নবাব বাহাছ্ুর খরিদ 
করিয়াছেন। উক্ত নবাব বাহাদুর মুসলমান হইলেও চৌধুরী মহাশয়গণ- 
প্রদত্ত এই দেবোত্তর ভূমি খাস করেন নাই * বরং পুর্বব মন্দির ভগ্ন 
হইলে তিনি আর একটা নূতন মন্দির নিন্মাণ করিয়া দিয়! হিন্দ্ুগণের : 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । 

শিকারপুর গ্রামের দ্রেবীমূর্তি সম্বন্ধেও দেশ বিখ্যাত একটি জন- 
প্রবাদ আছে ।*% পর্থনন চক্রবস্তী নামক একজন ধান্মিক ব্রাক্ষণ একদা 
নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে, ভগবতী কালিকা দেবী তাহার সন্মুখে আবি- 
ভূ তা হইয়া স্ুগন্ধাগর্ড হইতে তাহার পাষাণময়ী মৃর্ডি উদ্ধার করিয়া স্থাপন 
পূর্বক তাহার অঙ্চনা করিতে আদেশ করিতেছেন। রাত্রি প্রভাত 
হইলে স্বপ্নাদিষ্ট ভক্ত ব্রাহ্মণ স্থগন্ধাগর্ভে অবতরণ পুর্ববক প্রথমবার 
কৃষ্ণপ্রস্তর নিশ্মিত স্ন্দর তারামৃত্তি উঠাইলেন ; পুনব্বার জল মগ্ন হইয়া 
প্রস্তর নির্মিত বৃষভারূঢ মহাদেব মূর্তি উঠাইলেন। ভক্তি গদ্গদচিত্তে 
ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেই মূর্তি বহন করিয়া স্থাপিত করিলেন, এবং যথাসাধ্য 
অচ্চনা করিতে লাগিলেন। প্রবাদ যে, বাকলার তদানীন্তন রাজ। ৭ 
এই বৃত্তাম্ত অবগত হইয়া, তথায় আগমন পুর্বক মহা সমারোহে মহামায়ার 
পূজা করিলেন ; এবং দেবীর সেবার জন্য “তারাবৃত্তি” নামে এক দেবোত্তর 
সম্পত্তি প্রদান করিয়া একটা ইষ্টক নিম্দিত মন্দির নিম্মীণ করাইলেন। 
পঞ্চাননের বংশধরগণ এখনও সেই বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই এখন ছুরবস্থাপন্ন, কেহ কেহ বংশহীন হইয়াছেন। রাজ- 
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* গশুস্ত-নিশুভ্ত-বধ মহাকাব্য € (সস্কত ) প্রণেতা পণ্ডিত প্রবক কালীকান্ত শিরোধণশি মহাশক 
অনুগ্রঙ্থ পূর্বক এই সংগ্রহ ককিয়াছেন। 
1 কেছ কেছ বলেন, ইনিই রা ববংশের স্থাপয়িত! রাষনাথ দুজব্দনের পুতে। 


৬৮ বাকলা। 


প্রদত্ত মন্দিরটী এখন ভগ্ন প্রায়। দেবীমূর্তি কয়েক বৎসর অতীত হইল : 
এক ছুষ্ট যবন কর্তৃক চুণীকৃত হইয়। সেই অবস্থায় মন্রিরমধ্যেই রহিয়াছে । : 
সেই হইতে ঘটের উপর দেবীর পুজা হয়। শিবমূর্তি অভগ্নাবস্থায় 
আছে, তাহাবও নিত্য পূজা হইয়া থাকে । 

এই তারাবাড়ী'ও গীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত ; পর্ববোপলক্ষে এস্থানে 
বহু সাধুসন্ন্যাসীর সমাগন হয়। স্থানটা দেখিতে যেমন মনোরম তত্রপ 
ভক্তিব্যঞ্ীক। 

যে সকল বিদেশী ভমণকারী অস্মদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে সবর প্রথম রল্ফদিচ. নাম! জনৈক ইয়ুরোপীয় পরিব্রাজকের নাম 
উল্লেখযোগ্য । তিনি ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাকলায় ভ্রমণ করিতে আসেন। 
তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বাকল! সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত 
বঙ্গানুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

[ বঙ্গদেশান্তর্গত চাটিগাঁও (চট্টগ্রাম ) হইতে বাকল আসিলাম; এই 
স্থানের রাজ হিন্দু এবং তাহার স্বভাব খুব ভাল । স্ব ইনি বন্দুক ন্যবহার 
করিতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। ইহার রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূমি 
শশ্তশালিনী ; এই স্থানে বহু পরিমাণ রেশম নিন্দিত ও স্তর নিপ্িত বস্ত 
এবং অনেক শস্যপরিপূর্ণ গোল দেখিলাম । বাঁসগৃহগুলি দেখিতে সুন্দর, 
উচ্চ রাজপথ, বআ্মগুলি প্রশস্ত এবং পরিঞাঁর পরিচ্ছন্ন । অধিবাসি- 
গণের কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যস্ত বস্ত্রাবৃত, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনাবৃত । 
স্রীলোকদিগের আকুতি সুন্দর, তাহারা গলদেশে, নাকে, কাণে, হাতে, 
পায় প্রায় সর্ববাঙ্গে স্বর্ণ রৌপ্য নিশ্মিত ; নানা প্রকার অলঙ্কার পরিধান 
করিয়। থাকে; আম কয়েকজনের পরিধানে হস্তীদস্ত নির্মিত মূল্যবান 
অলঙ্কার দেখিলাম । ] 

এসিয়াটাক জরনেলে আরও কয়েকজন জমণকারী এবং খৃষ্টধন্ম 
প্রচারকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৫৯৮ এবং ১৫৯৯ থুষ্টাব্ধে 
পর্ত,গী্জ ধশ্ প্রচারক, ফ্রান্সিস ফারনেন্ডেজ, (17817015 নি ৪0911082) 
ডোমিনিক্‌ ভাসোসা, (1০017111710 075957) এবং এন্ড ন্ডূ বাউস্‌ (6706৭ 
[3০%১) প্রসৃৃতি বাকলায় অবস্থান করিয়াছিলেন তাহার! বাকল 
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* সাল! নানার | 








প্রাচীন তত্ব সংগ্রন্থ। ৬৯ 


সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহাদের আগমনে বাকলাধিবাসী খুষ্ঠানগণ 
(ধন্মোপদেশ গ্রহণের জন্য রাজাকে বলিয়া কতিপয় মাস তাহাদিগকে বহু 
'বতবে তথায় রাখিয়াছিল। রাজাও তাহাদের বিশেষ সম্মানের সহিত 
' অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম প্রচারার্থ অনুমতিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন । 

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে মেলকয়র ফন্সিক (116101)01” 1015০7) নামক 
জনৈক খৃষ্টধর্্মঘাধক বাকলায় আসিয়াছিলেন ; তিনি রাজা! এবং রাজসভা 
সম্বন্ধে যাহ! বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিম্ে লিখিত 
হইল । 

চে টি নঃ 

[আমি তথায় (বাকলার রাজধানীতে ) পৌছিলে, রাজ! আমাঁকে তাহার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন 
যে, আমার সমভিব্যাহারী ুর্চুীজগণও আমার সঙ্গে রাজদর্শন করিতে 
যাইতে পারিবে । আমি আমার সঙ্গীয় অনুচরবর্গসহ সভাগৃহে প্রবেশ 
করিলাম । :সভাগৃহ দীর্ঘ এবং প্রশস্ত ; নান! প্রকার স্বর্ণরৌপ্যাদি জড়িত 
বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ; স্ুদ্বশ্য এবং মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা সমস্ত গৃহভিত্তি মণ্ডিত। 
ঠিক মধ্াস্থলে এক বিচিত্র উচ্চাসনে রাজ! বসিয়াছিলেন ১ তাহার বয়স আট 
নয় বৎসরের বেশী বোধ ' হইল 'নাক্। আমি প্রবেশ করিলে, সভাসদ, 
সর্দার এবং উচ্চ পদস্থ রাজকম্মমচারিগণ দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে রাজার 
পার্থ স্বতস্ত্রাস্স..উপবেশন- 'করাইলেন। নান! প্রকার শিষ্টালাপের পর 
রাজ। আমাকে কোথায় খাছিৰ. জিজ্ঞান। করিলে, আদি বলিলাম যে আমি 
“চণ্ডীকানে” প' মহারাজের ভাকইং্‌ সীট মহাশফ়েররপ্রাজ্যে গমন করিব। 
ঈশ্বরের কৃপায় মহারাজের রাজধাসী দি পইবার সময় আপনার সন্দর্শন- 
লাভ করিতে আসিয়াছি।: রাজা আসার? ক্ালাপে সস্তষ্ট হইয়া বলিলেন 
যে তিনি পুরবের্বই তীহার রাজ্যঙ্ছিত ফিলি্ি (পর্ত-সীজ ) গণের প্রমুখাৎ 
আমার অনেক সদ্গুণের কথ শ্রবণ ৪ অত্যন্ত জীতিলাভ করিয়াছেন; 


শপ 
১০৩০০ ০ পক সান 


ছু 


+ পাজ। রাসচল্তর রায়, ও জর নাদায়ণের পু )। 
1 যশে'হয়ের ধাবনিক লাম, রাজা প্রভাপাদিতে/র হাজখনী( প্রতাপাদিত্যের শিত। বিজ্রমাদিতা 
এবং খুপ্পতাত বসন্ত রায়) উ।দখান নামক জনৈক পাঠান ওসয়াহের নামানুসারে, হন্দরবন প্রদেশে 
রাজধানী স্থাপন করেন ॥ পরে খ্রতাপাগিত্য স্বাধীন হইয়া উ। বশোহর নাখে অন্ঠিছিতি কছেন। 


8৬ বাকল । 


এখন তাহার দ্বারা আমার কোন উপকার হইলে, তিনি সন্তষ্টচিত্তে তাহা 
করিতে প্রস্তুত আছেন। আমি তখন রাজার নিকট খুষ্টানদের জন্য একটী 
মন্দির নিশ্মাণ এবং তাহার রাজ্যমধ্যে খুষ্টধশ্ম প্রচারের অনুমতি প্রার্থনা 
করিলাম ; রাজ! সন্তুষ্ট চিত্তে ততক্ষণাশ্ড অনুমতি জ্ঞাপন পূর্বক আমাকে 
তৎসুচক অনুজ্ঞালিপ্ি; প্রদান করিলেন। রাজা বয়সে বালক হইলেও 
তাহার আলাপ, ব্যবহার প্রভৃতি শিষ্টতাপুর্ণ, বিজ্ঞ এবং প্রবীণ জনোচিত। 
আমি এই দেশে ( ভারতবষে ) আসিয়া এরূপ অভ্যর্থন। ও সদ্ধবহার আর 
কোথাও পাই নাই ।] 

আমর! যে সময়ের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিতেছি, সেই সময়ে সন্দীপ 
বাকল। রাজত্বের অধীনে ছিল। ইহার সঙ্গে আমাদের বাকলার যে টুকু 
সম্বন্ধ আছে, তাহাই বর্ণনা করিতে হইবে । 

পাঠান অভ্যুদয়ের পর হইতেই বঙ্গদেশের স্বাধীন ুপতিগণের ক্ষমতা 
অল্প বিস্তর হ্রাস হইতে লাগিল; এবং ভৎসঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দন্দ্াগণ 
সময়ে সময়ে নিম্নবঙ্গে এবং সমুদ্রোপকুলস্থিত রাজ্যে লুনাদি করিত। 
এই দক্থ্যদিগের মধ্যে মগ এবং পর্তুগীজ দ্বারা এই দেশের যত ক্ষতি 
হইয়াছে, অন্যান্য জাতি কর্তৃক তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। 
এই ছুই জাতি কখনও বা একত্র, কখনও বা.বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ 
করিয়া ননর ও গ্রাম প্রভৃতি উৎসাদিত করিত। . রাজ তাহাদের সম্যক- 
রূপে দমন করিতে পারিতেন না, কখন কখনও দন্দুগণ কর্তৃক রাজসৈন্য 
পরাজিত ও বিনষ্ট হইত । ৯ এই সময়ে মোগল রাজত্বের স্ুত্রপাত হইল । 
দেশমধ্যে অরাজক উপস্থিত হইল ; এই স্থুযোগে মগ এবং " পর্ত,গীজগণও 
বাকলায় স্থানে স্থানে এবপ নৃশংসভাবে লুঠ, হত্যা, প্রভৃতি নারকীয় কাধ্য 
করিতে লাগিল যে, তাহাতে হতাবশিষ্ট অধিবাসী অথবা তৎপর্থস্থ গ্রামবাসি- 
গণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়। চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল । এই সময় 
হইতে বাকলার দক্ষিণ সীমাস্থিত সমুদ্রোপকূলে যতগুলি দেশ ছিল, তাহ। 
একেবারে জনশুন্য হইয়া কালে সুন্দরবনে পরিণত হইল। আজ পথ্যস্ত 
বর্তমান বাখরগঞ্জের দক্ষিণ সীমাশ্ছিত সুন্দর বনে অনেক ইষ্টক নিশ্মিত বাস- 
ভবন, বৃহৎ পুঙ্করিণী, রাস্তা প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়। থাকে । | 

সন্দীপ তৎকালে অতীব . শম্তশালী এবং ধনজনপুর্ণ জনপদ ছিল। 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ। ৭১ 


এই স্থানে যে লবণ প্রস্তৃত হইত, সমগ্র বঙ্গদেশে সেই লবণ ব্যবহৃত হইত । 
উল্লিখিত অরাজকতা এবং দন্থ্যভীতির সময় শ্রীপুর নিবাসী দ্বাদশ 
ভৌমিকের অন্ততম ভৌমিক, টাদরায় ও কেদার রায় * এই স্থান হস্তগত 
করেন ; তাহারাও .ইহ। অনেক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৬০৬ 
খৃষ্টাব্দে অথবা তৎপর বৎসর আরাকান নিবাসী মগ এবং পর্ত,গীজ 
দস্যুগণের সঙ্গে সন্দ্বীপ উপলক্ষে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পাগীষ্ঠ 
আরাকানবাসিগণ ক্রীত দাসদাসীর জন্য সন্দীপ এবং তৎপার্খবর্তী 
স্থানের প্রতি অত্যাচার করিত ; এবং পর্ত,গীজদের মধ্যে কয়েক জনকে 
এইরূপ কৃতদাসরূপে আরাকানে প্রেরণ করিয়াছিল, ইহাই বিবাদের কারণ । 
এই যুদ্ধে পর্ত,গীজগণ পরাজিত হইয়া শ্রীপুর, চন্তীকান এবং বাকলায় 
বাস করিতে লাগিল। এই সকল পরাজিত পর্ত,গীজগণের মধ্যে সিবাষ্টিয়ান 
গঞ্জালে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 

এই সিবাগ্রিয়ান গঞ্জালের জীবনের সঙ্গে সন্দ্বীপের ইতিহাস জড়িত ; 
তাই আবশ্যক বোধে তাহীর জীবনী উল্লেখ করিতে হইল। 

সিবাষ্টিয়ান.গঞ্জালে পটু গাল রাজ্যের রাজধানী লিসবন নগরের নিকট 
সেন্ট এপ্টলিটোরজেল নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে 
ভারতবর্ষে পৌছিয়া বঙ্গদেশে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হয়। তারপর কিছুদিন 
পরে সৈনিক বৃত্তি ত্যাগ পুব্বক সন্দ্বীপে আসিয়া লবণের ব্যবসায় ব্রতী 
হইল। কিছু দিন পরে তাহার লবণের ব্যবসায় লাভ হওয়ায় সে 
নৌক। যোগে লবণ এবং অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্য ব্রহ্মদেশাস্তর্ত আরাকান 
রাজ্যে চালান দিতে লাগিল। ব্যবসা দ্বারা ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
রাজ্যলিপ্সা তাহার হৃদয় অধিকার করিল। 

এই সময়ে আরাকানরাজ. সন্দীপ আক্রমণ করিয়া তথাকার অনেক 
পর্তগীজকে হতাহত করেন, এবং কতককে ক্রীতদাস করেন। সিবাষ্টিয়ান 
প্রস্তুতি কয়েকজন পর্তুগীজ তখন বাকলায় আসিয়। রাজ। রামচন্দ্রের নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তথায় বাস করিতে থাকে । পরে রাজার সঙ্গে 
এইরূপ বন্দোবস্ত হয় ষে, তিনি ষদি সন্দ্বীপ জয়ের জন্য তাহার সাহাধ্য 


লি সী হস দীপু সিকি 





পারার পপ পে (রাও হা তারার পপ পপ উস কু এ ০৯৮০০ পাশ সপ আর পদ সি পর নর শশার সপ সর ও কহহারহারপা চার 


* ইহাদের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ এখনও টাটা বাস টিটি | 


থহ বাকল। : 


করেন, আর যদ্দি কার্য্যোদ্ধার হয়, তবে সিবাষ্টিয়ান তাহাকে (রাজাকে ) 
সন্দ্বীপের অর্ধেক আয় প্রদান করিবে । তদনুসারে রাজ। তাহাকে কয়েকখানি 
সৈন্তাপুর্ণ জাহাজ এবং বহুসংখ্যক অশ্বীরোহী প্রদান করেন। সিবাষ্টিয়ান 
এইভাবে সৈন্ সংগ্রহ করিয়া ১৬০৯ খুঃ অন্দে সন্দীপ জয় করে। ক্রমে 
ক্রমে তাহার ক্ষমত! এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই 
সে সমস্ত সন্দ্বীপের অধীশ্বর হইল। তাহার সৈন্য সংখ্যাও দেখিতে 
দেখিতে বদ্ধিত হইল। সহস্রাধিক পর্ভগীজ সৈন্য, ছি সহস্র দেশী সৈম্, 
ভুইশত অশ্বারোহী এবং অশীতি রণতরী সর্বদাই তাহার আদেশার্থে প্রস্তৃত 
থাকিত। 

জয়োল্লাসে উন্মস্ত হইয়া গঞ্জালে নিকটবর্তী ভূম্যধিকারিগণের প্রতি 
বড় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের 
সম্পত্তি নিজ রাজ্যান্তর্গত করিতে লাগিল। 

নিকটবর্তী অন্যান্ত রাজা এবং ভূম্যধিকারিগণ, অত্যাচারে প্রলীড়িত 
হইয়া! গঞ্জালের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
কিছুতেই তাহার ওদ্ধত্য এবং রাজ্যলিপ্সা হাস পাইল না। যে বাকলারাজ 
দুর্দিনে এবং অসময়ে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাকে 
সন্ীপের অদ্ধেক রাজকর দেওয়া! দূরে থাক, বিশ্বাসঘাতক গঞ্জালে 
বাকলাস্তরগত সাহাবাজপুর জয় করিয়া নিজ রাজ্যতুক্ত করিল । 

সাহাবাজপুর সন্ববীপ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; এই রাজ্য সিবিগ্রিয়ানের 
করায়ত্ত হইলে, তাহার ধন এবং জনবল উভয়ই বদ্ধিত হইল। 
এই সময়ে গৃহ বিবাদোপলক্ষে আরাকানরাজ তদীয় ভ্রাতাকে রাজ্য হইতে 
দুর করিয়া দিলে, রাজভ্রাতা অনরগোরম সপরিবারে সন্দ্বীপে আগমন 
পুর্র্বক গঞ্জালের আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং গঞ্জালের বিশ্বাস স্থাপন 
জন্য তদীয় ভগ্মীকে তাহার নিকট বিবাহ দিলেন। বিশ্বাসঘাতক 
পাপাস্মা সিবাণ্িয়ান কৌশলক্রমে অনরগোরমকে বিষ প্রয়োগে হত্য। 
করিয়। তাহার বিধবা পত়ী এবং সকল ধন হস্তগত করতঃ নিজ কনিষ্ঠ 
জাত! এন্টোনিটিবুর সহিত বিধবাকে বিবাহ দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু 
রাজরাদী বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধন্দ গ্রহণ করিতে কিছুতেই 
স্বীকৃত হইলেন না। 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । শ৩ 


এই প্রকার লোমহধণ নারকীয় কাধ্যে সকলে এতদূর বিরক্ত হইল যে, 
অনেকে গোপনে রাজ্যত্যাগ করিয়া! অন্তর যাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ 
সাহস করিয়া কথাটীও বলিতে পারিল না। কেহ কোন প্রকার অসস্ভোষ 
জনক ভাব প্রকাশ করিলে, সিবাষিয়ান তৎক্ষণাৎ তাহাকে এন্প বৃশংস- 
ভাবে কঠোর শাস্তি প্রদান করিত যে ভয়ে রাজ্যস্থ লোক সব্বদ। 
কম্পান্বিত থাকিত । 

ইহার অল্পদিন পরেই সিবাষ্টিয়ান পুর্ব শক্রত1 শোধের জন্য আরাকান- 
রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘাত্র। করিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। 
এবার ভাগ্যলক্্মী পর্থগীজরাজের অস্কশায়িনী হইলেন। সিবাগ্ডিয়ান, 
আরাকান প্রদেশের প্রধান বাণিজ্য স্থান লুণ্ঠন করিবার পর সন্ধি সংস্থাপিত 
হইল । 

এদিকে মোগল-্ূর্যায ভারতাকাশে উদিত হইয়! ধীরে ধীরে রশ্মিজাল 
বিস্তার কারিতেছিলেন। সিবাষ্টিয়ান এবং আরাকানরাঞ্জ উভয়ই একযোগে 
মোগলদিগকে তাড়াইয়া দিবেন, সন্ধিপত্রে এরূপ একটা চুক্তি থাকিল। 
প্রতিভূ স্বরূপ সিবাগ্রিয়ানের ভ্রাতুম্পুত্র আরাকানরাজের নিকট রহিল। 

ক্রমে আরাকানরাজের সহিত মোগলদিগের সংঘষ উপস্থিত হইল ; 
এই যুদ্ধে মোগলগণ পরাজিত হইলেন । সিবাগ্টিয়ান বিন। বাক্য ব্যয়ে পথ 
ছাড়িয়! দিয় পরাজিত মোগল সৈন্যদিগকে নির্কিত্বে পলায়ন করিতে দিল, 
এবং পুরস্কার স্বরূপ মোগল সেনাপতির নিকট প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইল। 
পশ্চাদ্ধাবিত মগ সৈম্যগণ এবং তাহাদের যুদ্ধজাহাজ সমূহ তাহার নিকটবস্তা 
হইলে, গঞ্জালে হঠাৎ তাহাদের আক্রমণ করতঃ প্রায় সকলকেই নিহত 
করিয়া জাহাজগুলি হস্তগত করিল । 

এই মিত্রদ্রোহিতা এবং কুতত্্তায় তাহার পক্ষের অনেক লোক নিতান্ত 
বিরক্ত হুইয়া ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল । এই প্রকার বিশ্বাস- 
ঘাতকতার আচরণ, আরাকানরাজের কর্ণ গোচর হইলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়! 
সিবা্টিয়ানের প্রতিভূ স্বরূপ রক্ষিত ভ্রাতুম্পুত্রকে নিধন পুরর্বক, তাহার 
শবদেহ সমুদ্রতীয়ে একটা উচ্চ লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন । 
নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমনকালে হুরাত্মা সিবাস্রিয়ান তাহার স্থকীতি প্রত্যক্ষ 
করিল, মনে কোনরূপ অন্তাপ হুইল. কিনা ভগবালি জানেন । 


১ তিক 





৭8 বাকল! । 


আরাকানপতি প্রতিহিংসা লইবার জন্য তুমুল আয়োজন করিলেন। 
বহুসংখ্যক সৈন্, যুদ্ধ জাহাজ, কামান প্রভৃতি লইয়া তিনি সন্দ্বীপ আক্রমণ 
করেন, সিবাস্টিয়ানের পক্ষের অনেক লোক তাহার ঘ্বণিত আচরণে পূর্বেই 
পক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল। তথাপিও দীর্ঘকালব্যাপী তুমুল সংগ্রামের পর 
আরাকানরাজ, সিবাস্িয়ানের মুণ্ড ছেদন পুবর্বক স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন । 
পর্ত্‌গীজদিগের সন্দ্বীপে কোন চিহ্ন রাখিলেন না, কতকগুলি কতদাঁসরূপে 
আরাকানে নীত হইল, কতকগুলি পলায়ন করিল, অবশিষ্ট গুলি, 
তরবারি অথবা বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাইল। এইরূপে সিবাগ্িয়ান 
গঞ্জালের রাজত্ব ধবংস হুইল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দ্বীপ হইতে 
পর্ভ,গীজের নাম লোপ হইল । 

জয়োল্লাসোন্মস্ত আরাকান্পতি তৎপর বাকল! আক্রমণ করিয়া অনেক 
স্থান বিধ্বস্ত করিলেন । তগুকালে রাজা রাজধানীতে ছিলেন না, রাজা স্থিত 
অন্থান্ত লোক তখন অসম সাহসে মগদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল । 

পলায়িত পর্ত,গীজিগের মধ্যে অনেকে শ্রীপুর, চট গ্রাম, ভুলুয়া, বাকলা 
প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল ! তাহাদের বংশধর- 
গণ মধ্যে অনেকে, এই জিলার অন্তর্গত বাখরগঞ্জ থানার অধীনে পাজ্রী- 
শিবপুর এবং নলছিটী থানার অধীনে রাজাবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে বসতি 
করিতেছে । পান্রী-শিবপুরের পর্ত,গীজদের মধ্যে অনেকেই সমৃদ্ধিশালী ; 
তন্মধ্যে ডি, সিলভা পরিবারগণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 

পর্,গীজদের ম্যায় মগ জাতিও অস্মন্দেশে যে অমানুষিক অত্যাচার 
করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও অনেক স্থ।নে বর্তমান আছে ।. তাহাদের 
উপর তখন অস্মদ্ধেশীয় লোকের এরূপ একটা ত্বণা এবং ভয় ছিল যে, 
প্রাণান্তেও কেহ তাহাদের নিকটে যাইত না। দৈবাৎ কোথাও দেখ! হইলে 
উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত 1 কোন মগ, কোন হিন্দুর বাড়ীর উপর দিয়া 
চলিয়া গেলে, তশুক্ষণাৎ তাহার জাতি নষ্ট হইত। এরূপ অনেক “মগে- 
ত্রাক্মণ” “মগে-শুদ্র” “মগেনাপিত” ইত্যাদি সাহাবাজপুর প্রভৃতি স্থানে 
বর্তমান আছে । সমাজে এখনও কেহ তাহাদের জল. স্পশ জহি না। 
জাতীর মধ্যে তাহাদের সমাজ পর্যস্ত বন্ধ । :..*.. 

দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত: প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এসিয়াটীক টানি 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ। ৭৫ 


সভায় “সন্দ্বীপ” সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি সন্দ্বীপকে 
প্রাচীন সোমদ্বীপ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা মহাভারতে -এক 
সোমদ্বীপের কথা দেখিতে পাই। মহাবীর পক্ষীন্দ্র গরুড়, স্বীয় বিমাতৃতনয় 
নাগদিগকে পুষ্ঠে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । যে সকল দ্বীপ, 
উপদ্বীপে পক্ষীরাজ গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রমণীয়ক, এবং সোমদ্বীপের 
নাম উল্লেখ আছে।* উল্লিখিত পণ্ডতিতপ্রবর, বর্তমান আরাকানকে 
পুরাকালের রমণীয়ক, এবং সন্দ্বীপকে সোমদ্বীপ স্থির করিয়াছেন । ণ' 
মিঃ বেভারিজ্ও সন্দ্বীপকে সোমদ্বীপ অথবা সোমের দ্বীপ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । প্র 

সাহাবাজ খা নামে জনৈক মুসলমান সেনাপতি শা এদেশে আগমন 
করিয়া মগ এবং পর্তুগীজ দস্থ্যদের উৎপাত অনেকটা দমন করেন। 
তাহারই নামানুসারে সাহাবাজপুর নাম হইয়াছে । তিনি এই স্থানে 
গড়-বন্দী করিয়া বন্ধ সৈন্য সহ অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিলেন। অগ্যাপি 
সাহাবাজপুরের স্থানে স্থানে সেই চিহ্ন দেখা যায়। দন্থ্যদমন হইলে, 
সাহাবাজ খাঁ স্থানীয় রাজা! ও অস্ঠান্য ভূম্যধিকারিগণের প্রতি শাস্তি 
স্থাপনের ভার দিয়! রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন । 

সেই সময় হইতে কয়েক বৎসর বাকলার রাজা এবং শ্রীপুরের রাজা, 
উভয়ই মগ দন্থ্যগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন । মোগলকুল-গৌরব-রবি 
সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষ সময়ে, শ্রীপুরের চাদ রায় ও কেদার রায়, 
যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভৌমিকগণ বিদ্রোহী হন। তাহাদের 
দমনার্থ সআাট জাহাঙ্গীর, অন্বরাধিপ মহারাজ মানসিংহকে বহু সৈন্য সহ 
বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন; ফলে  ভেমিকগণ সমূলে নির্মল হইলেন । 


সা সক ০ পাশ শালী পপি টস পপ পা এ+ পা ৬ সস সপ 0 ক রর পাপ না ক চন সি 


রগ মহাভারত আদি পর্বব, আত্তীক প্ববাধ্যায়। ॥ ( নল ) 
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শ এই সাহাবাজ খার অস্তিত্ব সন্বন্কে অনেক বিরোধ দেখা যার। কেহ কেহ বল্রেদ যে তিনি. 
আকবরের সেনাপতি, আবার কোন কোন ধতিহাসিক বলেন যে, তিনি আকবরের, পূর্বের লেক । 
আইন-ই-আক্বরিতে কিন্তু সাহাবাজ খার দা নাই ; অথচ সাহাবাজপুয় সহাল, জাছে। ইছ! দ্বার) 
অনেকে কাদুদান করেন যে লাহাবাজ থ।, লজাট আকবরের অভদ্র পুর্ষেষ। এই বিষয়ে স্থানাস্ধরে 
আলোচনা কর। বাইবে। 


৬ বাকল।। 


তখন বাকলারাজ রাজ রামচন্দ্র বড় বিপন্ন ছিলেন: আমরা মে কথা 
পরে বলিব । 

এই সময়ে সুযোগ পাইয়া মগগণ অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিল; 
দলে দলে বিভক্ত হইয়া, স্থানে স্থানে গৃহদাহ ও গৃহস্হের সর্ববন্য লুণ্ঠন 
প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল। এমন কি তাহারা বর্তমান 
খুলনা জিলায়ও যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছে, কোন কোন স্থানে তাহার 
চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে । কখন বা নৌকারোহণে, কখন বা দলবদ্ধ হইয়। 
পদত্রজে গ্রামের মধ্যে অত্যাচার করিত । বর্তমান চন্দ্রদ্বীপ পরগণাঁয়ই এই 
অত্যাচার অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল: এমন কি বর্ধমান ঝালকাঠী থানার 
নিকটবস্তী প্রসৃতি স্থানেও অগ্ঠাপি তাহাদের পূর্ব অত্যাচারের চিহ্ন সকল 
পরিলক্ষিত হয়। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বারভূইয়ার মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য এবং 
চাদ রায় ও কেদার রায়ের ধ্বংস হইতেই বাকলার রাজার ক্ষমতা এবং রাজ্য 
অনেক পরিমাণে হৃস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ; সুতরাং "তাহার মগ দস্যুদের 
মত্যাচার নিবারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। এই জন্য বাদসাহের সাহায্য 
লইতে হইত । সম্রাট জাহাঙ্গীর তখন ভারত-সিংহাসনে সমাসীন। সময় 
সময় সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বঙ্গদেশীয় রাজ প্রতিনিধি কদাচিৎ এই 
দন দমন করিতেন; কিন্ত সৈন্য সামন্ত প্রত্যাগত হইলে, দৌরাত্ম্য 
পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি হইত। এই কারণে বাকলার দক্ষিণ প্রাস্তস্থিত অনেক 
গ্রাম একেবারে উতসন্ন হইয়া বর্তমানে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে । 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের দেহাবসানের পর তীয় পুত্র সাহজাহান ভারত 
সিংহাসনারোহণ করেন। তাহার মধ্যম পুত্র সুলতান সুজা ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে 
বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়! রাজমহলে স্বীয় রাজধানী স্থাপন 
করেন। 

মগ দম্থযগণ, তখন বর্তমান নলছিটী এবং তক্সিকটবন্তাঁ অনেক স্থান 
অধিকার পুর্ববক দলবদ্ধ হইয়! একত্র বাস করিতেছিল। বর্তমান বাখরগঞ্জের 
পশ্চিম, খুলনা জিলাস্তর্গত বাগেরহাট, পুর্বে সাহাবাজপুর, দক্ষিণে 
গলাচিপা এবং উত্তরে গৌরনদী পধ্যস্ত তাহাদের অত্যাচার, পুষ্ঠন এ্ভূতি 
আবাধে সম্পন্ন হইত। অধিবাদিগশ, তাহাদের আগমন বাঞ্ী শুনিলে, 


লে জী সপর্ঘীকি 
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দ্রব্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক স্ট্রীপুত্রপরিবারাদি লইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ 
পূর্বক আত্মরক্ষা করিত । 

বর্তমান নলছিটী নদীর উভয় তীরে তখন মগগণ রীতিমত গৃহাদি নির্াণ 
করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তখন এই স্থান নদীর চর ছিল, 
তাহাদের উপনিবেশ স্থান বলিয়া “মগের গড়” নাম হইয়াছিল । এখন 
এই স্থান “মগর” নামে অভিহিত ; এখানে অনেক সদ্বশজাত ব্রাহ্মণ 
সম্ভান বাস করিতেছেন। মগদিগের এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার 
রাজ প্রতিনিধির কর্ণ গোচর হইলে, আুলতাঁন আুজ1! মহতী সেনা সঙ্গে লইয়। 
স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং মগোপনিবেশের সন্গিকটেই 
গড়বন্দী করিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। নলছিটী নদীর উত্তর কুলে 
উক্ত গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। যদিও তাহার অধিকাংশ 
নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে, কোন ইষ্টকালয়ের চিহুও বর্তমান নাই ; তথাপি 
মুত্তিক1 নিম্মিত উচ্চ প্রাচীর, ছুইটা স্ুবৃহৎ জলাশয়, এখনও তাহার কীন্তির 
পরিচয় প্রদান করিতেছে । সুজ! কর্তৃক শিবির সংস্থাপন হেতু সাহারই 
নামানুসারে ইহার নাম “সুজাবাদ” হইয়াছে । 

মগদিগের সঙ্গে সুলতান সৈন্যের ছুই দিবসব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া- 
ছিল, মগগণ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অনেকে হতাহত হইল; কতকগুলি 
পলায়ন করিল, কতকগুলি বন্দী হইল । এই যুদ্ধেই মগগণ এরূপ ভাবে 
বিধ্বস্ত হইয়াছিল যে, তাহার! একেবারে হীনতেজ হইয়া অনেকে এ দেশ 
হইতে পলায়ন করিল। সুলতান সুজা, তাহার অধীনস্থ যে সমস্ত সৈন্ 
এই যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের পরিবারগণকে মগাধিকৃত ভূমি 
জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন । বরিশালের কালেক্টরীতে, বিগত 
১৮৪৫ সালে উল্লিখিত মর্মে এক দরখাস্ত প্রদত্ত হইয়াছিল । 

আসমান সিংহ নামক জনৈক লোক, এ স্থানে বাস করিত ; সুলতান 
প্রদত্ত এ জায়পীর তাহারই ভোগ দখলে ছিল ; তাহার মৃত্যুর পর এখন 
অস্ভের সম্পণ্ডিভূক্ত হইয়াছে । 

এই আসমান সিংহের  স্বৃত্যু সম্বন্ধে এ দেশে একটা. গল আছে৷ 
আসমানের স্ত্রী কুলটা ছিল? একট! মুলমান তাহার উপপতি, আসষান 
তাহ! জানিতে পারিয়া উন্মুক্ত তরবারি হত্তে তাহার শয়ন কক্ষের রুদ্ধ তবীরে 
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উপস্থিত হইল। মুসলমান, আসমানের উলজ কৃপাণ হস্তে এবূপ রুদ্র মুক্তি 
অবলোকন করিয়া পশ্চাদ্বার দিয়া পলায়ন করিল । দ্বার উদন্বাটনে বিলম্ব 
দেখিয়া আসমান সিংহ পদাঘাতে দ্বার ভগ্ন করতঃ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল । 
তাহার স্ত্রীর ক্রোড়ে ছোট একটী শিশু সম্ভান ছিল; ক্রোধান্ধ আসমান 
সিংহ, স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া তরবারির আঘাত করিল; কিন্তু দৈবাৎ সেই 
আঘাত পাপীয়সী রমণীর উপর না পড়িয়া নিরপরাধী শিশুর শরীর ছিখণ্ড 
করিল। কুলকলক্কিনী মৃত সন্তান ফেলিয়া পলায়ন পূর্বক ঘ্বণিত জীবন 
রক্ষা করিল। 

হত্যাপরাধে আসমান সিংহের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইলে, তদীয় ভ্রাত। প্রকৃত 
তত্ব অবগত হইয়া কলিকাতা আগীল করিল। ফলে, বিচারক তাহাকে 
মুক্তি দিলেন। এই সংবাদ লইয়। তদীয় ভ্রাত। অতি দ্রুতগামী অশ্বারোহণে 
রওনা হইল। সে যে সময় আসিয়া পৌছিল, তাহার কিয়ৎকাল পূর্বের 
আলসমান সিংহের ফাঁসি হইয়াছে । তাহার প্রাণহীন দেহ ফানিকান্টে 
ছুলিতেছে। 

এই শোচনীয় ঘটন! সম্বন্ধে অতি স্থন্দর কয়েকটা কবিতা আছে। 
আসমান সিংহের বাড়ীর চিহ্ন এখন আর নাই, সমস্তই নদী গর্ভে বিলীন 
হইয়াছে । 

ঝালকাঠীর নিকটবন্তী রূপসিয়। এবং রাজাপুর আউট পোষ্টের অন্তর্গত 
আরও ছুইটী মৃত্তিকানিন্মিত গড়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ইহাও মগ 
দন্থ্যদের দমনার্থ সৈন্য সমাবেশ করিতে নিশ্মিত হইয়। থাকিবে । এই 
উভয় গড়েরই অধিকাংশ নদী গর্ভে বিলীন হইয়াছে বটে, কিন্ত এখনও 
যাহা আছে, তাহাতে উহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । পঃ 

রেনেল সাহেব কৃত বাখরগঞ্জের প্রাচীন মানচিত্রে গলাচিপার 
নিকট মৃত্তিকা নিশ্মিত ছুর্গের চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু সেই স্থানও নদী 
গর্ভে বিলীন হওয়াতে এখন-উক্ত ছর্গের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। এহ দর্গ 
কাহার দ্বার কোন সময় পিশ্মিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়! 
যায় না। তবে. .মগ অথব। পর্ত,গীজ দন্থ্যদিগকে দমন করিবার জন্য যে. 
এই হর্গ নিশ্গিত হইয়াছিল এরূপই সম্ভব । 

বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকদের সধ্যে প্রতাপাদিত্য ও ইসা্খা ব্যতীত 
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অন্ত কোন নৃপতির রাজ্যে অথব। রাজধানীতে কোন হুর্গ নিম্মাণের কথ 
শুনা যায় না। বাকলার রাজধানী কচুয়া হইতে মাধবপাশা স্থানাস্তরিত 
হইলে তথায়ও কোন দুর্গ অথব। পরিখা দেখা যায় নাই । কেবল রাজধানীর 
দক্ষিণপশ্চিমপ্রাস্ত-বেষ্টিত “রাজার বেড়” নামক একটি ক্ষুদ্র নদী দুষ্ট হয়। 
বঙ্গীয় ভূপতিদিগের মধ্যে বাকলাধিপতি রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধে কতকট! 
অসাবধান ছিলেন; তাই বিদেশী মগ এবং পর্তুগীজ দন্থ্যগণ অন্যান 
রাজ্যাপেক্ষা তাহার রাজত্ব মধ্যে অধিকতর অত্যাচার করিয়াছে । 

যবন নরপতিগণের অভ্যুদয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে দস্যৎপীড়ন, এবং 
সর্বাপেক্ষা রাজ্যরক্ষার শিথিলতাই বাকল রাজ্য ধ্বংসের কারণ বলিয়। 
অনুমিত হয়। তাহার ব্লাজত্ব মধ্যে অসংখ্য পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়। বঙ্গদেশ 
উজ্জ্বল করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কোন অস্ত্রশস্্রবিৎ যোদ্ধ_ পুরুষ অথবা কোন 
উপযুক্ত সেনাপতি যুদ্ধস্থলে সৈন্য পরিচালন! করিয়া বিপক্ষদমন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয় ভৌমিকগণের 
স্বতন্ত্র ইতিহাসে অন্মেকেরই উপযুক্ত সৈম্ত এবং মেনাপতির পরিচয় পাওয়া 
যায়, কেবল ছুর্ভাগ বাকলার বিষয়ে ইতিহাস সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। রণচণ্ডীর 
উলঙ্গ কৃপাণ করে তাগুব ন্বত্য অপেক্ষা, বোধ হয় বীণাপাণির বীণাঝঙ্কার 
বাকলাধিপতির অধিক মনোজ্ঞ ছিজ ; এবং এই জন্যই অত্যল্পকাল মধ্যে 
বাকলার অধঃপতন হইয়াছিল । প্রাচীন দ্বাদশ ভৌমিকগণের মধ্যে চারি 
পাচ জন ব্যতীত আর সকলের অস্তিত্ব এখনও বর্তমান রহিয়াছে ; 
অভাগিনী বাকল দীন। কাঙ্গালিনীর মত অনেক দিন হইল কালের বিশ্ব- 
ব্যাপী চিত্রপটে মিলিত হইয়াছে । 

১৭২৪ হইতে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রোক সাহেব বাখরগঞ্জের যে ম্যাপ প্রস্তৃত 
করেন তাহাতে সমুদ্রের উপকূল প্রান্তে বাকল দ্বীপ বলিয়া৷ উল্লেখ আছে। 
মিঃ বেভারিজ. সাহেব এই স্থানকে মাধবপাশার রাজগণের প্রাচীন রাজধানী 
কচুয়া! বলিয়ঃ নির্দেশ করেন। এই মানচিত্রাঙ্কিত বাকলার চিহ্ন এখন বর্তমান 
নাই, কেবল কচুয়াশ্থিত ভূতপুব্ব রাজধানীর কতক চিহ্ন দেখ যায় মাত্র । 

বাস্তবিক বাকলার স্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ গোল দেখা যায়; কিন্ত কোন 
এতিহাসিকই বাকলার রাজধানীর স্থিতি স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। 
আইন-ই-আকবরিতে আবুল ফজেল লিখিয়াছেন “সরকার বাকলা। সমুক্র- 


৮৩ বাকশ।। 


কূলে অবস্থিত” কিন্তু ইহা আরাকান রাজ্যে না বঙ্গ রাজ্যে, তাহা কিছুই 
স্থির করেন নাই। আবার পর্ত,গীজ ভ্রমণকারী জেরিক. সাহেব বলেন, 
“আরাকান এবং সন্দ্বীপ রাজ্যের মধ্যে বাঁকল। রাজ্য অবস্থিত” ; ইহাতেও ( 
কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। তবে যত দুর স্থিরীকৃত হইয়াছে, 
তাহাতে দেখা যায়, যে বাকলার তদানীন্তন রাজধানী সমুন্রতীরবস্তী কচুয়া 
নামক স্থানে অবস্থিত ছিল । বর্তমান সময় হইতে পাঁচ ছয় শত বুসর 
পূর্বেব সমুদ্র ষে কচুয়ার প্রান্তে অবস্থিত ছিল তাহ! এক প্রকার নিঃসন্দেহ। 
ুপ্রসিদ্ধ এরতিহাসিক গোঁলাম হোসেন, তাহার প্রণীত প্রথিত নামা “সৈয়র- 
অল-মুতক্ষরীণ” গ্রন্থে বাকল সম্বন্ধে যাহ লিখিয়াছেন তাহা! অতীব 
বিস্ময়কর । আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে বাকলা সম্বন্ধে যতটুকু উল্লেখ আছে, 
মুতক্ষরীণেও প্রায় ততটা আছে। কিন্তু বাকল নাম স্যলে গোলাম হোসেন 
“ছোগলা” লিখিয়াছেন।% বাঁকলা, কি প্রকারে “হ্রোগলা” হইল বুঝিতে 
পারিলাম ন! ; উক্ত গ্রন্থকার, নিক বঙ্গের প্রায় সমস্ত অংশটাকেই “সরকার 
হোগলা” বলিয়া গিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিখ্যাত এতিহাসিক মিঃ ব্লকম্যান 
সাহেব বলেন যে, গোলাম হোসেন “বৰ” স্থানে ভূল বশতঃ “হ” ব্যবহার 
করিয়। থাকিবেন ; অথবা তৎকালে নিম্ন বঙ্গে প্রভূত পরিমাণে হোগল 
জন্মিত, হয়ত সেই কারণবশতঃই মুতক্ষরীণ প্রণেতা, এরূপ নাম পরিবর্তন 
করিয়। থাকিবেন। বিশেষতঃ আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ প্রায় সাদ্ধ দ্বিশত, 
বৎসর পুর্বেব রচিত হইয়াছে, এবং মুতক্ষরীণ তাহা'রই অবিকল অনুবাদ ; 
সুতরাং ব্লকম্যান সাহেব আইন-ই-আকবরিতেই অধিকতর বিশ্বাস 
করিয়াছেন |" 


গা আগ কারা, রাশ ওপর হা রশি শা নত 
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প্রাচীন তন্ব সংগ্রহ । ৮১ 


মৃতক্ষরীণ গ্রন্থে বাকলা সম্বন্ধে বেশী কিছু উল্লেখ না থাকার একটা 
কারণ অনুমিত হইতেছে । যে সময়ে উক্ত গ্রন্থ শেষ হইয়াছিল, তখন 
বাকলার অস্তিহ লোপ হইয়া “চন্দ্রদ্বীপ” নামকরণ হইয়াছে । ইহার অনেক 
পুর্ব্বেই কচুয়া হইতে রাজধানী, বর্তমান মাধবপাশ। গ্রামে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছিল। বিশেষতঃ মুতক্ষরীণে রাষ্ট্রবিপ্রৰ সময়েরই অধিকতর ঘটনা 
লিপিবদ্ধ ; তাই বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসসম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় না । 

বৃদ্ধ সম্রাট সাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া মোগলকুলপাংশুল ও রঙ্গ- 
জেব ও তাহার ভ্রাতধণ, দিল্লীর সিংহাসন লইয়া ঘখন পরস্পরের হৃদয়- 
শোণিত পানে উদ্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে স্থযোগ পাইয়া বিতাড়িত মগ 
এবং পর্ত,গীজ দন্ত্যগণ পুনরায় দলবদ্ধ হইল এবং সাহাবাজপুর ও মেঘন' 
নদীর তীরবন্তী অন্যান্য স্থানে অমান্ষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। কি 
উপায়ে উরঙ্গজেব অন্যান্য জ্রাতবর্গতক পরাস্ত করিয়! সিংহাসন লাভ করিয়া! 
ছিলেন :-দার।, সু মোরাদ প্রভৃতির কি দশ। হইয়াছিল-_ইতিহাসজ্ঞ 
পাঠক তাহ। অবগত আছেন ।% 

সমস্ত বাধা বিত্ব অতিক্রম করিয়। উরঙজজেব ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ; তাহার ন্যায় কন্ঠ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং 
রাজকাধ্যে পারদশী সম্রাট আকবরের পর আর কেহ সিংহাসনারোহণ 
করিয়াছিলেন কিন সন্দেহ। এই সমস্ত রাজোচিত গুণ থাকিলে ক্কি 
হয় ; তাহার ন্যায় মিত্রদ্রোহী, সর্বজনে অবিশ্বাসী, কুটীল, স্বার্থপর নরপতি 
মার্ক এন্টনির (177. 2511001৮) পর আর কেহ এই পৃথিবীতে জন্ম 
গ্রহণ করেন নাই। উরঙ্গজেবের এই সমস্ত দোষ ন। থাকিলে, তাহার স্তায় 
ভূপতি কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

সমআাট.ওরঙ্গজেব তখন উক্ত দন্য দমনার্থ বৈছ্যবীর সংগ্রাম স্রাহকে 
লিক তারা! প্রেরণ করেন। তিনি সাহাবাজপুরে 


পরপর ৯০৫ ০৫৮৪৯» প্রা জপ পপ এ 





₹ 3071081511785815 11) 17119 নামক ইংরাজী গ্রন্থে ওরঙগজেণের রাজ্যলাভ, এবং ততৎকর্তৃক 
নৃশংসভাবে জোষ্ঠ সহোদর দারা ও তথ্পুঞ্জের নিধন, সুপ চান সুজার দুর্গাতি এবং অবশেষে আরাকান. 
রাজ কর্তৃক তাহার ও ভৎপত্িবারবর্গের নিধন, বুদ্ধ সঞ্টের লাগন। প্রস্তুতি কমতি ০ করিত 
হইয়াছে । আমর এই গ্রশ্থ পাঠ করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। এ 


৯৯ 


২ খাকল। | 


উপস্থিত হইয়া নৃতন গড়বন্দী করিলেন, এবং পুরাতন গড় সংস্কার পূর্বক 
দন্থযদলনে প্রবুস্ত হইলেন। বনু দিন পধ্যন্ত “সংগ্রামের-কেল্লা” বলিয়। 
তাহার নিম্মিত হুর্গ সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। বর্তমানে এই প্রাচীন 
হিন্দুকীন্তি মেঘনার বিশাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে । সম্রাট ওরঙ্গজেবের 
দৈনন্দিন স্মৃতিলিপিতে সংগ্রামের এই গড়ের বিষয় উল্লেখ আছে । ১৬৬৫ 
খুষ্টাব্ধে এই ছর্গ নিশ্মিত হইয়াছিল । 

মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত এবং ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত বূপসিয়ার 
নিকট ছুইটী ছুর্গের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রফেসার ব্লকম্যান সাহেব 
এই ছুইটীকেও সংগ্রাম সাহ কর্তৃক প্রস্তত বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন ।% 
এই প্রবন্ধে প্রফেসার সাহেব, বাকল সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন : তিনি 
বাকলাকে একটী দ্বীপ বলিয়। স্থির করিয়াছেন । উল্লিখিত তুর্গ ব্যতীত 
সংগ্রাম সাহ কর্তৃক নিন্মিত যে সমস্ত প্রাচীন কীন্তি এদেশে এখনও বিরাজিত 
আছে, তন্মধো সংগ্রামসাহের স্বনাম প্রতিষ্ঠিত, ঝালকাঠী থানান্তর্গত একটী 
গ্রাম, এবং তুসংলগ্ন একটা ক্ষুদ্র খাল অগ্ভাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে । ৭ এই 
উভয় স্থান, “সংগ্রামনীল” এবং “সংগ্রামনীলের খাল” বলিয়া সর্বসাধারণে 
পরিচিত, বর্তমানে এই গ্রাম এবং খাল আমাদের ন্বত্বাধীনে রহিয়াছে । 

বরিশাল যাইবার পথে গৌরীপাশ। এবং কুমারখালী হাটের মধ্যে আরও 
একট মুত্তিক। নিম্মিত ছুর্গের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় । স্সামি যে কয়েকটা 
সূদ্দ্গ দেখিয়াছি, এক স্ুজাবাদ ব্যতীত, এইটাকেই বৃহত্তর বলিয়া বোধ 
হইল । ইহার অনেকাংশ এখন নদীগর্ভে বিলীন, তবুও যাহ! আছে, তাহা 
দেখিলে বোধ হয় যে এই ছূর্গ নিতাস্ত সাধারণ ছিল ন। একটা জলাশয়ের 
চিহ্ন এবং উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে কতকগ্চলি ইষ্টকস্ত.প গত পুর্ব বৎসর 
.দেখিয়াছিলাম . 

এই দুর্গ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন সময়ে নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহার 
কোন প্রমাণ পায়! যায় না। স্থানীয় প্রবাদ যে, এ স্থানে একজন 
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প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ। ৮৩ 


প্রতাপশালী হিন্দু ভূম্বামী বাস করিতেন। এই মৃত্তিকা নিন্মিত ছুর্গ তাহাঁরই 
বসতিস্থান। ছুরাচার মগ দন্থ্যগণ, তাহার বাড়ী আক্রমণ করিলে, তিনি 
যুদ্ধে পতিত হন; তাহার পরিবারস্থ রমণীগণ মগদের হস্ত হইতে সতীত্ব 
রক্ষা করিবার জন্য পুক্করিণীতে ডুূবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। স্থানীয় একজন 
প্রাচীন গৃহস্থ, আমাকে এই গল্প বলিয়া, সেই পুক্করিণী দেখাইয়৷ দ্িলেন। 
পুক্ষরিণীর চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু তাহার চতুষ্পার্শে এত জঙ্গল এবং 
কাট। বন যে, তথায় যাইতে সাহসী হইলাম না। 

মির জুয়া, সায়েস্তা খা প্রভৃতি মোগল স্রবেদারগণের সময়ে বাকলা। 
সম্বন্ধে কোন ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমর। পুবেরেই 
বলিয়াছি যে, তদানীন্তন রাজা অত্যন্ত হীন প্রভ হইয়াছিলেন, রাজ্য শাসন 
সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষমত। ছিল না: কেন না, রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন 
গুরুতর কাধ্য উপস্থিত হইলেই স্রবেদার কর্তৃক মীমাংসিত হইত । তখন 
মোগল স্ুবেদারের মন যোগাইয়। রাজত্ব রক্ষা করিতে হইত। একবার 
ষড়যন্ত্রে পড়িয়া নবাবের কোপানলে চন্দ্রদ্বীপের রাজা উদয়নারায়ণ রাজত্থ 
হারাইয়াছিলেন : আমর! এই সম্বন্ধে পরে বলিব । 

নবাব আলিবন্দি খা! যখন বঙ্গ-বিহার-উডিষ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন, তখন আগাবাখর নামক জনৈক মুসলমান রাজপুরুষ, 
সেলিমাবাদ পরগণার সাড়ে এগার আনী এবং বোজরগউমেদপুরের সম্পুণ 
অধিকার করেন। এই আগাবাখরে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, কেন না 
তাহারই নামানুসারে সমস্ত জিলার নাম হইয়াছে । & 

এখন এই আঁগাবাখর কে, তাহা একবার জানিতে চেষ্টা করা যাক্‌। 
টাইলর সাহেব বলেন যে, আগাবাখর বাখরগঞ্জের জনৈক প্রসিদ্ধ ভূম্যধি- 
কারী ; উক্ত সাহেব প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ ঢাকার ইতিহাসে (7০017১০98158107% ০01 
[)%০০৭ ) এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। 

[নবাব আলিবদ্দি খার জামাত। নিবাইস মহম্মদ খা, সরফরাজ খার স্থলে 
দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া সুশ্িদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইংয়াজ 
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রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যস্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ হোসেন- 
কুলী খার ভ্রাতুপ্পুত্র হোসেনউদ্দিন খা নামক জনৈক রাজপুরুষকে তিনি 
ঢাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে বুদ্ধ নবাব আলিবদ্দি খা 
সিরাজদ্দৌলাকে ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন, তখন মস্নদ লইয়া 
সিরাজদ্দৌল! ও সমতজঙ্গ (সকৎজঙ্গ ) প্রভৃতির সঙ্গে বিষম মনোমালিন্য 
উপস্থিত হইল। ফলে সমত্জঙ্গের পক্ষীয় হোসেনকুলী খা ও তৎভ্রাতুষ্পুত্র 
হোসেনউদ্দিন, সিরাজ কর্তৃক নিহত হইলেন। হোসেনউদ্দিনকে হতা। 
করিবার জন্য সিরাজ, আগাসাদক নামে জনৈক মুসলমানকে নিযুক্ত 
করিলেন; এই আগাসাদক আগাবাখরের পুত্র। আগাবাখর খা তখন 
বোজরগউমেদপুরে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সর্বদাই 
ঢাকার শাসনকর্তা হোসেনউদ্দিনের নিকট বাস করিতেন। আগা সাদক 
ঢাকায় পেঁছিয়া ভাবী নবাব সিরাজদ্দৌলার আদেশ, এবং তৎকর্তৃক ঢাকার 
শাসনকর্তৃত্বপদ লাভ প্রভৃতি প্রলোভনস্চচক বাক্য পিতার নিকট 
বলিলেন। পিত্াপুত্র উভয়েই এই লোমহর্ষক পরামর্শ, স্থির কৰিয়া নিশীথ 
সময়ে কয়েক জন সৈনিক সহ নিপ্রিত হোসেনউদ্দিনের অন্তঃপুবে প্রবেশ 
পূর্বক তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। প্রভাতে এই পৈশাচিক কাধ্য 
সাধারণে ব্যক্ত হইলে, অধিবাসিগণ যারপরনাই উত্তেজিত হয়] 
উঠিল। তখন আগাবাখর এবং আগাসাদক, সিরাজদ্দৌলার আদেশে 
এই কাধ্য করিয়াছেন, এবং হোসেনউদ্দিনের পরিবর্তে আগাবাখরই 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন, এরূপ বলিলেন। অধিবাসিগণ গত প্রাণ 
হোসেনউদ্দিনকে নিরতিশয় শ্রদ্ধ! করিত ; কেন না, তিনি ন্যায়, ধর্ম, এবং 
দনূর সহিত শাসনকাধ্য নির্বাহ করিতেন। তাহার তখন আগাবাখরের 
নিকট বৃদ্ধ নবাব অথব! প্রধান মন্ত্রী নিবাইস মহন্মাদের সহী-মোহরযুক্ত 
পরওয়ান। দেখিতে চাহিল। হত্যাকারিগণ তখন চতুন্দিক অন্ধকার 
দেখিলেন, পাপীষ্টের পাপ প্রলোভনে ভুলিয়। ষে একজন নির্দোষের 
প্রাণহত্যা করিয়া চির নরকের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, তখন তাহার! 
বুঝিতে পারিলেন। ক্রোধান্ধ অধিবাসিগণ উত্তেজিত কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ 
সহী-মোহুরযুক্ত পরওয়ান৷ দেখিতে চাহিল। কোথায় পরওয়ানা,--কে 
দেখাইপে? তখন সকলে উলঙ্গ কূপাণকরে সেই হত্যাকারিয়কে 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । ৮৫ 


আক্রমণ করিল। ছুরাত্মা আগাবাখর তখনই নিপতিত হইলেন, কিন্তু 
তৎপুত্র আগাসাদক আহত হইয়া কোন মতে পলায়ন পুব্বক ঘ্বৃণিত 
জীবন রক্ষা করিলেন ।] *% 

ক্ষাফউন সাহেবেব সঙ্গে টাইলর সাহেবের ইহাতে সামান্য অনৈক্য 
দেখা যায়। তিনি বলেন যে, আগাবাখর চট্টগ্রাম বিভাগের শাসনকর্তা 
ছিলেন। রাজস্ব বাকী পড়ার জন্য, আগাবাখরের পুত্র আগাসাদক, 
নিবাইস মহম্মদের আদেশান্ুসারে ধৃত হইয়া মুশিদাবাদে নীত হন। 
উক্ত আগাসাদক ঘোরতর মছ্যপায়ী এবং তদ্ধেতু সামান্য পরিমাণ 
বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার প্রলোভনে সহজেই আগাসাদক 
উক্ত পাপকাধ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং সিরাজও তদনুসারে 
তাহাকে পলায়ন করিতে দিলেন। ১৭৫৫ খুষ্টাব্দের ১লা৷ ডিসেম্বর আগা- 
সাদক ঢাকায় পৌছিয়া! পিতার সঙ্গে পরামর্শ পুব্বক ছ্াদশজন সৈনিক সহ 
রাত্রিতে হোসেনউদ্দিনকে বিনাশ করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে 
সিরাজদেোৌলার আদেশ তাহারা প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র। এদিকে 
নশিবাইস মহম্মদ খা, আগাসাদকের পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়। তাহাকে ধৃত 
করিবার জন্য ঢাকায় লোক প্রেরণ করিলেন। এই লোক তথায় পৌছিচুল, 
সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হইল: অধিবাসিগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া 
তখনই তাহাদের আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে আগাবাখর নিহত হইলেন, 
কিন্ত আগ! সাদক পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন ৭' 

প্রসিদ্ধ গোলাম হোসেন খা, সৈয়র-অল-মুতক্গীরণে আগাবাখর খাকে 
ঢাক বিভাগের একজন ধনাঢ্য জমিদার বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 
হোসেনউদ্দিনের হত্যা সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, টাইলর ও জ্রাফটন 
সাহেবও প্রায় তাহাই বলিয়াছেন; প্রভেদ এই একটু যে, আগাবাখর স্বয়ং 
এই হত্য। কাধ্যে লিপ্ত ছিলেন না। & কোন এঁতিহাসিকই আগা বাখর 
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৮৬ নাকল। 


খাঁর পরিচয় দিতেছেন না। কেহ কেহ মাত্র বলেন যে আগাবাখর 
আফগান নাম, সম্ভবতঃ ইনি পাঠানজাতীয় মুসলমান হইবেন। তিনি 
যে চট্টগ্রাম প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, তাহাই সত্য বলিয়! অনুমিত 
হয়; এবং বোজরগউমেদপুরে নিজ নামে গগঞ্জ” স্থাপন করিয়া 
সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনী অংশ যে বলপুববক দখল করিয়া- 
ছিলেন, তাহাও প্রকৃত। পরে তাহারই নামানুসারে সমস্ত জিলার নাম 
প্রসিদ্ধি লাভ করিল : কিন্তু ইতিহাসে এই আগাবাখর খার, এমন কোন 
সৎকাধ্যের অথব। প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ দেখিলাম না, যাহাতে ঠাহারই 
নামানুদারে এই সমগ্র ভখণ্ডের নামকরণ হইয়াছে । যতটুকু চরিত্র, 
ইতিহাসে বর্ণিত লাছে, তাহাতে আগাবাখর খাকে, নরকের কীট অপেক্ষাও 
জঘন্য বলিয়। বোধ হয়। মিঃ বেভারিজ. এবং সার হাণ্টার প্রভৃতি মহোদয়- 
গণ ইহার কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই । 

স্ুপ্রসিদ্ধ এসিয়াটাক রিসাচ্চে আমরা এক আগাবাখরের উল্লেখ 
দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাকে ঢাকার নবাব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
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প্রাচান তত্ব সংগ্রহ । ৮৭ 


অন্যান্য এতিহাসিক গ্রন্থে, কিন্ত তদ্বিপরীত পরিলক্ষিত হয়। এই আগা 
বাখর ও আমাদের পুর্বোল্লিখিত জআগাবাখর একব্যক্তি কি না, তাহা নির্ণয় 
করা অসম্ভব | *% 

বাখরকাগী নামক একটা গ্রাম সাহেবগঞ্জ থানায় এখনও পরিলক্ষিত 
হয়; ইহা আগাবাখরের নামানুসারে হইয়াছে বলিয়া সম্ভব । 

কেহ কোন দাস্তিকত। অথব। ক্রোধের পরিচয় দিলে, অস্মন্দেশে তাহাকে 
আগাবাখরের সঙ্গে উপমা দিয়া থাকে । ইতিহাস আগাবাখর খা সম্বন্ধে 
যাহাই কেন বলুক না, এদেশে কিন্তু তিনি অন্তরূপে পরিচিত । আবাল- 
বুদ্ধবনিতা, তাহাকে পাপিষ্ঠ, অত্যাচারী, পরস্বাপহারক, দাস্তিক বলিয়৷ 
থাকেন । তঙগুসম্বন্ধে এই জিলার স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত, 
কিন্তু তিনি যে তুবৃত্ত ছিলেন, তাহা সব্ববাদী সম্মত। আবশ্যকবোধে 
একটী জনপ্রবাদ উল্লেখ কর! গেল। 

বোজরগউমেদপুর ও সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনী অধিকার পৃর্বক 
খ। সাহেব প্বনামে “গঞ্জ” স্থাপন করিয়া সপরিবারে বাম করিতে আর্ত 
করিলেন। তাহার অধিকারস্থিত অধিবাসিগণ, কি ভদ্র, অভদ্র, ধনী, 
নির্ধন আবশ্যকবোধে সকলকেই শারধরিক বা আর্থিক সাহায্য করিতে 
হইত । প্রজাবর্গের মধ্যে কাহারও গৃহে সুন্দরী যুবতী দেখিলে, তাহার 
আদেশক্রমে কম্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া বলপুর্ববক রাজান্তঃ- 
পুরে প্রেরণ করিত। কেহ কোন আপত্তি অথব! বাধা বিদ্ব উপস্থিত 
করিলে, তাহার হুর্গতির সীমা থাকিত না; ফৌজ আলিয়া! গৃহস্থের 
যথাসর্ধবস্য লু্ঠন করিত, এবং কাহাকেও বা ধরিয়া লইয়া “নিমকের 
জ্বালে” চালান দিত । 

ইহা অপেক্ষাও অনান্ুষিক অত্যাচারের কথা স্থানে স্থানে এখনও শুন! 
যায়। নবাব সিরাজদ্দৌল। ষে প্রকার পৈশাচিককাণ্ডের অভিনয় দেখাইয়। 
ভারতকে চমকিত্ত করিয়া গিয়াছেন,__-আগাবাখর তদপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে কি 
হয় ; তিনিও অত্যাচারে নবাব অপেক্ষা বড় কম ছিলেন না। এই সমগ্র 
ভূখণ্ড “বাখরগঞ্জ” নামে অভিহিত হইবার ইহাও একটী কারণ অনুমিত হয়। 


পা এ পম বা আন 
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৮৮ খাকলা। 


আগাবাখর, বোজরগউমেদপুরেই প্রথমতঃ স্বনামে “গঞ্জ” স্থাপন করায়, এ 
স্থানটুকু - মাত্র তাহার নামানুসারে “বাখরগঞ্জ” নামে অভিহিত হইত। 
পলাশীর যুদ্ধান্তে ব্রিটিস রাজ্য পত্তন হইলে, প্রথমতঃ স্থানীয় রাজধানী 
পুর্ব্বোস্ত বাখরগঞ্জে স্থাপিত হইয়া! শাসনকাধ্য সম্পন্ন হইতে থাকে; 
অনেক বতসর পরে কর্তৃপক্ষগণ অনেক অস্থুবিধ! দেখিয়! বর্তমান বরিশাল 
নামক স্থানে স্থানীয় রাজধানী পরিবর্তন করেন। সেই অবধিই বাখরগঞ্জ 
বলিয়া পরিচিত হওয়ায়, অগ্ঠাপি সব্বস্থানে এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । স্থানান্তরে আমাদের এই সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে । 

আগাবাখরের নিধনের অল্প পরেই এই দেশে আর একজন মুসলমানের 
নাম চিরম্মরণীয় হইয়াছে ; ইহার নাম মহম্মদ ছবিখা। আগাবাখর 
কুকাধ্য. এবং পাপাভিনয়ের দ্বারা এদেশবাসিদের ষে প্রকার জ্বালাতন 
করিয়াছিলেন, ছবিখ। ততোধিক উপকার করিয়াছেন । এই জিলায় অনেক 
স্থানে তিনি প্রশস্ত বত ইষ্টক নিন্মিত সেতু, নিশ্ীণ করিয়া ভিলেন : 
কেবল এ জিলায় কেন, যশোহর, খুলনা, করিদপুর (প্রভৃতি স্থানে তাহার 
নিশ্মিত বর্ঘ এলং সেতু অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহা “ছুবিখশর 
জাঙ্গাল বলিয়া প্রসিদ্ধ' অনেক স্থানে এই সমস্ত বর্জ এখন আর পূর্ববরূপ 
উন্নত অবস্থায় না থাকিলে যাহা আছে, তাহা যেন প্রশস্ত এবং উন্নত, 
বর্তমান সময়ের ডিস্রিক্টরবোর্ডের প্রথম শ্রেণীর রাস্তা গুলিও ততদূর প্রশস্ত 
এবং উন্নত নহে । এই মহাপুরুষ যে কীন্তি রাখিয়া! গিয়াছেন, কালে 
তাহার লোপ হইলেও লোকে তাহাকে সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেনা। 
দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই মহ! পুরুষের কীপ্ডি ক্রমশঃই লোপ হইতেছে 
সরকারি কাগজে যে ঘে স্থানে ছবিখার জাঙ্গালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়, বর্তমানে এখন অনেক স্থানে তদ্বিপরীত পরিলক্ষিত হইতেছে। স্বার্থ 
সিদ্ধির মানসে অনেকে ইচ্ছ! পুর্বরববকই এই প্রাচীন কীন্তি লোপ করিতেছেন । 

এই মহাপুরুষ ঘে কোন সময় প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন, তাহ। জান৷ যায় 
না, এমন.কি তিনি যে কে, কোথায় আবাস ভূমি, এই দেশের সঙ্গে তাহার 
কি সম্বন্ধ, তাহাও জান! স্থুকঠিন। স্ুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক সৈয়দ গেলাম 
হোসেন, তীহার জগছিখ্যাত ইতিহাস সৈয়র-অল-মুতক্ষরীণে এ সম্বন্ধে 
কোন উল্লেখ করেন নাই । এক সেউকি খাঁর কথ! আছে বটে, কিন্তু 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ। ৮৯ 


তিনি পুণিয়ার শাসনকর্তা ; বঙ্গদেশে অথবা অন্য কোন স্থানে তৎকর্তৃক 
কোন সাধারণ হিতকর কাষ্যের কোন উল্লেখই দেখিতে পাইলাম না । 
মেহেন্দিগঞ্জে একটা মস্জিদ আছে, তাহার উপরিস্থিত প্রস্তর-ফলকে 
লিখা আছে যে, ছবিখ" কর্তৃক এই মস্জিদ বাঙ্গলা ১১৬১ সালে নিশ্মিত 
হইয়াছে । কোটালীপাড়ায় তৎকর্তৃক নিশ্রিত আরও একটী মসজিদ দেখা 
যায়, তাহাতেও ছনিখশর নাম ব্যতীত অন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় না। 

এই মহাত্বার পরিচয় সম্বন্ধে দেশ প্রবাদ ব্যতীত, অন্য কিছুই জানিবার 
উপায় নাই ; কিন্তু তাহ1ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে প্রসিদ্ধি লা 
করিয়াছে । ৃ 

কেহ কেহ বলেন যে, ছবিখ? আলিবদ্দিখণর পুর্বেবের লোক : সরফরাজ 
খ। যখন বঙ্গ-বিহারের স্থাবেদার, তখন এই ছবিখণ, পুর্ত বিভাগের জনৈক 
প্রধান কম্মচারী ছিলেন । একদিন নবাব সরফরাজরখী, ছবিখাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, কোন্‌ কাধ্য করিলে সব্বসাধারণের চিরম্মরণীয় হওয়। যায় : 
ছবিখা! বলিলেন ফে, যদি সর্ব সাধারণের উপকারার্থ, অজজ্র অর্থ 
ব্যয় করিয়। স্থানে স্থানে প্রশস্ত বত্ম? দীঘি, সেতু প্রভৃতি নিম্মাণ করা যায়, 
তবে যেরূপ অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়, তঞ্জুপ সর্বসাধারণের নিকট চিরস্মরণীয় 
হইয়া অক্ষয় কীপ্তিবান্‌ হওয়া যায়। নবাব সহাস্য বদনে বলিলেন যে 
যদি ছবিখা স্বয়ং এই কাধ্যভার গ্রহ করেন ও স্তসম্পন্ন করিতে 
সম্মত হন, তবে তিনি অবশ্যই এই প্রকীর অর্থ ব্যয় করিতে স্বীকুত 
আছেন। ছবিষখা স্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে, টাকা নবাবের, কিন্তু 
 হশঃ তাহারই হইবে। নবাব সেই কথায় কোনও উত্তর প্রদান করিলেন 
না। নবাব প্রদত্ত অর্থ লইয়া! মহম্মদ ছবিখ", নিম্ন বঙ্গে আগমন পৃব্বক, 
নান! স্থনৈ নানাপ্রকার দীঘি, পুক্ষরিণী, প্রশস্ত নতম, ধন্মমন্দির, পাস্থশাল! 
নিশ্মাণ প্রভৃতি লোক হিভকর কার্ধ্য সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । 
অচিরাৎ চতুর্দিকে তাহার নির্মল যশঃ ঘোষণ।. করিয়া নরনারীশ্বণ 
উদ্ধ বাছুতে তাহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। নবাবের কর্ণে এই 
সুখ্যাতি পৌঁছিল, ভিনি ছবিখ্ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ, লোকে 
এই : শুভালুষ্ঠানের জন্য নবাবের সুঘশ বিঘোহিত না কারি, . তাহার ।, 
(ছবিখীর ) সুখ্যাতি করে কেন? ছবিখী। বলিলেন যে, জিনি যখন এই 
৯২ 






2৩ বাকল! । 


'কাধ্যভার গ্রহণ করিয়। গমন. কুরেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, টাকা নবাবের, 


যশঃ কাহার, কাধ্যেও তাহাই হইয়াছে । নবাব এই প্রকার স্পষ্টোক্তিতে 
ক্রুদ্ধ হইয়া ছবিখীকে কারারুদ্ধ করিলেন। 

ইহাতে নবাব যে কেন নির্দোষী ছবিখশকে কারারুদ্ধ করিলেন, তাহ! 
বুঝিতে পারিলাম না, তবে নবাবী চাল-চলতি আইনকানুন সকলই স্বতন্ত্র; 
কেননা মুসলমান নবাবদের মুখের কথাই আইন, এবং তাহাই প্রজাগণের 
বিনাবাক্যব্যয়ে শিরোধাষ্য ৷ 

মহাত্মা বেভাবিজ্‌ সাহেব, ছবিখ1 সম্বন্ধে একটা লোমহধণ বিস্ময়কর 
প্রবাদ উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ জন্য তাহার 
বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করা গেল। 

[ ছবিখণ? পশ্চিম দেশবাসী একজন ধনাঢ্য মুসলমান বণিকের সম্ভাঁন। 
শৈশবে একদ! তিনি মাতৃক্রোড় হইতে অপহৃত হন। তংকালে বাঙ্গলা, 
বিহার ও উড়িষ্যায় ছেলেধরার ভয়ে সকলেই শশব্যস্ত ছিলেন। চৌরগণ 
তাঁহাকে জনৈক নিঃসস্তান ধনবান মুসলমানের নিকট বিক্রয় করে। 
কয়েক বৎসর পরে একদা প্রাপ্ত বয়স্ক ছবিবী। বহু লোক সমভিব্যাহারে 
মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। অনেক দূর ভ্রমণ করিতে করিতে গভীর 
অরণা মধ্যে. বৃক্ষমূলে এক পরম! সুন্দরী প্রৌঢ়! রমণী দেখিয়া, ছবিখাঁর 
অনুচরবর্গ নিকটে , আগমন পূর্বক, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। 
রমণী বলিলেন যে, তিনি ধনাঢ্য লোকের স্ত্রী, এবং সন্ত্রাম্ত বংশের 
কুলবধূ; দস্ুগণ তাহাদের বাড়ীঘর লুঠন পুর্র্বক, তাহার স্বামী ও 
অন্তান্য আত্মীয়গণকে বিনাশ করায়, তিনি মানসম্্রম রক্ষার্থ অরণ্যে. 
প্রবেশ করিয়াছেন । ছবিখী! এ রমণীর বূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া! ভাহাকে 


. বিবাহ" করিলেন। এইক্ূপ কিয়ৎকাল গত হইলে একদা এ রমণী 
'-ছুবিখার পদতলে কোন একটী বিশেষ চিহ্ন অবলোকন কৃরিয়। অত্যন্ত 


বিমর্ষ চিত্তে ছবিখার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । 'ছবিক্' বলিলেন 
ষে বাঙ্গ্যকালে তাহাকে তাহার মাতৃ ক্রোড় হইতে ছেলেধরার দল 

অপহরণ করিয়া আনিয়। এই স্থানে বিক্রুয়-. করিয়াছে । * যাহাকে তিনি 
পিতৃ সম্বোধন করিতেন, তিনি. তাঁহার ' জনক নহেন;-পরসক পিতা 


_মাত্র। প্রকৃত জনক জননীর নাম তিনি অবগত  নহেল। ই কথ! 


প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ । ৯১ 


শ্রবণ মাত্র উত্ত রমণী শিরে করাঘাত পূর্বক বাত্যাহত কদলী বৃক্ষব 
মূচ্ছিতা হইলেন। বহু শুশ্রধায় তাহার ঁল্তন্যোৎপাদন হইলে, ছবিষ্ধ। 
তাহার এই প্রকার আকস্মিক অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রমণী 
বলিলেন যে, সব্বনাশের কথা তিনি আর কি বলিবেন, বাল্যকালে যে 
জননীর অঙ্ক হইতে তিনি (ছবির) অপহৃত হইয়াছেন, তিনিই 
ভাহার সেই পাপিয়পী জননী, ভ্রমান্ধে পতিত হইয়া তাঁহারা যে মহাপাপ 
করিয়াছেন, কখনও তাহা হইতে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। এই 
প্রকার লোমহর্ণ ও ভীষণ সংবাদ অবগত হইয়া ছবিখার নিদারুণ 
মন্মবেদনা এবং অনুশোচনা উপস্থিত হইল । তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে 
বহির্গত হইলেন এবং একজন ধাশ্মিক মুসলমান ফকিরের নিকট সমস্ত 
বিষয় ব্যক্ত করিয়। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন । 
ফকির বহুক্ষণ চিন্ত! করিয়া বলিলেন যে ষদিও অজ্ঞাতে তিনি এই 
মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই ; তবে ঈশ্বরো- 
পাসনা এবং সাধারণের হিতকল্ে সব্বন্ব ব্যয় প্রভৃতি পুণ্য কাধ্য করিলে, 
কতক পাপ লাঘব হইতে পারে মাত্র। ফকিরের উপদেশানুসারে, ছবিখা 
তখন স্তীহার বিপুল অর্থ সাধারণের হিতকর কাধ্যে ব্যয় করিতে আরস্ত 
করিলেন ; স্থানে স্থানে জলাশয়, পান্থনিবাস, ধশ্মমন্দির এবং প্রশস্ত বর্ম 
প্রভৃতি তাহারই অর্থে নিশ্মিত হইতে লাগিল। এই প্রকার তাহার সমস্ত 
অর্থ নিঃশেষিত হইলে তিনি ফকিরী গ্রহণপুব্বক মক্কায় গমন করিয়া, 
ঈশ্বরোপাসনায় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিলেন |] 

কেহ কেহ বলেন যে, ছবিখ। মুরসিদাবাদের নবাবনরকারে কোটাল 
( শাস্তিরক্ষক ) ছিলেন। তাহার উপর এই প্রদেশের শাস্তি রক্ষার ভার 
যস্ত ছিল। বর্তমান কোটালীপাড়া পরগণায় তাহার 'আবাসম্থান ছিল; 
ভাহারই পদান্ুুষায়ী এই স্থানের নাম পরিবত্তিত হইয়া “কোটালপাড়া” 
বর্তমান কোটালিপাঁড়া হইয়াছে 1 | 

উপরে 'খ্বাহা যাহা লিখিত হইল, সমসতই কিছবনস্তী সুলক। ছবিত। খিনিই 
হউন ন! তিনি যে ধার্প্িক এরং পরোপকারী ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ 
নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের বর্তমান ইতিহাস লেখকগণ 
অনেক আঁবঞ্জনায় গ্রন্থের, কলেবরপুষ্টি করেন। কিন্তু দেখহিতৈষী 


নি. বাকলা। 


মহাত্ম'গণের জীবনী সঙ্কলনে ভাদৃশ যত্ববান হন না। বর্তমান এতিহাসিক 
গণের মধ্যে হয়ত অনেকে ছবিখার নাম পধ্যন্তও শুনেন নাই। রত্বপ্রস্থ 
ভারত ভূমে যে কত স্থানে কত মহার্ধ্য রত্ধ শোচনাতীত স্থানে পদ্ছিলাবস্থায় 
পড়িয়া আছে, কয়জনে তাহার. খোঁজ করে £ | 

পর্তূশীজ এবং মগদিগের উৎপীড়নে অন্মদ্দেশ যে প্রকার ক্ষতি গ্রন্থ 
হইয়।ছিল, তদপেক্ষা মারও এক ছুর্ধর্ষ জাতি কর্তৃক বঙ্গদেশের আবাল- 
বৃন্ধরনিতা যার পর নাই উৎলীড়িত হইয়াছিলেন। ইহারা মহারাষ্ট্র 
জাতি; ইহাদের অত্যাচার বাঙ্গলায় “বর্গীর-হাঙ্গামা” বলিয়া অভিহিত । 
আজও ঘরে ঘরে ব্গীর হাঙ্গামার কথা শুন! যায় , জননী, ক্রোড়স্থিত 
শিশুকে ঘুম পাড়াইবার সগয়ে বর্গীর হাঙ্গামার ছড়া আবার্ত করেন 

“খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বগী এল দেশে; 
বুলবুলিতে ধান খেয়ে যায়, খাজান। দিব কিসে ।” 

পারস্যাধিপতি নাদীর সাহ্কের ভারতাক্রমণ ও দিল্লী নগরী লুণ্ঠন এবং 
অধিবাসিগণের নৃশংসরূপে হত হইবার পর হইতে মোগল সম্াউটদিগের 
ক্ষমতা যার পর নাই ত্রাদ হইয়াছিল । এই সময়ে দাক্ষিণাতাবামী মহা- 
রাষ্ত্ীয়গণ & যার পর নাই পরাক্রমশালী এবং ছুদ্ধর্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। 
স্থবিখ্যাত পেশোয়। বাজীরাও বল্লালের পুত্র বালাজী বাজীরাও এবং বেরারের 
অধীশ্বর রঘুজী ভোসল্লা তাহাদের নায়ক। তাহারা দলে দলে ভারতবর্ষের 
নান! স্থান আক্রমণ করিয়! বার পর নাই অত্যাচার করতঃ লু্ঠনাদি করিতে 
লাগিল। মহম্মদসাহ তখন দিল্লীর সম্রাট, তিনি কিছুতেই এই ছুপ্ধা্ 


শা ও এপ পাশা উদ পি ০০০ ৪ আপ সপ দি 





শা রী পা চপ পা পাস পা তা জার ্পী সিপলি ১ দিল আপাত ৪ ও আপিল পিপি শালাটিশ পপ শী শী সত পি শত সী উপ পপ পি 


« কা রান্্রীরগণ হিন্দু, তাহাদিগের বাসভূমি বর্থমান বোম্বাই এবং বেরার প্রদেশ । বিঙ্গিপ্ত 
সহাপ্াট্রশক্তি কেন্ত্রীতৃত করিয়া দাক্ষিণাতো হিন্দুরাজ্জা প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্টে মহা রাষ্ট্রবীর শিবাজী 
আবির্ভাব হইক্সাছিল। তিনি সহত্রির উত্ত,জ শিখর ছইতে কতিপয্স অগুচর নার সমভিব্যাহারে বত) 
হর! অত]াচারী মোগপের বিরুদ্ধে ঘে ভীবর্ণ সবরানল প্রদজ্মলিত ক রিগাছিলেন তাহা! ইতিহঠস পাঠক 
ঝাজ্েই অবগত জাছেন। উএঙজেব নহারাক্-বিজগ্ে অসমর্থ হইর! ভয় হৃদয়ে দাক্ষিপাঁত্ো প্রাণত্যাগ 
করেন। শিবা্জীর তিরোধানের পর রাঙারাষ, বালাদী দিশ্বন!খ এবং বাদীরাও বল্লাজের সাখনাঝলে 
মহারাষট্রশক্তি ত্রযেই প্রথল হই! উঠিল, কিন্তু বাজীর। ও বল্লালের মৃত্যুর গর হইতেই হহায়াষ্ট্র সর্দারগণ 
অতিশয় যথেচ্ছাচারী এবং প্রগাপীড়ক হই] উঠিলেন। অবশেষে তৃতীয় পাঁনিপথের নহাম়ুদ্ধে মছাঙ্গাই- 
শি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। | : 
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জাতির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাহার দিল্লী নগরীর 
তিন মাইল দূরবস্তী স্থান পর্যন্ত আক্রমণ পূর্বক করায়ত্ব করিয়াছিল । 

সম্রাট অবশেষে মহারাষ্ট্র নায়কদিগকে “চৌথ” অর্থাৎ রাজস্বের এক 
চতুর্ধাংশ দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। সঞআজাটুকে হীনবল 
দেখিয়া, মহারাত্ীয়গণ সাআাজ্যের সকল স্থানেই চৌথ আদায় করিতে প্রবৃত্ত 
হইল, প্রায় সমস্ত সুবেদারই এই চৌথ আদায় করিলেন । 

বঙ্গদেশ হইতে চৌথ আদায় করিবার জন্য রঘুজী. ভাস্কর পণ্তিত নামা 
জনৈক সেনাপতির অধীনে বহু সহম্ন সৈম্তসহ তাহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ 
করিলেন । তখন নবাব আলিবদ্দি খ। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি : 
তিনি এই বিপদে দিলীশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহ 
সাহাষ্যার্থ আজিল না, কারণ তখন সম্রাট নিজেই মহারাষ্ট্র-ভয়ে ভীত। 
বনুদিন ব্যাপিয়। নানাস্থানে যুদ্ধ হইল বটে, কিন্ত ভাস্কর পণ্ডিত অবশেষে 
বিফল মনোরথ হইয়া বেরারে প্রত্যাবুত্ত হইলেন । 

পরবৎসর দ্বিগুণ সৈন্য সহ পুনরায় ভাক্ষর পণ্ডিত বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করিলেন। মহারাস্ীয়গণ এবার অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গদেশের নানা 
স্থানে নিরীহ প্রজাপুঞ্জের যথ। সব্বন্থ লুষ্ঠন করিতে লাগিল । মুরসিদাবাদের 
পুরর্ধ প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রতীর পধ্যস্ত তাহাদের দৌরাত্ম্য 
অনেক গৃহস্থের যথাসববন্ নষ্ট হইয়াছিল। বর্সীগণের ছুর্বিবিসহ অত্যাচার-. 
কাহিনী প্রখ্যাতনাম। মেকলে 1১4০8)19 ) জ্বলন্ত ভাষায় বিবৃত করিয়া 
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৯৪ বাকল । 


আমাদের এই জিলায়, রায়ের কাঠী, মহদদিপুর, পোনাবালিয়া, হোসেন- 
পুর প্রভৃতি গ্রাম, এই দন্যুদদের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আবাঁল- 
বৃদ্ধ বনিতা সকলেই দন্থ্যভয়ে এতদূর ভীত ছিল যে, “বর্গী আসিতেছে” 
বলিলে, সকলে বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গ সহ অরণ্য মধ্যে 
প্রবেশ পুব্বক আত্মরক্ষা করিত। চন্দ্রদীপের রাজগণের তখন যে অবস্থা, 
তাহাতে তাহাদের আত্মরক্ষা করাই কষ্টসাধ্য, নুতরাং রাজ্য রক্ষা অসম্ভব । 
স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কেবল পোনাবালিয়া নিবাসী রামভত্র রায় 
মহারাষ্ত্িয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করতঃ সোন্দারকুল 
হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন।* কেহ কেহ রলেন হোসেনপুরের 
বকৃসিগণও বীঁদের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিলেন। 
পিরোজপুর সবডিবিসনের অন্তঃগগত বলেশ্বর নদের পুর্ব্বপ্রান্তস্থিত, 
নন্দীপাড়া, পোরগোল। প্রভৃতি স্থানগুলি বর্গীদিগের দৌরাত্ম্য একেবারে 
জনহীন হইয়াছিল, তথায় এই দন্যুগণ সমবেত হইয়। লুষ্ঠিত দ্রব্যাদি 
বিভাগ করিত। তাহারা এই দেশ হইতে দৃরীভূত হইবার অনেক পরে 
সেখানে লোকের বসতি হয়; নন্দীপাড়। গ্রামের পশ্চিমাংশে একখানি 
পতিত ভিটা আছে, লোকে তাহাকে 'বগীর ভিট? বলে। ইহার অধি- 
কাংশ এখন বলেশ্বরের কবলগত হইয়াছে। 
এই দস্ত্যদিগকে বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিতে নবাব আলীবদ্দিখার 
যে প্রকার কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠকের নিকট তাহা! অবিদিত 
নাই । ছুরাচারগণ এই দেশে আরও কিছুকাল অত্যাচার করিতে পাঁরিলে 
'দেশবাসীর ভাগ্যে যে কি হইত, তাহ। কে বলিতে পারে £ 
-; সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার মহাপ্রভূ চৈতন্য দেবের অন্মন্দেশে 
পদার্পণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । ১৫২৭ হইতে ১৫২৮ খ্ুঃ অন্দে 
কতিপয় শিষ্য এবং স্বীয় মাতুল সমভির্যাহারে ইনি পৈত্রিক জন্মভূমি 
দর্শন মানসে তট পথে গমন করেন। টাটা অন্তর্গত মুখ- 
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ডোব। নামক স্থানে তাহার শ্রীহস্ত প্রতিষ্ঠিত পাষাণময় বাসুদেব বিগ্রহ 
অদ্যাপি বিরাজমান আছে ; মহাপ্রত্ত স্বয়ং এই মৃত্তি স্থাপন করিয়া প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুখডোবার অধিকারী বৈদিক ত্রান্মণগণ, এবং 
বাসুদেব বিগ্রহের সেবাইতগণ, চৈতন্ত দেবের মাতুল বংশীয় বলিয়! সগৌরবে 
আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়! থাকেন। 

এই সম্বন্ধে একটা কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে, মহাপ্রভুর মাতুল তাহার 
নিকট সন্যাস ধর্ম দীক্ষিত হইতে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাকে পুনঃ 
পুনঃ নিষেধ করিয়া এই দুরূহ ত্রত গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন, 
কিন্তু বিরত হওয়া দূরে থাক্‌, ইনি ক্ষণকালের জন্যও তাহার সঙ্গ 
ত্যাগ করিলেন না। চৈতন্তাদেব, পিতৃভূমি দর্শনার্থ যখন শ্রীহটাভিমুখে 
প্রস্থান করেন, তখন একদা মধুমতী নদীর তীরস্থ এক বট মূলে, নিদাঘ 
তাপে তাপিত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া সঙ্গীয় সেবকগণের নিকট 
মহাধ্য সামগ্রী যাচ্কা। করিলেন। শিষ্গণ অবিলম্বে নিকটবস্তী . গ্রামে 
ভিক্ষা করিয়া তঙুল, আনয়ন পুর্ধবক রন্ধন ' করত; তাহাকে আহার 
করাইলেন। পরে আহারাদি সমাপন হইলে, মহাপ্রভু শিষ্যদের নিকট 
মুখশুদ্ধি চাহিলেন। শিশ্যগণ বলিলেন যে, তাহাদের নিকট সঞ্চিত কোন 
দ্রব্যই নাই, অনুমতি হইলে গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারে। 
মহাপ্রভু মাতুল মহাশয়ের, নিকট মুখশুদ্ধি প্রার্থনা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাহার পূর্ধবদিনের সঞ্চিত অদ্ধেক পরিমাণ হরিতকী বস্রমধ্য হইতে বাহির 
করিয়। ভীাহাকে অর্পণ করিলেন। চৈতন্য্দেব ঈষৎ হাসিয়। বলিলেন, 
“আপনার যখন হৃদয় মধ্যে এখনও বিষয় বাসন! জাগরূক রহিয়াছে, তখন 
সন্নযাসব্রত গ্রহণে আপনি এখনও অধিকারী হন নাই।” তাহার মাতুল 
মহাশয় বিশ্বয়াপন্ন হইয়া বলিলেন ঘে, তিনি সমস্ত বিষয় বাসনা, ভোগ- 
লাললা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র কৌপীন গ্রহণে তাহার সঙ্গে 
আসিয়াছেন, তথাপি তাহার বিষয় বাসনা কৌঁথা হইতে আসিল ? চৈতন্তদেব 
বলিলেন যে, অর্ধখণ্ড হরিতকীই তাহার বিশেষ পরিচয় । অন্য দিনের জন্য 
যখন তিনি এই সামান্য হরিতকীখণ্ড পরিত্যাগ না করিয়া সঞ্চিত রাখিয়া- 
ছেন, তখন তাহার হৃদয় হইতে সঞ্চয়-বুদ্ধি এখনও তিরোহিত হয় নাই 
সন্যাস রম গ্রহইণ.করিতে হইলে, সুখ, ছুখ, আহার, বিহার, জীবন, মরণ, 
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সমস্তই সেই ভগবচ্চরণে হ্যাস্ত করিতে হইবে । যতদিন ন' তাহার হৃদয় 
হইতে সঞ্চয়-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি 
সন্গ্যাসধন্্ গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । কিন্তু মাতুল মহাশয় কোন ক্রমেই 
তাহার সঙ্গত্যাগ করিবেন না বলিয়। সন্কল্প প্রকাশ করায় মহাপ্রভু ঈবন্ধাস্য 
সহকারে ধীরে ধীরে মধুমতীতে অবগাহনপুর্ববক প্রস্তর নিম্ঘিত এক বাসুদেব 
বিগ্রহ মাতুলের হস্তে প্রদীন করিয়া বলিলেন, “আমি আপনার ও আপনার 
সম্তানসস্ততির হিতকল্পে এই মুত্তি স্থাপন করিয়। প্রাণ প্রতিষ্ঠা কৰিব, 
আপনি এই স্থানে থাক্িয়! ইহার অর্চনা করুন । সময় উপস্থিত হইলে, 
সন্স্যাস ধন্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন ।” 

উপযুক্ত স্থানে বিগ্রহ স্থাপন পূর্বক এই ভাবে মাতুলকে সেবার জন্য 
রাখিয়। তিনি অন্যান্য শিষ্যসেবক সহ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন । 

বাকলার তদানীন্তন রাজা পরমানন্দ রায় এই লংবাদ অবগত হইয়। 
স্বয়ং দেবদর্শনমানসে মুখডোবায় আগমন করেন, এবং মহ্াসমারোহে দেবপুজা 
নির্ববাহ পুর্ববক, বিগ্রহ সেবার্থ একখণ্ড দেবোত্তর ভূমি প্রদান করেন। 
কালের পরিবর্তনে বর্তমান সময়ে সেই দেবোত্তর সম্পত্তি অনেক পরিমাণে 
হাস হইয়াছে, এখনও অতীতের স্মৃতিষ্বরূপ সামান্য কতকাংশ বর্তমান 
রহিয়াছে । আগাবাখরখ। ও তৎপুত্র আগাসাদকের মৃত্যুর পর, এই জিলাস্থ 
বোজরগউমেদপুরের সম্পূর্ণ অংশ এবং সেলিমান্াদের সাড়ে এগার আনা 
অংশ রাজ! রাজবল্লভের হস্তগত হয়। তিনি এই ঘিশ্তীর্ণ ভূসম্পত্তি 
রাজনগরের অন্তভূতি করিয়া যথাক্রমে স্থাপিত হ্র্গা এবং লক্ষ্মীনারায়ণ 
বিগ্রহন্ধয়ের নামানুসারে দেবোত্তর প্রদান করেন। * 

মহারাজ রাজবল্লভ যদিও এই জিলার অধিবাসী নহেন, তথাপি এই 
মহাপুরুষের জীবনীর সহিত এদেশের যে টুকু সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া 
যায়, আমর! স্থানান্তরে তাহ! বর্ণন। করিতে বিশেষ চেষ্টা করিব । 
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প্রাচীন সমাজ । 


বহুশ্ত বৎসর পৃর্ব্বে বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী বৃহ জনপদ, দোর্দ৭ 
প্রতাপশালী হিন্দুনরপতিদের শাসনাধীন ছিল। তখন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ 
বাকল নামে অভিহিত হইত । *% | 

তত্কালে ভারতমাতার সর্বব বিষয়িনী প্রতিভায় সমগ্র পৃথিবী মুগ্ধ ছিল। 
আমরা যে সময়ের কথ! লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন সেনবংশীয় রাজগণ 
অপ্রতিহত প্রভাবে গৌড়ে অথবা নবছীপে রাজত্ব করিতেন । বাকলা তখন 
পৃথক এবং স্বতদ্ত্রভাবে বঙ্গেশ্বরের মিত্ররাজ্য ভথবা স্বাধীন রাজ্য ছিল কিনা, 
তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অস্মদ্দেশে যে তাত্র- 
শাসন পাওয়। গিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই বাকল! রাজ্য 
তৎকালে বঙ্গেশ্বর সেনরাজগণের অধীন ছিল । 

সেই প্রাচীন কালের আচার, ব্যবহার, সমাজ প্রভৃতি বুঝাইবার চেষ্টা 
করিতে হইলে, আরও প্রাচীনকালের কথ উল্লেখ করিতে হয়; কারণ, 
প্রাচীন হিন্দুগণ, তাহাদের ইতিহাস অথবা বিশেষ কোন স্মতিচিহ রাখিয়। 
যান নাই। তৎকালীন ধন্ম ও সামাজিক অবস্থা আমরা কেবল খবি- 
প্রনীত ধন্মগ্রস্থ, পুরাণ, এবং কাব্যাদিতে দেখিতে পাই । এই সমস্ত গ্রন্থ, 
আবার বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হইয়াছে । 

এই সকল . আলোচনা করিলে, স্বাধীন হিন্দুরাজগণের নৈজিক উ 
সামাজিক 'অবন্থা, এবং চাতুর্বর্ণোর বিধান প্রভৃতি কতক.কতক অবগত 
হওয়া যাইতে পারে । সেনরাজগণ, হিন্দু এবং বের সার্ববভৌম. অধীর, 
বাকল! তাহাদ্বেরই অধীনস্ছ হিন্দুরাদ্য ; সুতরাং বজেশ্বরের যে প্রকার 
সামাজিক পদ্ধতি ছিল, বাকল! রাজের কতকটা তাহারই মত ছিল, তাহা 
৯/৪৮০৪৮৪উি ৯৬১ 
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৯৮ বাঁকল।। 


সময়েরও এই সম্বন্ধে কোন গ্রস্থাদি পাওয়া যাইতেছে না। বল্লালসেন, 
লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাহাদের সভ1 তখন পণ্ডিত- 
গণের বাসভবন ছিল। বল্লালসেন স্বয়ং একজন প্রতিভাশালী কবি এবং 
“দানসাগর” গ্রন্থের রচগ্িত। ; কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ 
অংশ কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 
সেনরাজগণের পরিচয় এবং রাজ্য সম্বন্ধীয় ছুই একটা কথা ব্যতীত 
বিশেষ কিছুই দেখা যায় নাঁ। বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষমণসেন যখন 
নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন, তখন তীহার সভায় যে কয়েকজন দিখিজয়ী 
পণ্ডিত ছিলেন তাহাদের নাম এবং কাহার কাহারও প্রণীত গ্রন্থ দেখিতে 
পাওয়া যায়। তম্মধোে পশুপতি প্রণীত “ব্যবস্থা”, হলায়ুধ প্রণীত 
“ব্াহ্মণ-সর্ববস্ব”, গোবদ্ধনাচার্য্য প্রণীত “আধ্যসপ্তপতী” এবং জয়দেব 
গোস্বামী প্রণীত “গীত-গোবিন্দ” গ্রন্থ এখনও বর্তমান আছে । পুর্ব্বো- 
লিখিত পুস্তকগুলি ব্যবস্থাগ্রন্থ, এবং শেবোক্ত গ্রন্থখানি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক 
প্রেমগীতি। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সামাজিক কোন কথাই দেখা যায় 
না। তবে কি এই সকল বিষয় জানিবার উপায় নাই ? সেন-রাজগণের 
কি কোন ধন্মচর্চা, সমাজ, রাজনীতি ছিল না? এই সকলের আলোচনা! 
করিতে হইলেই, প্রাচীনকালের সমাজ, ধর্মানীতি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচন। 
করা কর্তব্য । পাঠকদিগের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 
"আমাদের এই ক্ষুত্র বাকলার ইতিহাসে অত আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? 
তত্ুত্তরে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্লুগণের আচার 
ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের এই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 

বর্তমান কালের হিন্দুসমাজেরও কোন কোন আচার ব্যবহার, রীতি 
নীতির প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, প্রাচীন রীতি নীতির 
সামান্য আভাষ পাওয়া যায়। তাই আমরা প্রাচীন কালের কথা বলিতে 
চেষ্টা করিব। অভিজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা হইলে ত্যাগ করিতে পারেন। 

আর্য্য মুনিখ্খষিগণ, কাল এবং .ঘুগান্ুসারে মানব ধর্ম্শান্স প্রণয়ন. 
করিয়াছেন। তৎকালীন মানব হৃদয়ের ধন্নাধন্ম, লোভালোভের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়াই সামাজিক নিয়ম প্রস্ভৃতি গঠিত হইয়াছে । অতি পুরাকানজে 
পঞ্চনদতীরে যখন প্রাচীন আধ্য খবিগণ সামগানে, জগৎ বিমোহিত 


প্রাচীন সমাজ । -৯৯ 


করিতেন, তখন ভারতে কোন সমাজ বন্ধন, বর্ণ অথবা জাতিভেদ ছিল 
না। * তখন সব্ধত্র সরলতা, ন্যায়, পরায়ণতা, পবিভ্রত। প্রভৃতি বিরাজ 
করিত । তারপর যখন প্রজ। বৃদ্ধি হইয়া ব্রহ্গবর্ত অতিক্রম করিয়া আধ্যা বর্তত 
প্রভৃতি স্থানে আধ্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন তখন সেই 
সরলতার রাজ্যে পাপপুরুষ তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগিল । মহামনস্থী 
আধ্য খধিগণ, তখন সমাজ বন্ধীনের আবশ্যকত] বুঝিলেন। কাজেই ব্রাহ্গণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূত্র জাতি পথক করা হইল । সেই সময় হইতেই জাতি- 
ভেদের সূচনা আরম্ভ হইয়! ক্রমে তাহা সমাজে বদ্ধমূল হইল। প্রকৃতপক্ষে 
পদ্মযোনি ব্রদ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, 
এবং চরণ হইতে শুদ্র স্ষ্টি হইয়াছে, একথা বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় 
বিশ্বাস করিতে বড় রাজী হন না। তাহারা এই শাস্ত্রোক্তিকে রূপক 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । ইহা রূপক অথবা! প্রকৃত কিনা, এস্থলে 
তাহার আলোচনা নিস্প্রয়োজন ; তবে আমাদের পৌরাণিক শাস্ত্রাদিতে 
ত্রেত। যুগের সময় হষ্টতেই জাতি বিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। যুগভেদে 
মানবচরিত্রের ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ করিল ; আর্য খধষিগণও তদনুযায়ী 
সামাজিক নিয়ম, ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করিলেন। ষাহার! 
জপ, তপ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি রোধ পূর্বক ইঈশ্বরোপাসনা করিতে 
আরম্ভ করিলেন, তাহারাই ত্রাঙ্গণ হইলেন । বহিঃশক্র হইতে রাজ্যরক্ষা 
করিতে ধাহার! নিযুক্ত ছিলেন, তাহার! ক্ষত্রিয় ; শস্তোৎপাদন এবং বাণিজ্য 
ব্যবসায়িগণ বৈশ্য এবং এই তিন জাতির সেবার জন্য ধাহারা রহিলেন 
তাহার! শুদ্র নামে অভিহিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে এই বর্ণ চতুষ্টয়ের 
ধন্ম, সমাজ, ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে ব্রাহ্গণগণ যে সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ না হইলেও কতক কতক বর্তমান হিন্দু 
সমাজে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে । 

মন্বত্রি প্রভৃতি বিংশ্বতি খধি ধর্দশান্ত্র প্রণেতা । এই সুনিগণ কিঃ 
ভিন্ন সময়ে আবিভূতি হইয়া তশুকালীন সমাজানুসারে করণীয় কাধ্য প্রণালী 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সত্যযুগের "আচরণ বাহ! ছিল, ত্রেতায় তাহার 
আংশিক পরিবর্তন হইল। তত্রপ দ্বাপর এবং কলিযুগেও পরিবর্তন 


শসা শত ই শা বসা গইপী অপি স্পিন ও স্টপ পরার 


+* খখেদীর পুরুষ-সৃক দেখ । 


৭৯৬ বাকল । 


ঘটিল। কারণ এই বিরাট বিশ্বসংসার নিয়ত পরিবর্তনশীল ; ব্রহ্মাগুস্থিত 
অগুপ্রমাণ পদার্থেরও নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে ; ইহা স্বাভাবিক, এবং 
ইহাই বিশ্বত্রষ্টার অলজ্ঘ্য নিয়ম । যখন সকলই পরিবর্তনশীল, তখন 
সমাজের পরিবন্তন কেন হইবে ন। ? তাই জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের কয়েকটী উদাহরণ 
দেখাইতে চেষ্টা করিব। বৈদিক যুগে বিবাহের কোন নামোল্লেখ, অথবা 
নিয়মের কথ! দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন ইহাতে সমাজের বিশৃঙ্খল 
উপস্থিত হইল, তখন বিবাহ-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইল। পুর্বেব আর্য সম্তান- 
গণ মগ ক এবং গোমাংস ৭ ভক্ষণ করিতেন। পরবস্তী খবিগণ যখন 
ইহার অপকারিতা বুঝিতে পারিলেন, তখন ইহার ভূয়ো ভুয়ো দোযোল্লেখ 
করিয়া এই প্রথা সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত করিয়া দিলেন । 
কলিষুগের প্রারস্তেও পুরাণাদিতে আমরা ব্রাহ্গণকে অন্য বর্ণের কন্া। গ্রহণ 
করিতে দেখিতে পাই। পরে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন যে দোষ 
ঘটিতে আরম্ভ করিল তাহ] দেখিয়! শান্ত্রকারগণ তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন । 
এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ বিভিন্ন সময়ের শাস্তগ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত করা 
যাইতে পারে। অধিক বলিতে কি, কলিষুগের প্রারম্ভে চতূর্ব্বর্ণের যে 
সমস্ত আচার ব্যবহার, সানাজিক রীতি নীতি ছিল, তাহারও কোন কোন 
অংশ কাল সহকারে পরিবস্তিত হইয়াছে । একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে 
বোধ হয় প্রতীয়মান হইবে ষে ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় আমাদের 
সমাজ বন্ধন যেরূপ ছিল, বর্তমান সময়ে তাহা শিথিল হইয়াছে । 

আমরা পুর্ধে বঙ্গিয়াছি যে, আমাদের এই বাঙ্গল! রাজ্য বঙ্গেশ্বর 
সেনরাজগণের অধীন ছিল। তাই গোৌঁড়েশ্বরের সামাজিক রীতি নীতি 
সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বাঙ্গলার কতকট। বুবিতে পারা যাইতে পারে। 
সাড়ে সাতশত বৎসরের সমাজনীতি পরিশুদ্ধ ভাবে সম্ধলন করাও ছক্ষহ ; 
তবে, তত্কালীন যে কয়েকখানি ব্যবস্থা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া! যায়, 
তাহাদের উপর মুল ভিত্তি স্থাপন করিয়া বতদূর সম্ভব বুঝাইতে চেষ্ট! 
করিব। ব্রাক্ষণ লইয়াই আমাদের হিন্দুসমাজ, এবং সাধু 'ব্রাহ্মণই: 


যারা 
চি 








ও 


ক মহাভারতের মৌলিক পর্ববাধ্যাক। 
+ অভিথিক্ একনাঘ “খোর” । শব্ষকজক্রদের গে! শষ দেখ। 


প্রাচীন সমাজ । ১৬১ 


আমাদের সমাজের অস্থিমজ্জা। এই ব্রাঙ্গণগণকে আচারভ্র্ দেখিয়! 
অন্বষ্ঠকুলপ্রদীপ সম্ভূত মহারাজ আদিশুর * ৯৯৯ সম্বৎ অর্থাৎ ৯৪২ খুষ্টাবে 
কান্তকুবক্জ হইতে আগ্নিক পঞ্চব্রাক্ষণ আনয়ন পূর্বক আরব্ধ যও্ত সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন । ইহ! দ্বারা বোধ হইতেছে যে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের 
পুর্বেব বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন ছিল। মহারাজ 
আদিশুর হিন্দুসমাজ পুনঃ গঠনের অভিপ্রায় এই ব্রাক্ষণগণের সহিত 
অস্মদ্দেশীয় শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ কন্ঠাশণের পরিণয় সম্পাদন করিয়া, তাহাদের 
বঙ্গদেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন। বর্তমান কুলীন ব্রাহ্মণগণ, তাহাদেরই 
ংশোদ্ুত। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও মহারাজ আদিশুর পুর্বেব যেমনটা ছিল, 
তেমনটা করিতে পারিলেন না। মহারাজ আদিশুরের তিরোধানের পর 
তদ্বংশীয় কন্যাগর্ভজাত মহারাজ বল্লালসেন আদিম ব্রাহ্মণ এবং কান্যকুজজাত 
ব্রাহ্মণগণের সন্তান সম্ততিগণের আচার, ব্যবহার, ধন্ম প্রভৃতির পরীক্ষ! 
করিয়া ধাহারা সদাচারী তাহাদের কুলমর্্যাদ। প্রদান করিলেন; আর 
ধাহার৷ হীনাচারী, আহার মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সময় 
হইতেই কুলীন ব্রাক্ষণগণের স্থষ্টি হইল। বল্লালমেন যে, কেবল 
ব্রাঙ্গণগণের কুলমর্য্যাদ! প্রদান করিলেন, তাহা নহে, বৈদ্ধকায়স্থাদি 
অন্যান্য প্রায় সমস্ত জাতিকে এই প্রকার পরীক্ষ। করিয়া! আচারানুসারে 
যথাযোগ্য মধ্যাদ। প্রদান করিলেন । 1 সেনরাজগণ কর্তৃক এই 
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* এ্রতিহ।সিকগণের মধ্যে কেছ কেছ আদিশুর, ভূণূর এভূতি নয়পতিগণকে শূরবংশীয় বলিয়া 
নির্দেশ কলগিকাছেন। কিন্ত “আদি” ও “ভু” কাহারও নাম হওয়। অসস্ভব। বস্তুতঃ আদিশুরাদির 
নামের শুকক্ঞাগ শৌধ্যব্যঞ্রক নামৈকদেশ আত্র-_বংশোপাধি নহে। মহারাজ আদিশুর অগ্ষ্ঠ অর্থাৎ 
বৈদ্য বংশীয় ছিলেছ যখ। ২ 

অন্বর্ঠ কুলসফুত আছিশুরে। নৃপেশ্বরঃ | 
ফাড় গৌড় বরেস্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তঘৈবচ। 
| পু . আভেযাং নৃপিশ্চৈয সর্ববতূমীশ্বরে। খা ॥ 
| (শব্দকল্পক্রষধূত দেবীবর ঘটক বাক্য ।) 
"পুরা বৈদাকুলে।ভুত বলালসেন মহীতূজা। 
ব্যবস্থাপি চ ক্ষৌজাব্যং ছুহিসেনাদি বংশজ্জে ॥ 
(ফবিকণ্ঠহার সধ্যৈকুলপর্জিক। পৃষ্ঠা ।) 
*ধ লাল ভূপন্ড অঙ্থস্ঠ কুজবন্দন$। 
কুরুতে ইতি প্রধরেন কুব্দশাক্স নিঝপনং । 
রোমানন্ম শর্খকৃত কায়স্ককুল দীশিক1।) 


৯৬২ ধাকল!। 


প্রকার সমাজ গঠিত হইবার পর হইতেই ত্রাঙ্মণ এবং অন্তান্তি জাতি 
সমূহ সদাচারী হইতে যত্ববান হইলেন। ক্রাক্ষণ সম্ভানগণ বেদমন্ত্রে 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন ; কিন্তু বৈদিক 
যুগের মত তাহার! ব্রহ্ষচর্য্য পালন করিতেন; তবে পাঠ সমাপন না 
করিয়া কেহই বিবাহ করিতেন না। বেদাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কেহ কেহ বা 
ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন । পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদেবের অনুমতি- 
ক্রমে গুহ প্রত্যাগমন পূর্ববক যথাশাস্্র বিবাহিত হইয়া পাঠোপযোগী 
ব্যবসা করিতেন। নিতান্ত অর্থাভাব না হইলে কেহ ত্রাহ্মণেতর ব্যবসা 
গ্রহণ করিতেন না।% 
শাস্ত্র পারদর্শী সুযোগ্য ব্রাহ্মণ রাজার নিকট হইতে ভূমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া 
নিশ্চিত মনে বিদ্যালোচন করিয়! অধ্যাপনা করিতেন। একটু পরিণত বয়সে 
কোঁন কোন ধান্মিক ব্রাক্ষণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতেন । ইহাই তৎকালীন 
ব্রা্মণদিগের সামাজিক নিয়ম, এবং প্রত্যেক ব্রাহ্ধণ সম্ভানের অবশ্য কর্তব্য 
শুল। অন্যথা তাহারা সমাজে পতিত হইতেন এবং অন্য কোন ব্রাহ্মণ 
তাহাদের অন্নস্পর্শ করিতেন না। কিন্তু সকল ব্রান্মণই যে সাধু, বিদ্বান এবং 
সত্যব্রত ছিলেন, তাহ। নহে, তবে বর্তমান ব্রাহ্ষণগণের মধ্যে বনুসংখ্যক 
ব্রাহ্মণ সন্তান ঘে প্রকার নবালোকে আলোকিত হইতেছেন, ততৎকালে 
সেরূপ ছিল না। কদাটিৎ কেহ আচারভ্রষ্ট হইলে তাহাকে সামাজিক 
বিচারালয়ে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইত । বর্তমান সভ্যসমাজে সেন 
রাজগণের জাতি বিচ|র লইয়। তুমুল আন্দোলন চলিতেছে । “সেন” উপাধি 
হেতু বৈদ্যসম্তানগণ, সেনরাজগণকে বৈদ্য বলিতেছেন, এবং . মিশ্রী- 
গ্রন্থ, কুলপঞ্জিকা, অন্বষ্ঠকুলচন্দ্রিক! প্রভৃতি হইতে নানাবিধ শ্লোক বা 
ংশবিশেষ উদ্ধত করিয়! তাহাদের সত্যতা প্রমাণ করিতেছেন। কায়স্থ- 
গণও সেন রাজগণকে তাহাদের দলে আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন । 
বিশ্বকোষ প্রণেত শ্রদ্ধেয় বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্ধু, তাহার “বিশ্বকোষ? 
মধ্যে সেনরাজগণকে স্প্ইই কায়স্থ বলিয়াছেন। অধিকন্তু, তিনি বাকলার 


1 একশ াান্এাশার-সচপহা পন পন 








পিস উস বগা 





লে শা চস পপ লজ এপ 


* বুদ্ধপিতামাতরো চ সাধবী ভার্ধ]। হতঃ শিশুঃ 
জপকাধ্য শতং কৃত ভর্ভবা? ষমুরব্রবীৎ। 
( মনুমংছিভ1। ) 


প্রাচীন সমাজ । ১৬৩ 


কায়স্থ রাজ্যস্থাপয়িতা রামনাথ দনুজ মর্দন দেকে গৌড়েশ্বর লক্ষণসেনের 
প্রপৌত্র বলিতেও কুস্ঠিত হন নাই | 
চন্দ্রদধীপের স্থাপয়িতা রামনাথ দনুজমর্দনদের সহিত রাজা লক্ষণ 
সেনের কোন সম্বন্ধ আছে কি না আমর এই সম্বন্ধে যতটুকু প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়াছি, তাহ! চন্দ্রদ্বীপ পরগণার ইতিবৃণ্ডে প্রকাশ করিতে চেষ্টা 
করিব । 
সেনরাজগণ প্রদত্ত যে কয়েকখানি তাত্রশাসন দেখা যায়, তাহাতে 

তাহাদের “সোমবংশপ্রদীপ” “ওবধিনামবংশ” বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাই । 
ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেই সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশের উল্লেখ আছে । অন্য কোন 
জাতিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত এতিহাসিকগণ 
বল্লালাদি নৃপবৃন্দকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিতে অভিলাযী। কিন্তু দেবীবরের 
সমকালীন চট্োপাধ্যায় ন্ুলোপঞ্চানন আপন গোষ্ঠী কথায় লিখিয়া 
গিয়াছেন £- 

একদিন রাজ! ( বল্লাল ) জিজ্ঞাসিল পঞ্চ গোত্রীয়ে । 

মহাবংশ কুলীন আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে ॥ 

কহ সভাসদ আছ যতেক গ্রপ্ডিত। 

কি হেতু ত্যজিলে বৈছে ছিলে পুরোহিত ॥ 

উত্তরিল মহেশাদি ষতেক স্থকৃতী ৷ 

নিত্য যাজ্যে রত নহি নৈমিত্তিকে ব্রতী ॥ 

অজ্ঞ হল দশকণ্মা, শ্রাদ্ধে পিগুভোজী । 

দ্বিজের স্থপ্ডিলে খাত্বিক, নহি শুদ্রবাজী ॥ 

আদিশূর রাজ। বৈদ্য বৈশ্ঠটে তার জাতি। 

একচ্ছত্রী রাজ! ছিল ক্ষাত্রব ভাতি ॥ 

ইন্দরদ্যন্সন বৌদ্ধ রাজা জগনাথে কীর্তি । 

সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি ॥ 

রাজ। হলে রাজন্য সে না৷ ভাবে অন্যথা । 

পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা ॥ 


লে পি আপীল ০৯১০৮ ৩০ স্পা শর পারাপার. ০ কর জপ এ এ ৯ ৯ সপ পা পপ জল 


₹* [4স্থকে ধের চন্ত্রত্বীপ শব্দ দেখ। 


১৬৪ 


বাকল! । 


ভূপাল, অনঙ্গপাল, আর মহীপাল। 
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র নহে, রাজন্য প্রবল ॥ 
তারাও বিভা করিত তিন জাতি মেয়ে । 
ব্রাহ্মণ পুরোধা সাত শতী দেখ চেয়ে ॥ 
তাই তারা ক্রিয়া কাণ্ডে বেদ জ্ঞানহীন। 
যাজক, পিগুভোজী, প্রথা ত অপ্রাচীন ॥ 
বল্লাল লয় ববে পল্সিনী জাতিহীন] । 
লক্ষ্মণ কহে ছিজে এ প্রথা ত দেখিন। ॥ 
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি স্থতে। 
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রঙ্ষিতে ॥ 
ইথে উভয় পক্ষের বৈদা পতিত ব্রাত্য ৷ 
ক্রমশঃ বূষলেগণ্য অত্রত্য তত্রত্য ॥ 
তাই কান্যকুজ বৈদ্য যাজন না করে। 
পূর্বেবেও ত অগ্ল্যাধানে স্বধামাত্র ধরে ॥ 

স গং সঃ 
নিবেদিল রাজ! মম পুর্বব পিতমহে। 
বৈদ্য হলেও রাজন্যা আচরণে রহে ॥ 

গাঁ চি এ 
বৈদ্য রাজ। আদিশুর ক্ষত্রিয় আচার।. 
বেদে ব্রন্মব কাধ্যে মাতৃ ব্যবহার ॥ 


এখন দেখা যাক এই প্রবাদের কোন এতিহাসিক ভিত্তি আছে কিন।। 


মহারাজ লক্ষ্মণসেনের যতগুলি তাত্রশাসন আবিষ্কিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
তপনদীঘি, সুন্দরবন এবং আনুলিয়ার শাসনে তিনি “রাজস্্য ধর্্মা শ্রয়” 
ণলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । যখা--. 


সম্ভূক্তাম্যদিগঙ্গনাগণগুণা ভোগপ্রলোভাদ্দিশা, 

মীশৈরংশ সমর্পণেন ঘটিতস্তৎ্তৎ প্রভাবস্ফুটেঃ | 
দোকুজ্মমক্ষপিতরি সঙ্গররসো রাজন্য ধর্ধ্দাশ্রায়ঃ, 
'জীমললক্ষণসেন ভূপতির্তঃ সৌজন্তসীমাহজনি ॥ 


প্রাচীন সমাজ । ১৪৫ 


বল্লালসেন নিজগ্রন্থ মধ্যে আত্মপরিচয়দানস্থলে, “ক্ষত্রচারিত্রচর্ষ্যা” 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । * তীহার1 জাতিতে রাজন) বা ক্ষত্রিয় 
হইলে “রাজন্য ধণ্ধাশ্রয়” এবং পক্ষব্রচারিত্রচর্ধ্যা” কেন বলিতে যাইবেন। 
ইাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে তাহারা বস্তুতঃ রাজন্য বা ক্ষত্রিয় 
ছিলেন না, কিন্তু রাজন্যধন্দ্ আশ্রয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ জাতিতে 
ক্ষত্রিয় না হইলেও রাজ্যশাসনাদি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কাধ্য সম্পাদ্দন 
করিতেন। তাত্রশাসনগুলিতে তাহারা পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে 
সেনবংশপ্রভব বলিয়। প্রখ্যাত করিয়াছেন যথা, *তশ্যমিন সেনান্ববায়ে” 
“স্থজ্জেহি সেনাম্বয়” “সেনকুলকমলবিকাশভাক্কর” । বঙ্গদেশে বৈদ্য, 
কায়স্থ, নবশায়ক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েতর জাতি সমূহের মধ্যেই “সেন” উপাধি 
পরিদৃষ্ট হয় । 
সেনরাজগণ আদিশুরবংশীয় অন্বন্ঠ নরপতিগণের সহিত বৈবাহিক 
সূত্রে আবদ্ধ হইতেন, ইহার যথে্ট প্রমাণ আছে। মহারাজ বল্লালসেনের 
জননী অন্বষ্টকন্যা ছিতলন। লঘু ভারতকার লিখিয়াছেন ?-_ 
আদিশুর1ৎ কুলেজাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরে । 
কন্যকা' স্থৃন্দরী সাধবী নায়। শ্রী শ্রীরিবশুভা ॥ 
বেদোহি তদ্দচঃ শ্রত্বা তাং কন্তাং স উদৃরবান্‌ 
কালে তদগর্ভতে। জাতে বল্লালসেন ভূপতিঠ ॥ 
আমরা মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থেও দেখিতে 
পাই যে, সেনরাজগণ বৈদ্যজাতির সহিত বৈবাহিক ক্রিয়াদি' নির্ব্বাহ 
করিতেন যথা 27 | 
ধরাধরস্থতো জাতো। নিত্যানন্দ ইতি স্মুতঃ | 
বল্লালসেনদৌহিত্রঃ সেনভূপস্ত সম্ভতৌ ॥--১৮৯ পৃঃ, চন্দ্রপ্রভা | 
স্থতৌ জাতরিসেনস্ত জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ । 
সূর্য্যসেনস্তদীয়াদ্যঃ কনিষ্ঠো বিজয়াহবয়; ॥ 


০ দি শিক তা ০৯ পাবা 


% ছন্দোন্ডিশ্চেকবন্দ্যে ক্রতিনিযনগর ক্ষত্রচারি ত্রচর্ধ্য 
মখযাদাগোত্রশৈলঃ কলিচফিভসদাচারসফারসীষা। 
সত্ত্ন্বচ্ছবপ্তোজলপুরষ জণাচচ্ছিন্সসম্তানধারা 
রন্দৈযু ভানরস্্রী নিরগমদবদেভ বণ সেনবংশঃ ॥- দানস।গর আস্ত বাক্য। 





রা পার, স্ এ 


» উদ 


১৯৬ বাকল! । 


রাজ্ঞঃ কেশবসেনস্য তনয়াগর্ভসস্তবৌ ॥-_-২২২ পুঃ চন্দ্রপ্রভা। 
ত্রয়ো মগুলদাশস্ পুত্রা উদ্ধরণোইগ্রাজঃ | 
বল্লালসেননুপতে স্তনুজাগর্ভসম্ভবহ ॥--৩১৯ পুঃ » 
স্থতৌ মন্মথদাশস্তাচ্যুত শ্রীমন্তদাশকোৌ । 
সেনভূপকুলোডুত সেনলক্ষণণনুন্থুজৌ ॥-__ ৩৬৪ পুঃ » 
শ্রীপতেন্তনয়া জাতা জোন্ঠো গদাধরঃ কৃতী । 
সাগরো ভগিগুপ্তোহমী ভূপকেশব স্্নুজাঃ ॥--৪৪২ পৃঃ» 
অত এব বল্লালাদি নরপতিবৃন্দ বৈগ্বংশাবতংস বলিয়। বঙ্গদেশে পাঠান 
যুগ হইতে ব্রাহ্ষধণ * বৈদ্য ৭" কায়স্থ পু; এবং সুবর্ণ বণিক সমাজে ২ যে প্রাচীন 
কিম্বদস্তী প্রচলিত আছে, তাহা নিতীন্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না। 
তবে সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়, বৈদ্য অথবা যে জাতিই হউন, না কেন, 
তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাহারা যে ক্ষত্রজনোচিত 
সমস্তকার্যয, রাজ্যশাসন প্রভৃতি করিতেন, তাম্রশাসন লিখিত কবিতাগুলিই 
তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাকলার কায়স্থ রাজগণের মধ্যে অনেকের বীরত্ব- 
কাহিনী শুন! যায় ২ মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র, উদয়নারায়ণ প্রভৃতির 
বাহুবল, শস্ত্রবিদ্তা বিশেষ প্রশংসাহ | বঙ্গের সেনরাজগণের অধীনে যতগ্ুলি 
জনপদ ছিল, সমস্তই গৌড়েশ্বরের আচার এবং নিযমাদিতে পরিচালিত 
হইত । 
বঙ্গদেশের হিন্দুরাজত্ব সময় হইতেই এইদেশে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য 
জাতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ছুই একজন থাকিলে তাহাও 
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ততে। বনছতিষেক।লে গড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ। বলালসেন নৃপতিরজায়ত গুনোতুরঃ॥ 
( বারেন্্র ব্রাহ্মণ কুলপঞ্রা।) 
+ পুরাবৈদ্যকুলোস্ুত বল্লালেন মহীভুঙ্গা। ব্যবস্থাপি চ কৌলীম্তং দুছ্িসেনাদি বংশজে ॥ 
(কবিকণ্ঠহার, সব্বৈদ)কুলপঞ্জিক1 |) 
অথ বল্লালভূপশ্চ অধষ্ঠকুলনন্দনঃ। কুরুতেহতি প্রধত্বেন কুলশান্ত্রনিকূপণং ॥ 
(কায়স্থঘটক রামানন্দ শন্মকৃত কায়স্থকুলদীপিক। 1) 
বল।লসেন নুপতি হইল পশ্চাৎ। অবন্বষ্ঠবংশেতে জন্ম, ব্রদ্মপুত্রজাত ॥ 

( চত্রত্থীপাধিপতি রাজ! পরমামন্দ রায়ের সমকালীন হন্তলিখিত কায়স্থগুটককারিক1। ) 

$ বৈদাবংশ।বতংসোয়ং বল্লালোনৃপপুঙ্গব5। তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বন্গালচরিতং শুভং ॥ 
( গোপালভট বিরচিত বল্লালচরিত, উত্তরখণ্ড। ) 


০৭৮ 


প্রাচীন সম।জ। ১০৭ 


বিরল। প্রাচীন বাকলায় বঙ্গজ যে সমস্ত জাতি ছিলেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, 
বৈদ্ভ এবং কায়স্থই প্রধান। নবশায়ক এবং অন্যান্ত জাতিও যথেষ্ট ছিল 
এই সমস্ত জাতির মধ্যে প্রত্যেক জাতির শাস্ত্রানুমোদিত সমাজ গঠিত ছিল, 
এবং ধিনি প্রধান তিনিই সমাজপতি ছিলেন। সর্বোপরি রাজ! নেতা 
ছিলেন। কোথাও কোন বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইলে রাজা তাহার স্থবিচার 
করিয়া দিতেন। রাজ্য শাসন সম্বন্ধে কায়স্থ রাজাকে ও ক্ষত্রিয়বৎ আচার 
ব্যবহার করিতে হইত । ব্রাক্মণগণ বহুক।ল পর্য্যন্ত যথাচারী ছিলেন । রাজ- 
কার্য্যেও তাহাদের উপদেশ শাস্ত্রান্থমোদিত ব্যবস্থা বলিয়! পরিগৃহীত হইত। 

বঙ্গীয় লেখককৃল চূড়ামণি স্বগীয় রায় বঙ্কিম চন্দ্র চট্োপাধ্যায় 
বাহাছুর যথার্থই লিখিয়াছেন যে বঙ্গীয় কুলললনাগণ রমণীরত্ব । 
প্রাচীনকালের হিন্দুললনাগণের আচার, ব্যবহার, গুহকার্ধ্য প্রভৃতির 
সঙ্গে বর্তমান সময়ের পর্যালোচনা করিলে হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ এবং বিষাদ 
উপস্থিত হয়। এখনও যাহা আছে, তাহা অন্যত্র ছুললভ। হিন্দুসমাজে 
পরগৃহ অলঙ্কৃত এবং পরের সঙ্গে দেহপ্রাণ মিশাইয়া অক্ষয় ধর্ম এবং কান্তি 
উপার্জন করিতেই যেন নারী জাতির স্থপ্টি হইয়াছে । তাই জননী, শৈশব 
হইতেই ছুহিতাকে সেইরূপ শিক্ষা দিয়া থাঁকেন। সম্ভবতঃ এই সমস্ত 
শিক্ষা লাভের জন্যই কুমারী অবস্থায় নারীজাতির কতগুলি ব্রত নিয়ম 
পালনের প্রথা হইয়াছে । অতি প্রত্যুষে গ্রীষ্ম, শীত, বর্ধা প্রভৃতি উপেক্ষা 
করিয়া বালিকা শয্যা হইতে গাত্রোথান করে, এবং নিজেই সমবয়স্কাসহ 
মিলিত হইয়। এই সমস্ত ব্রতাদি নির্বাহ করিয়া থাকে । একটু বড় হইলে 
জননী তখন গৃহকার্য্যশিক্ষ। প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালোপযোগী আর 
কয়েকটী ব্রতে ব্রতী করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ব্রত, শ্বশুর, শাশুড়ী, 
ভান্ুর, দেবর প্রভৃতির প্রতি ভক্তি, স্সেহ প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষাপোযোগী 
সুন্দর উদ্দাহরণপুর্ণ গল্লে পরিপূর্ণ । * বাল্যকাল হইতেই এইক্সপ সংশিক্ষায় 
নুশিক্ষিতা হইয়া, কুমারী যখন বিবাহিতা হয় তখন গৃহকার্য্য সম্বন্ধে 
তাহার অন্ত কোন শিক্ষার বিশেষ দরকার হয় না। এই প্রকার নরবধূর 
আগমনে সেই গৃহ, সুখশাস্তি এবং -এশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হয়। 


৮৯৮ পপ ৬ শী সপ পাপ পিসি পল 


* মাঘমওজ, সেজ্ৃতি, যষপুকুর প্রভৃতি ব্রত ুমারীদের মধ্যে এখন প্রচলিত | 


১৬৮ বাকল! । 


হিন্দু রমণীদিগের স্বামীই সর্বস্ব ; ইহকাল পরকালের একমাত্র 
নিয়স্ত।। তাই তাহার! বিবাহের দিন হইতেই অতি গোপনে, মনে মনে 
তাহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পন করিয়া থাকেন। স্বামী যদি রুগ্র কদাকার, 
দরিদ্র, অথব। কটুভাষী হন, হিন্দ্ুরমণীর পক্ষে তথাপি তিনি জীবন 
সব্বন্ব ; * জী কায়মনোবাক্যে তাশ্ারই পদ সেবাকারিণী দাসী । আজকাল 
যেমন আমাদের গৃহলন্ষমীরা সকল সময়ে যথেচ্ছভাবে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ 
এবং আলাপ করিয়। থাকেন, আমর! যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে 
তাহা ছিল না। দিবাভাগে স্বামী কদাচিৎ স্ত্রীর দর্শন পাইতেন । তগুকালে 
স্ত্রীলোকের এক্সপ একটা ধারণা ছিল যে, স্বামী, দিব(ভাগে জ্্রীমুখ দেখিলে, 
উভভন্ন ই ভাগ্যহীন হুয়। তাই, স্ত্রী পুরুষ উভয়ই সতর্ক থাকিতেন। যাবতীয় 
গৃহকাধ্য নিব্বাহ করিয়। রমণী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও ভান্ুর গ্রভৃতিকে 
আহার করাইতেন; তৎপর স্বামীর আহার হইলে সেই উৎস্ষ্ট পাত্রে আপনি 
ভোজন করিতেন। কিস্তু সকলের আহারের পুবেব অতিথি, ব্রাহ্মণ, রুগ্ন 
এবং বালক বালিকাগণকে আহার প্রদান এবং সেবা শুজ্গীষা করিতে হইত । 
প্রাচীন হিন্দুগণ জানিতেন যে অন্তিথি দেবতা স্বরূপ। হিন্দুগণ, স্বয়ং 
উপবাসী থাকিয়া অতিথিসেব! পরম ধন্ধন বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। ৭ 
রাত্রিতে সকল গৃহকার্যা সমাপ্ত করিয়া, স্ত্রী স্বামী সন্দর্শনে যাইছ্েন। স্বামী 
শয্যায় শয়ান থাকিলে, স্ত্রী তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া! শয্যায় গমন করি- 
তেন। স্বামীর স্ুধুপ্তি ন৷ হইলে ক্্রী কখনও নিদ্রিতা হইতেন না। বর্তমান 
কালের বঙ্গকুলললনাদের, গৃহকাধ্য, পরিবারবর্গেব সেবা, স্বামীর . প্রতি 
প্রেম প্রভৃতির সঙ্গে পুর্ব সময়ের তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ 
ভ্তান হয়। এখন যে আদর্শ বঙ্গরমণী নাই তাহা নহে ; তবে পুর্বকালের 
ন্যায় পাওয়া হুরহ। এখনকার অনেক রমণী পাশ্চাত্যধরণের শিক্ষিতা, 
গৃহকার্ধ্য, রন্ধন, সম্ভান প্রতিপালন প্রভূতির ; বড ধার ধারেন না 
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* দরিদ্রং বাখিতং যুখং ভর্ভারং বা ন ন্যাতে । 
স'যৃহাংজায়তে বালী দেখবা পুনঃ পুনঃ | 
( প্ররাশর সংহিত।, ৪র্থ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোক 1) 
শ নপুজ্ছেদ গোত্রচরণং ন ছাধ্যার ব্রতানি5 
ছদয়ং কল্পয়ে তান মর্ধদের ময়োজিলঃ ! 
€ পরাশর সংহিত1, ১৭ অধ্যায়, ৪১ লোক 1) 


প্রাচীন সমাজ । ১৬৯) 


যাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, তাহারা চাকর চাকরাণী অথব। পরিবারস্থ 
বৃদ্ধাগণের প্রতি গৃহকার্য্য, সম্তানরক্ষা প্রভৃতির ভারার্পণ করিয়া নাটক,- 
উপন্যাস, অথবা উলপ্যাটার্ণ লইয়া বসেন; কখন কখনও বা, পীচজন 
মিলিয়৷ ভাস অথবা .অন্যান্য অকিঞ্চিৎকর খেল। খেলিয়া, অথবা মিথ্য। গল্প- 
গুজব করিয়া সময়াতিবাহিত করেন। বর্তমান সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষিত 
বঙ্গমহিলার মধ্যে কেহ কেহ হয়ত স্বামীকে উপন্যাসের নায়কের হ্যায় জ্ঞান 
করিয়া তিলোত্তমা" “কুন্দ' “মৃণালিনী” প্রভৃতির ন্যায় ভালবাদিয়৷ থাকেন। 
স্বামীর প্রতি এরূপ ভালবাসা যদি ভক্তি মিশ্রিত হয় তবে তাহ] অপার্থিব ; 
কিন্ত পুরাকালের রমণীর পতি-প্রেম, অন্তঃসলিলা কন্তুনদীর হ্যায় হৃদয়া- 
ভ্যন্তরীণ অস্থিপঞ্জরে স্বামীর পবিত্র মুস্তির সহিত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকিত। 
তৎকালে “হে প্রাণনাথ” “হে জীবন সর্ধন্ব' এই সকল সম্বোধন খুব বিরল 
ছিল। স্ত্রী নীরবে হৃদয়ের গ্পতমন্দিরমধ্যে স্বামীর মুর্তি অচলভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দ্বারা সব্বদা অর্চনা করিতেন। কিন্তু 
সকলেই যে তকালে সতী সাবিত্রী ছিলেন তাহা নহে । সুগন্ধ পুম্পোগ্ানে 
ছুই একটা কণ্টকী বৃক্ষও দৃষ্ট হয়। কুলটা, অপ্রিয়ভাবিণীও যে না মিলিত 
তাহা নহে; তবে, তৎকালীন সমাজের কঠোর শীসনভয়েই হউক অথব। 
অন্য কোন কারণেই হউক এরপ স্বীলোকের সংখ্যা খুব অল্পই দেখা যাইত । 
দৈবাৎ কোন পরিবারে এইরূপ কান কুলট1 রমণী দৃষ্ট হইলে, তাহাদের 
চিরদিনের তরে সমাজ অথবা জাতিচ্যুত হইয়। থাকিতে হইত । বিধবা- 
বিবাহ কোন কোন শাস্ত্ানুমোদিত * হইলেও তৎকালীন সমাজে তাহা 
প্রচলিত ছিল না; পরম্ত্র ইহা অতীব ঘ্বণার সহিত উপেক্ষিত হইত। 
্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং ভদ্রকায়স্থ জাতির বিধবাগণ, বথাশাস্ ব্রহ্মাচ্য্য প্রতি- 
পালন করিতেন। কিন্তু শুদ্রাদি অন্ত্যজ জাতি, বেশভৃষা সম্বন্ধে বৈধ 
আচরণ করিলেও আহারাদি সম্বদ্ধে সধবার ন্যায় আচরণ করিত । বর্তমান 
সময়েও ইতর-হিন্দুজাতির মধ্যে এই নিয়ম বিদ্ধমান আছে। পুরাকালে, 
অস্মদ্দেশে ইতর জাতির মধ্যে ছুই একটা বিধবা বিবাহের কথা শুনা যায; 





এ 


১ ঝষ্টে মুতে প্রবজিতে ক্লাবে পতিতে পতো। 
পঞ্চবাপৎন নায়ীণাং পতিরন্মে! বিধীয়তে ॥ 
€ প্যাশর সংহিতা, ৪র্থ অধায়। ২৭ ফ্লোক 1) 


স স্কার্ট অপ 
রর 
৪ 


১১৩ বাকল । 


কিন্ত তাহারও কোন প্রমাণ নাই। আমাদের প্রাচীন শাস্্রকারগণ, 
তাহাদের প্রনীত অনেক ধর্মমগ্রন্থে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বুতর যুক্তি প্রদান 
করিয়াছেন। খর্ধেদে ইহার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই । ম্বৃত স্বামীর 
পার্খববস্তিনী রোরুছ্মানা রমণীকে কোন আত্মীয় হস্ত ধারণ পর্ব্বক উত্তোলন 
করিয়। বলিবে যে, হে রমণি! তুমি মৃতের জন্য আর শোক করিওনা, 
বিনি এখন তোমাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছ! করিয়াছেন, তুমি শোক 
পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ কর এবং সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া 
আ্রখভোগ কর। % 

বিষ্ুসংহিতায় সন্তানবতী বিধবার পত্যস্তর গ্রহণে নিষ্ধে আছে, কিন্তু 
বালবিধবার পুনঃপত্যস্তর গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখ দেখা যায় । পরাশর- 
সংহিতায় বিধবা! বিবাহের অনুকূলে একটা মাত্র বচন দেখিতে পাই। 
সম্ভবতঃ সমাজের বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ সম্তানের পিতৃনির্ণয়, উত্তরাধিকারীত্র 
সম্বন্ধে গোলযোগ প্রভৃতি উপস্থিত দেখিয়া বিধবা বিবাহ সমাজ হইতে 
দূরীভূত হইয়াছে। এই নিয়ম রহিত হওয়াতে ব্ত্ধমান সমাজের কোন 
কোন বিষয়ে যেমন সুবিধা হইয়াছে, তেমন অন্যপক্ষে ঘোরতর পাপশম্লোতও 
বৃদ্ধি হইতেছে । ইতরজাতির এবং ভিন্নদেশের বিবাহ বন্ধন এহিক সুখ- 
সম্পদপ্রদ বলিয়া বোধ হয়ঃ কেননা! বর্তমান সভ্যসমাজে এবং বিচার 
সাদালতে আমরা। “বিবাহের চুক্তিভঙ্গ” সুচক মোকদ্দমা (1)1৮9705 5৪1) 
অনেক দেখিতে পাই । হিন্দুজাতি, বর্তমান সময়ে হীন, দুর্বল এবং পরপদ- 
লেহী হইলেও, তাহাদের সমাজবন্ধন, ধর্্মনীতি প্রভৃতি এখনও এত দু এবং 
একতাবন্ধ ঘে তাহ শীঘ্র ছিন্ন হইবার সম্ভব নাই। তাহাদের বৈবাহিক ধন্ম 
এবং তল্লিবন্ধন আচার সম্বন্ধে বিদেশীর অনেক বিষয় লিখিবার আছে । 
হিন্দুগণ বিবাহকে এহিক স্ুখপ্রদ মনে করেন না, পরস্ত ইহাকে অক্ষয় 
ধর্মোপার্জনের পথ বলিয়া মনে করিয়াছেন। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ জীননে 
মরণে তুল্য ভাবেই বর্তমান থাকে। উভয়ের দেহ ভিন্ন হইলেও আত্মা 
এক হইয়া ঘায় ; তাই হিন্দুগণ স্ত্রীকে সহধর্িণী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। 
একবৃস্ডে ছুইটাফুলের মত, তাহারা "এই সংসারোগ্যানে ফুটিয়া থাকে। 


॥ 
সা ও পাপ শর আপ কি | লা একা সপ শপ অশপশজ পাপ 





* উদদীর্ঘ নাধ্যভি জীবলো কং গ্রতানুসেতমুপশেষখএছি | 
হত্য গ্রীন্চচ্তদিখিষেন্ত বেদং পড়্যুজ/লিত্ব বতিসংবতূথ ॥ _-কথেদ। 


প্রাচীন সমাঞ্জ। ১১১ 


বিশাল সহকার বেচিত, ক্ষুদ্রবল্লরীর ন্যায়, হিন্দ্ুরমণী স্বামীকে বেষ্টন 
করিয়া, তদাশ্রয়েই বাঁচিয়া থাকেন । ভীষণ প্রবাহে মহামহীরুহ ধরাশয়ী 
হইলে, ক্ষুদ্রাব্রততী যেরূপ আপনা হইতেই নীরবে শুকাইয়া যায়; স্বামীর 
চিরবিরহে, সতীর পক্ষে জীবন ধারণও তদ্রুপ একান্ত অসহনীয় ; তাই 
বোধহয় প্রাচীন শাক্সকারগণ সহমরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন। * 
হিন্লুরমণী বিধবা হইলে তিনি শত পুত্রবতী এবং জগতের সম্রাজ্ঞী 
হইলেও হতভাগিনী। প্রতিদিন তিল তিল পরিমাণে তাহার শরীর ক্ষয় 
হইতে থাকে । স্বামীর স্বর্গগমন হইতেই সতীর আত্মা তৎসহ গমন করে 3 
অস্থিমাংসাবশেষ দেহমাত্র পড়িয়া থাকে । সহমরণ, রমণীগণের পরম ধন্ম; 
কারণ ইহকালে এবং পরকালে তিনি স্বামীর সেবাকারিণী দাসী; স্বামী 
যেখানে যাইবেন তিনিও সেইখানে ছায়ার হ্যায় অন্গামিনী হইবেন, 
ইহাই শাস্ত্রোক্তি এবং ইহাই তাহাদের পরম বিশ্বাস । তাই সতীনারী 
সহাস্বদনে স্বামী সহগামিনী হইতেন । 

লর্ড বেন্টিহ্ক কর্তৃক সতীদাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বেবে বর্তমান 
বাখরগঞ্জ জিলাস্থ অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্ক এবং ভদ্র কায়স্থ সতীগণ সহমরণ 
গিয়াছেন £ তৎকালে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে ভদ্র পরিবারের 
সীমস্তিনীগণ মধ্যে অনেকেই স্বামী সহগামিনী হইতেন। 

বর্তমান সময়ে যেমন বিবাহ সম্বন্ধে বর কন্ঠার বয়স এবং কালাকাল 
বিচার নাই, আমরা যে সময়ের, কথা লিখিতেছি সেই সময় তজ্জন্য বিশেষ 
বিধান ছিল। পুরুষ ত্রিংশ এবং স্ত্রীলোক দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম না৷ করিলে, 
বিবাহিত হইতেন না । + তাই উপযুক্ত বয়সে সন্তান হইলে, সেই সন্তান 
নীরোগ এবং দীর্ঘজীবী হইত। সেই নিয়ম এখন প্রচলিত থাকিলে, 
বাঙ্গালী এরূপ ছুব্বল, ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। 
* ভিজ কোটযক্ধী কোটী5 যানি রে।মাশি যানবে। 

তাবৎ কালং বসেও স্বর্গং ভভয়ং যানুখজ্ছতি ॥ 
( পন্তাশর সংস্কিতা। হর্খ অধ্যায়, ২৭ প্লোক।) 

+ ভ্িংশহ্ষর্ধো। বছেৎ ভাধ্যাং জদ্যাং ছবাদশ বাধিকীং। 


ত্রাষ্-বর্ষোইষ্টবর্ষান্ব। ধর্ধে সীদতি সর ॥ 
€ মনুনংছিত]) 


পর 





৯৯২ বালা । 


অতি 'কুক্ষণেই আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে 
আমরা শাস্ত্ৰার্থ ভিন্নভাবে বুঝি, *গৌরী”  এরোহিণী” দান করিতে 
সর্বস্বান্ত হইয়া থাকি। এখন বালকের ষোড়শ অথবা কিঞ্চিদধিক 
বয়স হইলেই পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন একটী “গৌরী” অথব। “রোহিগী” 
আনিয়া তাহাকে উদ্ধাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ চিরকালের তরে তাহার 
ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথে কণ্টকবুক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন এই 
উদ্বাহ বুক্ষে যে বিবময় ফল গ্রস্ত হইতেছে, বর্তমান সমাজই তাহার 
জ্বলষ্ত উদাহরণ । 

আজকাল যেমন পুক্রকন্যার উদ্বাহ ক্রিয়া লইয়। যুগ প্রলয় উপস্থিত 
হুইয়াছে, তৎকালে তাহ ছিল না। অনেক ব্রাঙ্গণ সম্ভান এখন কন্যা 
বিক্রয় করিয়া থাকেন: কেহ কেহ বা এই প্রকার বিবাহের জন্য 
সর্বস্বান্ত হইতেছেন ; প্রাচীনকালে এদেশে এরূপ রীতির কথা শুন। 
যায় না। শুক্র বিক্রয়” মহা! পাপ; যে করে তাহার চতুর্দশ পুরুষ 
নরকস্থ হয়। 

এই মহাপাপজণক কাধ্য অতি কুক্ষণেই আমাদের সমাজে প্রবেশ 
করিয়াছে । তহুকালে ধাহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইভাবে যথাশান্ত্র কন্ত। 
সন্প্রদান করিতেন। কোৌলীন্য প্রথা এই দেশে প্রচলিত হইবার পর 
হইতেই এই জঘন্য প্রথা প্রবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ত্রাঙ্গণ 
জাতির মধ্যে কন্তা বিক্রয় যত অধিক দেখা যায়, অন্যান্য জাতি তত্ত,লনায় 
অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। ইদানীং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ' সম্মতি 
আইন (559 ১? ০0171567020) বিধিবদ্ধ করিয়া অস্মদদেশের 
মহোঁপিকার করিয়াছেন, তজ্প উল্লিখিত কুপ্রথা রহিতভের কোন নিয়ম 
অবধারিত করিলে, বর্তমান সমাজের মহতুপকার সাধিত হইত। | 


৯ উপ | প্র শ ক পাশ শাশপিশিপস শী রা পণ শি শত জা রা প্রপ প বপপ্প  লা চে 


৮ এ কন্যা: পিত। বিছান্‌ গৃীাৎ সুক্ষ ম্পি। 
গৃহুন্‌ গুরুং হি লোভেন স্াক্নরোহপত্য বিক্রী ॥ 

( মন্সংহিত1 1) 
গুজে ন যে প্রধচ্ছপ্তি শখ মুম্তাং লোনমোছিতাঃ 
আজ্মবিক্রযিণঃ পাগাঃ মহাক্ষি দিক প্রি 
তদন্দেশ্‌ং ০০০৪ মন্তে বঞ্জান্ডে গু ্বিক্রয্ী। 

(শ্মতি সংগ্রহ |) 
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তৎকালে বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল; কিন্ত তা বলিয়া কেহ 
ইচ্ছ। পুর্ববক একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতেন না। স্ত্রী রুগ্রা, গৃহকার্যে 
অশক্ত1, কিম্বা! বন্ধ্যা হইলে ক্রীর অনুমত্যনুসারে অন্ত পত্বী গ্রহণ 
করিতেন। ব্রাহ্মণ সমাজে “মেলবন্দী” হইলে অনেক ব্রাহ্মণের বাধ্য 
হইয়া! বু বিবাহ করিতে হইত । এই কুপ্রথা বশতঃ ত্রান্গণ সমাজে 
অহরহঃ যে কত কুকাণ্ডের অভিনয় হইতেছে তাহা বর্ণনা কর। দূরে থাক, 
স্মরণ করিলেও হৃতকম্প উপস্থিত হয় ।- 

অস্মদেশীয় হিন্দুসমাজ তণ্কালে ছুই সন্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। 
এক সম্প্রদায় শক্তমপাসক ও. হাপর বৈষ্ণব ছিলেন।% এই বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় বর্তমান “বৈরাগী” নহেন।, শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর আবির্ভাবের বহু 
শত বদর পুর্বেব মহারাজ লম্ম্মপণসেনের সময় হইতেই পুরাণোক্ত বৈষ্ণব 
ধন্ম অস্মদ্দেশে গ্রচলিত ছিল: এবং বনু ব্রাহ্মণ, বৈছা, কায়স্থ প্রভৃতি 
এই পবিত্র ধন্দ্াবলম্বী ছিলেন। তন্ত্রোক্ত সাধনকাধষ্যে এবং “পঞ্চম কারে” 
অন্মন্দেশীয় শাক্তগণ বিশেষ তপর ছিলেন । অনেকে এই উপায়ে সিদ্ধ 
হইয়াছিলেন এরূপ শ্রমাণও পাওয়। গিয়াছে । 

বিকৃত মস্তি এবং ইন্দ্রিয়পরার়ণগণের হাতে পড়িয়। পরম পবিত্র 
তত্ত্রশান্্র বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছে । তাই অনেকে ইহাকে অশ্লীল 
বলিয়া ঘ্বণা করিয়। থাকেন । বাস্তবিক সদগুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ 
করিলে এই ভ্রম সহজেই অপনীত হইয়া! থাকে । 

তন্ব্োক্ত সাধন প্রণালী সাধকের নিকট বড় অল্পায়াস সিদ্ধ ; ইন্ড্রিয় 
দমন পুর্ববক কি প্রকার শুচি হইয়া ভগবচ্চিন্তা। করিতে হয়, তম্্ তাহার 
পথ অতি সহজ করিয়া দিয়াছে । মুসলমানাক্রমণের পুর্বে হিন্দু এবং 
বৌদ্ধ ব্যতীত, অন্ত কোন ধম্মাবলম্বীর পরিচয় পাওয়া যায় না। 

ব্রাক্মণগণ যেমন যজন, যাজন, এবং অধ্যাপনা করিতেন, সেইরূপ 
তদিতর জাতি সমূহও ন্থীয় স্বীয় জাতীয় ব্যবসা করিতেন। বৈদ্যগণ, 
চিকিৎসা এবং আয়ুর্রেদাদি শাস্ত্র অধ্যাপন!, লিপিবৃত্তি এবং অন্তান্স অসবণ. 
জাতি আপন আপন জাতীয় ব্যবসা" দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিন্চেন। 


৯ পিস শপ টি পা সপ সি চা আক আপ ও পচ এ হার পার রর চা ১০ ই তাস ৫৯০ এপ ৯ সপ ৬ ০১৪ সা শপ লা পিজি | 


* যহারাজ গদিশুরের পুরে বৌদ্ধ ধর্মী এবং আদ পেন্নৃপতিগণের ফাজত সময় অর্থনারীযের 
উপাসন। বঙ্গদেশে পরব ছল । 


3৫ ও ্ 


১২৪ বাকল । 


মুসলমানাক্রমণের বহুশত বগসর পর পধ্যস্তও এই নিয়ম এদেশে প্রচলিত 
ছিল! মহাকবি বিজয় গুপ্ত তাহার পদ্মপুরাণে এই জন্বদ্ধে যাহা বর্ণন। 
করিয়াছেন, তাহা নিন্সে উদ্ধৃত করা গেল। 
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল । 
বৈগ্ধ জাতি বসে নিজ শান্ত্েতে কুশল ॥ 
কায়স্থ জাতি বসে তথ লিখনের সুর | 
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর ॥ 
আজকাল যেমন ব্রা্গণ, . বৈচ্য, কারস্থ এবং অন্যান্য জাঁতি সমৃভ, 
ইচ্ছানুসারে জাতীয় ব্যবস। ত্যাগ করিতেছেন, তগ্কালে তাহা ছিল না; 
কেহ নিতান্ত দায় না প্ড়িলে, অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতেন না। 
কাধ্যোপলক্ষে অথব। ইচ্ছানুসারে কোন উচ্চ জাতীয় ব্যক্তি তদিতর জাতীয় 
কাহারও বাটীতে গমন করিলে, তিনি স্বীয় মর্যযাদানুসারে অভ্যর্থিত 
হইতেন; সেইরূপ নীচ জাতিরও উচ্চ জাতিদের নিকট উপযুক্ত আদর 
লাভ হইত । 
বর্তমান পাশ্চাতা সভাতার প্রবল শ্রোতের সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির 
গারস্থ জীবনের প্রধান গুণ ভাসিয়া গিয়াছে । একটু বধীয়ান পাঠককে 
বোধ তয় উহা বলিতে ভইবে না মে এই গুধান গুণের নাম রন্ধন | 
কালে রাণীতুল্য! রমণীকেও মধো মপো পাকশালার কাঁধ করিতে হইত । 
শত সহম্ত্র কি্করকিস্করীসেবিতা হিন্দুরমণীও অস্ততঃ পক্ষে স্বামী, পুত্র, 
কন্তা প্রভাতি পরিজনবর্গের জন্য স্বহস্তে রন্ধন করিতেন । আজকাল যেমন 
“পাকপ্রণালী” “পাকরাজেশ্বর” না হইলে আমাদের কুললক্মীগণ সামান্য 
ডাল, সুক্কা প্রভৃতি পাক করিতে পারেন না, পাকা উনানে “হিট্গজ" 
(17681 85125; শা হইলে জ্বাল বুঝিতে পারেন না, তৎকালে এ সকল 
কিছুই ছিল না। সুক্তা হইতে মাংস, পিষ্টক, পরমান্ন প্রভৃতি আমাদের 
পূর্ববর্তী রমনীগণ, বিন! 'ক্লেশে বিনা উপদেশে স্বহস্তে অপূর্ব রন্ধন 
করিতেন । কোন শ্রামে কোন বৃহৎ"নিসন্ত্রণ উপস্থিত হইলে, ছুই তিনজন 
স্ত্রীলোক রন্ধনশালার যাবতীয় কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন, একটু বর্ধীয়সী 
হুইলে নিজেরাই পরিবেশন করিতেন । ইহাতে তাহাদের ক্ষমতা এবং 
গুধানুসারে প্রশংসা হইত । তাকারাও অদম্য উৎসাহে প্রাণ্ভরা. আহলাদে 
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এই সমস্ত কাধ্য সম্পাদন করিতেন । কারণ হিন্ুরমণী জানিতেন যে পথ্যাপ্ত 
ভোজন করাইয়া কাহাকেও তৃপ্ত করিতে পারিলে দেবতা পুজার ফল 
লাভ হয়। বর্তমান সময়ে ছুই তিন গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়াও এই প্রকার 
ছুই একটী রমণী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ । 

ভূম্যধিকারিগণ ষে স্থানে বাস করিতেন, তাহার চতুম্পার্ে ব্রাহ্মণ, নাপিত, 
ধোপা প্রস্তুতি নিত্যাবশ্ঠকীয় জাতি বাঁস করিত এবং সকলেই সেই ভুম্যধি- 
কারীর আশ্রিত এবং তংকর্তৃক প্রতিপালিত হইত । এইরূপ বসতিস্থান 
“খানাবাড়ী” বলিয়! অভিহিত হইত। এখনও অস্মদ্দেশে বনু পুরাণ ভূম্যধি- 
কারিগণের বসতবাড়ীর চতুম্পার্থ্ে ই এরূপ খানাবাড়ী দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
তাহাদের ছার! নিত্য নৈমিত্তিক দেবাচ্চনা এবং অন্যান্য যাবতীয় গৃহকার্ষ্য 
নির্ববাহ হইত ; তাহারা পুরুষানুক্রমে কেবলমাত্র ভূমিবৃন্তি ভোগ করিত। 

বৈষ্ণব এবং শাক্তদিগের যতগুলি দেবাচ্চন! প্রথ! এবং পার্বণ আছে, 
তাহার প্রায় সকলই বহুকাল হইতে এই দেশে প্রচলিত ছিল। অস্মদ্দেশে 
শাক্তদিগের সংখ্যা অনেক বেশী, তাই বহুপুর্বেবও বর্তমান সময়ের মত 
শক্তি পুজা মহাসমারোহে নির্বাহ হইত। শ্ত্রীশ্রীঞশারদীয়। মহাপুক্জা, 
শ্যামা, লক্ষ্মী, বাসস্তী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পুজোপলক্ষে সম্পন্ন শাক্তগৃহস্থ 
বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেন। বিজয়ার দিনে হিন্দুস্তান সমস্ত শক্রতা 
বিশ্মাত হইয়া পরমশক্রকেও সাদরে আলিঙ্গন করতঃ বয়োজ্যোষ্ঠগণ 
ধান্য তুর্ববাদারা এইভাবে আশীব্বাদ করিতেন যে, এই উভয় দ্রব্যের 
ন্যায় তুমি অক্ষয় হও। এই শুভদিনে সকলে একত্র হইয়া নান! 
প্রকার আমোদ আহলাদ করিতেন, এখনও উক্ত প্রথা সকল এই দেশে 
সব্্বভ্র সমভাবে বিদ্ধমান আছে । . 

বর্তমান সময়ে এইদেশে “নবান্ন” যে প্রকার প্রসিদ্ধ এবং গ্রহে 
গৃহে প্রচলিত, পূর্বেও এই প্রকার ছিল বলিয়! প্রমাণ পাওয়া যায় । 
এই উপলক্ষে প্রত্যেক হিন্দু সম্ভানকে “পাব্বণ-শ্রাদ্ধ” করিতে হয়। 
সম্ভবতঃ শশ্-প্রধান দেশ বলিয়াই নবান্নোপলক্ষে আমাদের দেশে অন্যান্ত 
দেশাপেক্ষা অধিকতর আড়ম্বর হইয়া থাকে । 

নবান্ন-শ্রাদ্ধের ন্যায় আরও ছুইটী পার্ধ্ণ বহুপুর্ব হইতে এই দেশে 
প্রচলিত আছে । তন্মধ্যে একটা শ্রীক্রীতমনসা পূজা ও অপরটা পৌষপার্ধণ। 


১১৬ ধাকলা। 


এই উভয় ক্রিয়াই অন্মদ্দেশে প্রায় ঘরে ঘরে নিবধ্বাহ হইয়। থাকে । মনসা 
পঞ্চমী তিথিতে জগন্মাতা মনসা! দেবীর ঘটসম্মুখে, বনুপূর্বেধ নানাস্থান 
হইতে গুণী মালবৈগ্ভগণ একত্রিত হইয়া সাক্ষাৎ কৃতাস্ত স্বরূপ বিষধর 
সর্পসমূহ লইয়া ক্রীড়া করিত। প্রত্যেক হিন্দুসন্তান তখন ভক্তিভরে 
সপপুষ্পাঞ্জলি নাগমাতার অচ্চনা করিতেন ; এমন কি অনেক মুসলমান 
সম্ভানও দেবীকে নানা প্রকার ফল পুষ্প প্রভৃতি প্রদান করিতেন। প্রাচীন 
বাকলায় “মানসী” নগর * তখন এই সমস্ত কার্যের লীলানিকেতন ছিল । 
সাধকপ্রবর মহায্স। বিজয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ভগবতী মনসাদেবীর সম্মুখে 
তখন লোকারণ্য হইত। ত্রিপুরা, আলাম, চট্টগ্রাম, যশোহর প্রভৃতি স্থান 
হইতে বহুসংখ্াক বিববিশারদ মালবৈদ্য একত্রিত হইয়া স্বীয় স্বীয় গুণগ্রাম 
প্রকাশ করতঃ যথাসাধ্য উপচাঁরে দেবীপুজা করিতেন । এখন আর এইদেশে 
কোথাও কোন মালবৈদ্য দেখা বায়ন।। এই দেশে এখন অনেক বিষ- 
বৈদ্যের কথা শুন। যায় যে তাহারা সাতদিনের সর্পদষ্ট মৃতবৎ রোগী আরোগা 
করিয়াছেন । এই সমস্ত মালবৈদ্যগণ কাহারও নিকট'হইতে অদ্ধ পয়সাও 
গ্রহণ করিতেন না; জনশ্রতিতে কোথাও সর্পাঘথাতের কথা শুনিলে 
স্বয়ং উপস্থিত হইয়া রোগীর চিকিতসা! করিয়া! আরোগ্য করিতেন । 
মানসী নগরে মনসা পঞ্চমীর উৎসব সম্বন্ধে টাইলর সাহেবের মিনিটে কতক 
আভাস পাওয়। যায়। +* উক্ত সাহেব বাহাদুর সম্ভবতঃ মালবৈদ'গণের বিদ্যায় 
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প্রাটান সমাজ । ১৯৭ 


ততট বিশ্বাস করেন নাই। তিনি স্বয়ং বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের 
গুণপণায় আশ্চধ্যান্থিত হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে মালবৈগ্গণের চিকিৎসা 
অপেক্ষাও জগন্মাতা মনসাদেবীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই অপ্বিক | হিন্দু- 
সন্তানকে বোধ হয় আর অধিক কিছু বলিতে হবে না: এশী শক্তির 
সহিত বিজ্ঞানের আকাশ পাতাল প্রভেদ । 

অন্যান্য স্থানের পৌষ পার্বণ অপেক্ষ। এই দেশে একটু 'প্রভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রত্যেক ভুম্যধিকারী স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে পৌষ সংক্রাস্তির 
দিন পুজা দিয়া থাকেন। বন্তপুর্ব হইতেই, এই পুজা গ্রচলিত। 
বিচার আদালতে ইহাই দখলের অন্যতম প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । 
ইহার একটু বিশেষত্ব এই যে, শশ্যক্ষেত্র এবং মনাবৃত স্থানেই এই পুজা 
হয় বটে, কিন্ত কাফিল। গাছ না হইলেই চলে না: তাই অনেক ক্ষেত্র 
মধ্যে কৃষকগণ একটা কাফিলাগাছ যত্র পুর্বক রোপণ করে। যে 
ক্ষেত্রে উক্ত বৃক্ষ নাই, কৃবকগণ সেখানেও পুজার দিনে, অন্স্থান হইতে 
উহার একট। ডাল আনিয়া রোপণ করে, পরে তৎসম্মুখে ঘটস্থাপন পুর্বক 
পুজা দিয়া থাকে । অন্যান্য পুজোপকরণের সঙ্গে মৃত্তিকা নিশ্মিত 
একট প্রকাণ্ড কুস্তীর প্রস্তুত করিতে হয়; কোন কোন স্থানে ব্যাস্ত 
প্রভৃতি হিংস্র জন্তরও মৃস্তি প্রস্তুত হইয়া! থাকে । বাস্ত ভূমির অধিষ্ঠাত্রী 
রণচণ্তী দেবীর পুজ। হয় বলিয়া এই দেশে ইহা বাস্তপুজা” নামে অভিহিত ; 
কুস্তীর, ব্যান্ব প্রভৃতি দেবীরই পরিবার বলিয়। ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ আছে। 
কোন কোন স্থানে ইহার পরিবর্তে কালী মুণ্তির পুভা হইতেও দেখা 
যায়। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে অতিপুরেন এই সমস্ত স্থান 
জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ; কাঠরিয়াগণ, হিংস্র জন্ত্রর উপদ্রব হইতে প্রাণ রক্ষার 
জন্য এইব্প অঙ্চনা করিত, সেই হইতে এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে । 
কৃষকগণ এই দিনে স্ব স্ব গবাদিকে নানাপ্রকার খান দ্রব্যাদি প্রদান করে, 
এবং নানাবর্ণে তাহাদের দেহ রঞ্জিত করিয়া থাকে । ূ ৃ 

তগ্ডকালে স্থানীয় ভূমাধিকারিগণ এক প্রকার স্বাধীন ছিলেন, তাহাদের 
অধিকারস্থ প্রজাবর্গের ফৌজদারী আদালত প্রভৃতি যাবতীয় বিচার 
'কাধ্া ভাহারাই নির্ধবাহ করিতেন। প্রত্যেকের বু সংখ্যক লাঠিয়াল, 
তীরন্দাজ এবং ঢাল সড়কীওয়াল। থাকিত; এই সমস্ত লোক দ্বার! 


৯১৮ বাঁকল।। 


ভূম্যধিকারী, প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে যেমন প্রীপ্য কর আদায় করাইতেন, 
সেই প্রকার দস্ত্াভীতি অথবা পরের আক্রমণ হইতেও আত্মরক্ষা 
করিতেন। ততৎকালে লাঠিখেল, তরবারিচালনা প্রসভৃতি পুরুষোচিত 
কাধ্য অল্প বিস্তর প্রত্যেকেরই জান! ছিল। 

পুর্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে বাকলা পণ্ডিতপ্রীধান স্থান। 
এই স্থানে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আবিভত হইয়া বীণাপাণির 
আর্চন! দ্বারা অমর হইয়াছেন । নানা দিগ্দেশ হইতে বছু সংখ্যক ছাত্র 
এই স্থানে অধ্যয়নার্থ আগমন করিতেন । নলচিড়া, উজিরপুর, মানপাশা, 
শিকারপুর, কীন্তিপাশা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ একদা সমগ্র বঙ্গদেশে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । এই সকল স্তাঁনের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়, স্মৃতি, 
বেদান্ত, কাবা, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আয়ুরবেবিদ প্রভৃতি শান্স শিক্ষা দেওয়। 
হইত । বিদেশ হইতে আগত ছাত্রবুন্দ অধ্যাপকের গ্হে আহার করিতেন 
এবং তাহার পরিজন মধ্যে গণ্য হইতেন ; পাঠ সমাপনাস্তে ছাত্রের! 
অধ্যাপকের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দেশে গমন করিতেন। কোন কোন 
অধ্যাপক “গুরুদক্ষিণা” স্বরূপ কদাচিৎ যৎসামান্য অর্থ গ্রহণ করিতেন, 
আর কেহ কেহব। তাহাও লইতেন না। হিন্দু সন্তানের নিকট বিদ্যাদান, 
অনদান প্রভৃতি এখনও পরম পুণ্যময় কাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । 
অনুসন্ধান করিলে এই জিলায় বর্তমান সময়েও এইরূপ হু একটা চতুষ্পাঠী 
পাওয়া যায়। এই সকল চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য সম্তানগণ 
ব্যতীতু-অন্য কোন জাতিকে গ্রহণ করা হইত না। মুসলমানাক্রমণের 
অনেক পরে ছুই একটা কায়স্থ সন্তানের প্রবেশাধিকারের জনশ্রুতি 
শুনা! যায়। প্রত্যেক হিন্দু পঞ্চমবর্ধীয় পুত্রের বিগ্যারস্ত করাইতেন ; 
তছুপলক্ষে দেবার্চনা হইত; গুরু অথবা পুরোহিত প্রথম একখগ 
খড়ি দিয়া কুষ্ণপ্রস্তরে বালককে বর্ণমাল! শিখাইতেন ; ইহাই হাতেখড়ি? 
বলিয়। অভিহিত । অন্যান্য জাতির শিক্ষা দেওয়ারও স্বতন্ত্র ব্যবস্থ! 
ছিরা। আমর সেকালের গুরু মহাশয়ের অনেক গল্প শুনিয়াছি ; 
প্রকৃত পক্ষে তৎকালে, গ্রামস্থ কোর্ন বিদ্ঞ ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য, সম্তান, 
“চৌপাড়ি” % স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা! দিভেন। পঞ্চমবর্ীয় 


ক পপ 


বোধ হয় চতুপ্পাঠার আপশে 
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বালক হইতে বিংশ বধীয় যুবক পর্য্যস্ত এই চৌপাড়িতে লেখাপড়া 
অভ্যাস করিত । এইস্থানে বাঙ্গলাভাষা, গণিত, এবং সংস্কৃতাভিজ্ঞ 
শিক্ষক, ব্যাকরণ ও কাব্যাদি শিক্ষা দিতেন; বালকেরাও যৎকিঞ্চিৎ 
অর্থ, অথবা দ্রব্যসামগ্রী, গুরুমহাশয়কে উপচৌকন দিত। এখন 
বিশ্ববিদ্তালয়ের উপাধির জন্য বর্তমান ছাত্রগণের অভিভাবকগণ যেরূপ- 
ভাবে কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া সময় সময় বিফল মনোরথ হইয়া 
থাকেন, তৎকালে সেরূপ ভিল না। চৌপাড়ির ছাত্রদের মধো যাহারা 
উপযুক্ত শিক্ষক কর্তক উপদেশ পাইত, তাহারা অনেকেই বিজ্তা লাভ 
করিত। আজকাল যেমন বিদ্যাশিক্ষার গৌরব এবং আবশ্যকতা পঞ্চম 
ব্ষীয় বালক উপলন্ষি করিতে পারিতেছে, তৎকালে শিক্ষাসম্বন্বে সকলের 
ততট। প্রবৃত্তি ছিল না। ব্রাঙ্গণ বৈদ্ভ এবং সন্ত্রান্ত কায়স্থদিগের বাধা হইয়। 
বিচ্ভাভ্যাস করিতে হইত, কিন্তু তদিতর জাতির মধ্যে সহজে কেহ লেখাপড়া 
অভ্যাস করিত না। ক্্রীজাতির বিদ্াভাঁস, তৎকালে সমাজে নিতান্ত 
গঠিত বলিয়! বিবেচিত হইত । কোন কোন প্রতিভাময়ী রমণী গোপনে 
পিতা জথব। স্বামীর নিকট শাস্ত্াধায়ন করিতেন । 

মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ বিজিত হইবার পর হইতেই আমাদের পুর্বব- 
কালীন সমগাজবন্ধন, রীতিনীতি প্রতি যে প্রকার ক্রমশই শিথিল হইতে 
আস্ত করিল, তদ্রপ আমাদের অন্টান্ত আচরণও ধীরে ধীরে নানাভাবে 
পরিবন্তিত হইতে লাগিল । দীরে ধীরে যাবনিক আচার এবং কতক গুলি 
যাঁবনিক শব্দ নামরা অতফিতরূপে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলাম । বর্তমান 
বঙ্গীয় সমাজের অনেক রীতিনীতির প্রতি একটু লক্ষ্য করিলে ইহা সহজেই 
বুঝিতে পার৷ যায়। মোগল রাজত্বের পূর্ব হইতেই ইহ! ঘটিয়াছে, আমরা 
তৎপুব্রধের যে সকল বঙ্গীয় কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি তাহাতে অনেকগুলি 
বৈদেশিক শব্দ উল্লেখ আছে। এমন কি আমরা এখন সাধুভাষায় 
অনেকগুলি ধাবনিক শক ব্যবহার করিয়া থাকি । তন্মধ্যে দোয়াত, 
কলম, তকৃসিম্‌, পরগণা, ওলদে, এতমাম্‌, সাকিম, ফুরছি, আবাদ, 
জঙ্গল, কাগজ, সেরেস্তা, নাজির, কাননগু, বাহাত্র, নবাব, খাজানা, খানা 
প্রভৃতি শব্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বর্তমান রাজকীয় কাগজে এখনও 
এইরূপ যাবনিক শব্দ বন্ছু পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যখন দেশের 


১২০ বাকল! : 


রাজ! মুনলমান, তখন বাধ্য হইয়! দেশবাসীর রাজভাষা শিক্ষা করিতে হইত । 
তাই সম্ত্রাম্ত এবং রাজসম্ত্রমাভিলাষিগণ মৌলবী রাখিয়া বালকগণকে পার্সী ও 
আরবী ভাষা শিক্ষা দিতেন। আজকাল যেমন ইংরাজী না শিখিলে, 
“পাদমেকং ন গচ্ছতি”, তব্রপ তৎকালে পাস্গী অথবা আরবী না শিখিলে 
চলিত না। বিশেষতঃ রাজকীয় যাবতীয় কাধ্য যাবনিক ভাষায় নিবর্ধাহ 
হইত, স্থতরাং দেশীয় সম্ান্ত ভূম্যধিকারীকে দায় পড়িয়া উহা শিখিতে হইত । 

মুসলমান রাজগণ হিন্দ্রদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছেন, 
তাহা বর্ণনাতীত : তন্মধ্যে ছুইটী অত্যাচার হিন্দুজাতির মধ্যে যে পর্যন্ত 
একজনও জীনিত থাকিবে, সে পধ্যন্ত বিন্মৃত হইবে না । ইহাদের প্রথম 
অত্যাচার স্ত্রীজাতির উপর! এই পশুপ্রকৃতি নরপতিগণের অত্যাচারে 
সুন্দরী হিন্দুললনাগণ যে কতদূর উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, ইতিহাসই তাহার 
জ্বলন্ত প্রমাণ। স্রন্দরী কন্ঠ।, সুন্দরী স্ত্রী কিন্ব। সুন্দরী ভগ্মী লইয়। কাহারও 
সংসার করিবার সাধ্য ছিল না। দৈবাৎ নবাবের কানে এই কথা পৌছিলে, 
তখনই তাহার সর্বনাশ হইত। ছ্রাত্মাগণ ছলে বলে অথবা' কৌশলে স্বীয় 
স্বীয় পাপাভীষ্ট পুরণ করিত। এইরূপে যে কত সোণার সংসার ছারখার 
হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই । সম্ভবতঃ এই অত্যাচার হইতে মানসম্ভম 
রক্ষা করিবার জন্যই দূরদর্শী হিন্দুগণ, নারীজাতির অবগুগনের প্রথ 
প্রচলিত করিয়াছেন। সেই হইতেই অবরোধ প্রথার সষ্টি হইয়াছে । * 
ইনার পুর্বে সম্্ান্ত হিন্লুকুলললনা, আবশ্ঠক হইলে সঙ্গিনী লয় 
গুহের বাহির হইতেন, অতিথি এবং আগন্তককে বথারীতি অভার্থনাও 
করিতেন । বর্তমান সময়ের কুলবতীগণের ন্যায় তাহারা গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ 
থাকিতেন না। আসাম এবং মহ্ারাষ্্ী প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও অনেকটা! 
পুর্ববভাব দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

মুসলমানদিগের আর একটী অত্যাচার, হিন্দু সম্তানগণের ধন্মনাশ। 
হিন্দ্রদ্বেষী প্লোগল সম্রাট ওরঙ্গজেব এই কার্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 
তাহার এই ছর্নীতিতে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে যে ভীষণ 
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সমরাগ্মি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতেই স্ীশাল এবং ন্গ্রতিষ্ঠিত মোগল 
সাম্রাজ্য, শতাব্দীর মধ্যে ভন্মে পরিণত হইয়াছিল। আমাদের এই কষুত্্র 
দেশও উক্ত অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই । 

অস্মদ্দেশে বর্ধমান সময়ে যে সমস্ত নীচজাতীয় মুসলমান দেখিতে পাওয়! 
যায়, তাহাদের প্রায় অনেকেই পুবেব হিন্দু ছিল। ক্রাক্ষণ হইতে নীচ 
চগ্ডাল পর্যান্তও জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে । কখন বা তোষামোদ, কখন বা ভয় 
প্রদর্শন, আবার কখন বা জোরপুব্বক কাধা উদ্ধার করা হইত। পটুয়া- 
খালী সব্ডিভিসনের অন্তর্গত শ্রীরামপুরস্থ মিঞ্াগণের যে বংশতালিকা 
পাইয়াছি, তাহাতে দেখ। যায় ষে তাহাদের পুর্ববপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
শিবানন্দ মজুমদারকে নবাব জোরপুব্বক মুসলমান করায়, তিনি “শিবানরখা” 
নামে পরিচিত হন। ঝালকানী থানার অন্তর্গত, রুণসীর “রাজাদের এনং 
শিরভ্রগের খ! বংশের সম্বন্ধেও এরূপ শুনা যায়। 

পুর্বকালে অন্মদ্দেশীয় যুবকথণ প্রায় সকলেই রীতিমত মল্লবিদ্ধা, 
অস্্শস্্রপরিচালন করিছ5 শিক্ষা করিতেন । পব্বোপলক্ষে, সকলে এক- 
ত্রিত হইয়া নানাপ্রকার মল্পক্রীড়া এবং অস্তবিষ্ভা প্রদর্শন করিতেন । 
যাহারা জয়লাভ করিতেন, তাহারা রাজা অথব! ভূম্যধিকারী কর্তৃক 
সসম্মানে পুরস্কৃত হইতেন। তাহাদের শরীর সবল, মাংসপেশীগুলি 
দুঢ ছিল। গ্রামের মধ্যে কোথাও কোন হিংস্র জন্ত্বর উপদ্রব হইলে, 
নিক্গেরাই অস্ত্রশন্ত্র লইয়। তাহা নিবারণ করিতেন। এসন অনেকের 
পরিচয় পাওয়া যায় যে তাহারা একমাত্র বংশদণ্ড অবলম্বন করিয়া, 
তৎসাহাযষ্যে সময়ে সময়ে অসম সাহসিক কাধ্য উদ্ধার করিতেন ; কেস্ছ 
কেহ বা রিক্তহস্তেই শুকর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যান প্রভৃতি শীকার করিতেন । 
এমন দিন গিয়াছে যখন এই ভীরু বাঙ্গালী জাতির সিংহনাদে দিগন্ত 
কম্পিত হইত ১ তাহাদের স্বদেশপ্রিয়তা, একতা, বীরদ্ধ এবং রণকৌশলে 
একদিন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত সিংহল দ্বীপ পধ্যন্তুও .কম্পিত হইয়া- 
ছিল। * বর্তমান সময়ে হয়তঃং অনেকেই একথা বিশ্বা করিবেন না; 
কারণ বর্তমান সময়ের বাঙ্গালীগণের শারীরিক বল, সাহস প্রভৃতি দেখিলে 
বিশ্বাদ না হইবারই কথা'। আমাদের শারীরিক দৈর্ঘা দিন দিন যেক্ুপ 


* স্বিজয় নি কর্তৃক পিংহলনিজায় দেখ । 
* ১৬ 


২২২ বাকল 


হস্ব হইতেছে, এবং ততসহ শরীর মাংসপেশী যে প্রকার স্ত্রীলোকের 
শরীর হইতেও কোমল হইতেছে, তাহাতে এক শতাব্দী অস্তে আমাদের 
বংশাবলীর যে কি প্রকার অবস্থা হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। সামান্য 
একটু আঘাতে আমরা মুচ্ছিত হই, কুকুরের চীৎকারে আমাদের প্রাণে ভয় 
উপস্থিত হয়; কিন্ত এমন একদিন গিয়াছে যে আমাদের পূর্ববপুরুষগণ 
রণোন্মত্ত হইয়া উন্মুক্ত কৃপাণ করে, শক্রব্যুহে প্রবেশ পুররবক অকুতোভয়ে 
অরাতি দলন করিয়া চরমে বীর গতি লাভ করিয়াছেন। আজ সেই 
সমস্ত কাহিনী মনে হইলেও, কেমন একটা অশ্রুতপুব্ব আনন্দে হৃদয় 
পরিপূর্ণ হয়। ক তখন বৃদ্ধগণ নিশ্চিন্ত মনে ধন্মালোচনা করিতেন। 
ংসারে তখন অর্থাভাব, অথবা অন্যপ্রকার অশান্তি প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত 
নাঃ কারণ তখন গোলাভর৷ ধান, পুকুরভর! মাছ, ও বাগানভরা তরকারী 
ছিল। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তখন কাহারও বড় একটা পরিশ্রম করিতে হইত 
না। তখন মেঞ্ডেষ্টর, মার্কিন, সিফিল্ড প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। 
দেশীয় বস্ত্রে এবং অস্ত্রে আমাদের মানসম্ভ্রম ও প্রাণ রক্ষা হইত। 
উজিরপুর, মাধবপাশী ; গাঁবখান প্রতৃতি স্থানে তখন অত্যুত্কৃষ্ট মূল্যবান 
বস্্স এবং ইস্পাত নির্মিত শাণিত অন্ত্রশস্ত্র সমূহ প্রস্তুত হইত; 
স্থদূর আরাকান, মণিপুর, ব্রক্মদেশ প্রভৃতি স্থানে এই সকল ত্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হইত । বর্তমান সময়ে এই সকল ব্যবসায়ী 
দিগের অস্তিত্ব নাই; কারণ ইহাদের কৃত অস্ত্র আর আমরা খরিদ 
করিনা, এখন সমস্তই বিদেশী বণিকের “এক চেটিয়া হইয়া" গিয়াছে । 
ততকালে কাহারও বিশেষ একটা অভাব পরিলক্ষিত হইত না; কেননা 
তখন দেশের টাকা দেশেই থাকিত; দেশে ছুর্ভিক্ষ, অথব! সাধারণের 
কোন হিতকর কার্য্য উপস্থিত হইলে দেশবাসিগণ বদ্ধপরিকর হই স্বীয় 
্বীয় উপার্জিত অর্থ ব্যয় করিতেন । 
এখন. আমর! বাণিজ্য, অথব] প্রধান প্রধান রাজকার্য্য দ্বারা প্রচুর 
অর্থোপার্জস করিতেছি ; তথাপি আমাদের অভাব দূর হইতেছে না। পঞ্চম. 
বর্ধীর শিশু হইতে অশ্রীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত অর্থের জন্য লালায়িত। 
আমাদের যথেষ্ট অর্থাগম হইতেছে, ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপর 


7 মহারাজ প্রতাপাদিত্ের জীবন চরিত জষ্টৰা। বা। 
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হইতেছে, তথাপি আমাদের অভাব ঘুচিতেছে না; বরং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি 
হইতেছে । ধাঁহার আছে তিনিও “হ1 অর্থ যে অর্থ করিতেছেন ; আর - 
যাহার নাই, তাহারত কথাই নাই। হায়! কি পাপে যে ভগবান 
আমাদের জাতির প্রতি এই কঠিন দণ্ড প্রদান করিয়াছেন তাহা কে 
বলিবে ? 

প্রাচীন হিন্দুরাজগণের রাজস্ব গ্রহণ, ভূমির করনিরূপণ প্রভৃতি সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে কতক কতক উল্লেখ 
আছে বটে, কিন্তু তৎসমুদয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রণীত বলিয়া করগ্রহণ ও 
কর্ধার্্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখ! যায়। মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিতে দেখা 
যায় ষে, ভূম্যধিপতি উৎপন্ন শন্তের একফষ্ঠাংশ গ্রহণ পূর্বক তাহার একভাগ 
ব্রাহ্মণ ও অতিথি সেবার জন্য রক্ষা করিয়া, অবশিষ্টাংশ নিজে গ্রহণ 
করিবেন। অন্যান্য শাস্তরকারগণ, কেহবা এক পঞ্চমাংশ, আবার কেহ বা 
এক চতুর্ধাংশ উৎপন্ন দ্রব্য কর বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। ইহ! দ্বারা বোধ 
হয় প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন হিন্দু রাজগণ অবস্থানুসারে উৎপন্ন শস্য 
রাজকর স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। রামায়ণে ইহার কতক আভাষ পাওয়! 
যায়; ইক্ষাকুবংশের রাজধানী, রাজ্যশাসন প্রভৃতি বর্ণনাসময়ে মহি 
বাল্সীকি রাজকর গ্রহণ সম্বন্ধে অতি সামান্য আভাষ প্রদান করিয়াছেন ।* 

মহাভারতে ইহার কতক বিকাশ দেখিতে পাই। মহারাজাধিরাজ 
ধ্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজন্ুুয় যজ্ঞকালীন যে সমস্ত বিজিত নৃপতি যজ্ঞস্থলে 
আগমন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই যথাযোগ্য “রাজকর, প্রদান 
করিয়াছিলেন। তাহাতে দ্বাস, দাসী, মণি, মুক্তা, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির উল্লেখ 
সময়ে ছুই একস্থানে মুব্রা শব্দেরও প্রয়োগ দেখিতে পাই। বর্তমান রাজস্ব 
আদয়ের নিয়ম পূর্ববকালে এইভাবে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্ত 
প্রাচীন রাজগণ যে ভূমি পরিমাণ করিয়া তৎসংখ্যা নির্দেশ করতঃ রাজকর 
ধার্য করিতেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই +৮- কারণ আমাদের শাস্ত্রে 
মাণপরিমাণ (74559015) স্পষ্ট উল্লেখ আছে । আমরা তাহার আধ্যা 
রা উদ্ধত করিলাম। 
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 শপশঠ১০৪-ত- 
* 


সাজায় এক নাষ বষ্ঠ তাগ। 


১২৪ লাকলা। 


“আষ্টমুগ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োইক্টৌ চ পুস্বলং। 
পুষ্কলানিচ চত্বারি আটক পরিকীর্তিতঃ । 
চতুরাঢকঃ ভবেদ্দেণ খাড়ি ভ্রোণ চতুষ্টয়ঃ ॥” 


৮ মুগ্টি ডু ২১ কুঞ্চি। 
৮ কুচি *** ** ১ পুক্ষল। 
৪ পুক্কল টা ১০১ আঢ়ক। 
£ আটক ২, ৮ ১ দ্রোণ। 
৪ ফ্রোণ "০, ২১ খাড়ি। 


“পলনেব সমং মুষ্টি: কুরবস্তচ্চতুষ্টয়ং 

চহ্বারঃ করবা প্রস্থশ্চতুপ্রস্থ মমাঢকম্‌। 
দ্বারাটকে ভবেদ্বেশণঃ দ্বিদ্রোণঃ স্ুর্প উচ্যতে 
সাদ্ধ সুপো ভবেৎখাড়িদে খাধ্যে গৌন্ুদহৃতা ।” 


১ “পল য় হি ১ মুষ্টি । 

& মুগ্তি "০ ০ ১ কুরুব | 
5 কুরব রি *** ১৯ প্রস্থ । 
৪ প্রস্থ রি. “** ১ আঢক। 
২ আঁঢক টি *** ১ দ্রোণ। 
২ দ্রোণ *** ১ স্প্প। 
১২ সুর্প ৮৯? *** ১ খাড়ি। 
২ খাড়ি *, ০ ১ গৌণী। 


ইত ব্যতীত আয়ুব্বেদে উষধাদি পরিসাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি মাণ- 
পরিমাণের বচন দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত ভূমির মাণপরিমাণের 
সংহ্ঞান্সচক ছুই একটা প্রাচীন শব্ধ এখনও আমাদের দেশে অতি অপজ্রং 
ভাবে প্রচলিত আছে। প্রাচীন কুরব এবং দ্রোণ শব্দ আমাদের দেশে 
চলিত ভাষায় কুড়া এবং দরুণ নামে প্রচলিত। ভূমির উৎপন্ন শস্ত 
রাজকর গ্রহণ এখনও এদেশে বচ্ছল গ্রচলিত আছে । | 

আমাদের এই জিলায় ঘে প্রকার প্রস্তুত পরিমাণে ধান্ত উৎপন্ন হয়, 
ব্গদেশে আর কোন স্থানে সে প্রকার হয় না। তাই পুব্বের ভুম্যধি- 
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কারিগণ শ্রজার নিকট হইতে কর ম্বরূপ মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া 
তত্পরিবর্তে অবস্থানুসারে কোথাও উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ অথবা 
ষ্জাংশ আদায় করিতেন। ইহাই “ধান কড়ারি জমি” নামে প্রসিদ্ধ | 
দেবোন্তর, ব্রঙ্গোন্তর, বৃত্তি, জায়গীর প্রভৃতি সম্পত্তির খাঁজাঁনা এই 
নিয়মে এখনও প্রায় অনেক স্থানে আদায় হইতেছে । ইহা ব্যতীত 
কোন কোন প্রাচীন ভূম্যধিকারীর ঘরে, আম, কাঠাল, নারিকেল, 
গুবাক, শশা, কুমড়া, ইক্ষু, কদলী প্রতিও কর স্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে । 
বিগত ১৮৮৫ সালের “প্রজা ভূম্যধিকারী বিষয়ক আইনের” অনুগ্রহে এই 
সকল আর অনেক দিন ভোগ করিতে হইবেনা। 

এই প্রকার কর সংগ্রশ্ার্থ পুর্বকালে গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত রাজকন্ম- 
চারী নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা “মগুল' নাষে অভিহিত হইতেন । দশ, বিশ, 
পঞ্চাশ, শত, সহন্ন গ্রামের ইপর যোগ্যতান্ুসারে মণ্ডল থাকিতেন ; এবং 
গুহীত রাঁজকরসমূহ, এই সনস্ত মণল দ্বার রাজসদনে প্রেরিত হইত। 
প্রজাপুঞ্জ মধ্যে ভূম্িসংক্রান্ত বিবাদ, অথব1 কোন প্রকার অশান্তি উপস্থিত 
হইলে, মগ্ডলেরাই তাহার বিচার-নিষ্পভ্তি করিতেন। প্রজাগণ ইহাতে 
অসন্তুষ্ট থাকিলে, রাজার নিকট সুবিচার প্রাপ্ত হইত। শত এবং সহক্র 
গ্রামের উপর যে মণ্ডল থাকিতেন, তাহার ক্ষমতা বড় কম ছিল না। 
ব্তমান সময়ে আমাদের বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে যে সমস্ত করদ রাঁজ। 
বাস করেন, তাহাদের সহিত তুলনায়, তত্কালীন মণ্ডলগণ বড় ন্যুন 
ছিলেন না। কোন মগুলের দেখাস্তর ঘটিলে, তৎপুত্র তৎস্থলাভিবিক্ত 
হইয়! কাধ্য করিতেন ; কেবল রাজার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত মাত্র । 
কেহ নিঃসন্তান থাকিলে, গ্রামস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ, একজনকে মনোনীত করিরা 
এ ক্ষমত। প্রদ্দান করিত। তৎকালীন ইহাই প্রথা ছিল এবং এই 
নিয়মানুসারেই সকলকে চলিতে হইত । এই সমস্ত মগ্ডলগণ বহিঃশক্র 
আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য, হুর্গ প্রাকার, পরিখা প্রভৃতি 
নিম্মাণ করাইতেন, প্রাণপাত করিয়াও স্বদেশ রক্ষা করিতেন ।%' 
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১২৬ বাকল! 


রাজ। ষে প্রকার ভূমির ষষ্ঠাংশ উৎপনদ্রব্য রাজকর গ্রহণ করিতেন, 
তদ্রপ পণ্যদ্রব্য ও বাণিজ্যশুক্কও প্রাপ্ত হইতেন। কিন্ত্বী ইহার একট বড় 
বাধার্বাধি নিয়ম ছিল না; লাভের দশাংশ, বিশাংশ, কখনও বা তনুনও 
গ্রহণ করিতেন । উত্তরাধিকারী বিহীন স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি ারকোনে 
পর্যবসিত হইবার পুর্বে রাজত্ব মধ্যে ঘোষণা করা হইত। কোন 
উত্তরাধিকারী তিন বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত হইবে এরূপ প্রমাণ পাইলে, 
রাজা! তাহাকে এ সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতেন। প্রাচীন রাজগণের 
রাজ্যশাসন, মন্বাদি স্মৃতির নিয়মানুসারে চালিত হইত । রাজ! রাজকাধ্য 
' নির্ববাহার্থ, স্ধংশজাত, বিশ্বাসী, স্পষ্টবন্তা, সাহসী, এবং ধান্পিক সপ্তজন 
সদস্ নিযুক্ত করিতেন। এই কয়েকজনের মধ্যে সর্বশান্ত্রবিৎ একজন 
ব্রাহ্মণ থাকিতেন, এবং এই ব্রাক্ণকে ভিনি অবিচলিতভাবে বিশ্বাস 
করিতেন । আবার এই সাতজনের মধ্যে একজন প্রধান মন্ত্রী অথবা অমাত্য 
থাঁকিতেন, রাজা এই সমস্ত কম্্চারীর সহিত মন্ত্রণা করিয়! রাজকার্ধ্য নির্বাহ 
করিতেন। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈম্যগণকে উপযুক্ত শিক্ষিত করিয়াছেন 
কিন। এবং তাহারা রীতিমত বেতন পাইতেছে কিনা, প্রত্যহ রাজকার্ধ্যা- 
রস্তের পুর্বে রাজা স্বয়ং তাহা পধ্যবেক্ষণ করিতেন। তৎপর সিংহাসনা- 
রোহন করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিক রাজকাধ্য সম্পন্ন করিতেন। 

রাজা অতি প্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্বক 
উল্লিখিত প্রকার রাজকার্য্য নির্ববাহান্তে, গুঢমন্ত্রণ। থাকিলে, শিশ্বস্ত মন্ত্রীবর্গ 
পরিবৃত হইয়া, স্তস্ত, গবাক্ষ, স্ত্রী এবং শুকপক্ষী বিহীন স্থানে, অভিক্াবিত 
মন্ত্রণ! নির্বাহ করিতেন। এই সমস্ত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, রাজা 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া! সানাহার নির্বাহ করত; অস্তপুর পরিদর্শন- 
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* নিপ্তন্তে মির্গবাক্ছে চ প্রাসাধাগ্রে হত্যরপ্যেবা 
শিরিপৃষ্ঠং সমাক্মোহা দজ্জয়েৎ সতিভাবিত । ( শিশুপ!ল বখ। ) 


প্রাচীন সমাজ । ১২৭ 


পূর্বক যথাবিধি ব্যবস্থা করিতেন। অপরাহে পুরুষজনোচিত মল্লক্রীড়। 
ইত্যাদি নির্ববাহাস্তে কিয়ংকাল বিশ্রাম করিতেন; তগুপরে কিয়ৎকাল 
বিশুদ্ধ এবং নিম্মল বায়ু সেবনান্তর, সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পুর্ববক 
গুপ্তচরপ্রমুখাৎ রাজ্য সম্বন্ধীয়, অথব। শক্র পক্ষের সংবাদ গ্রহণ করিতেন। 
তারপর অন্তঃপুরে গমনপূর্বক মহিষীসহ সুখাসীন হইয়া, স্থরতানলয় 
বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শ্রবণ, এবং নৃত্যাদ্দি দর্শন করিতেন ; পরে সার্ধ- 
প্রহর মধ্যে কিঞ্চিম্মাত্র ভোজন করিয়া নিদ্রা যাইতেন। প্রজাদিগের 
মূলধনের কোন প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত ন! হয়, এরূপ ভাবে বিশেষ বিবেচনা 
পূর্বক রাজা কর ধাধ্য করিতেন, এবং বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্য, রক্ষণা- 
বেক্ষণের ব্যয় ও পাথেয় প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। শুক্ক গ্রহণ করিতেন । 
পশ্ড এবং সুবর্ণ সম্বন্ধীয় বাণিজ্যের লাভের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ 
করিতেন। কিন্তু ধান্যাদি শস্তের কর, ক্ষেত্রের অবস্থা এবং কৃষকের 
পরিশ্রমের ন্যুনাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ষষ্ঠাংশ, অষ্টমাংশ, অথবা! 
দ্বাদশাংশের একাংশ রাজ! গ্রহণ করিতেন। ন্যায়, ধম্ম এবং অপরাধের 
তারতম্য অনুসারে সক্ষম বিচার করিতেন। নিজের পুত্র অপরাধী হইলে, 
রাজা তাহাকেও সমুচিত দণ্ড বিধান করিতেন। ব্যাধি বশতঃ অথবা অন্য 
কোন কারণে স্বয়ং রাজকাধ্য করিতে অসমর্থ হইলে, অমাত্য প্রভৃতি বিশ্বাসী 
কনম্মচারীর উপর সকল ভার অর্পণ করিতেন । * 

বর্তমান সময়ে যেমন এই দেশে ভূমি সম্বন্ধে বহু প্রকার স্বহ অবধারিত 
আছে, বহু পুব্বেও ইহার কতক আভাষ পাওয়া যায়। আমর! ছুই প্রকার 
প্রজা সাধারণের স্বত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই ; ষথা স্থায়ী, এবং অস্থায়ী 
প্রজা । রাজার নিকট হইতে যে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া আনা হইত, সেই 
প্রকার স্বত্ব পুরুঘানুক্রুমে স্থায়ী হইত। আর যাহারা মণ্ডল মধ্যে ভূমি 
ভোগ করিত, তাহার! অস্থায়ী প্রজা বলিয়৷ গণ্য হইত। গ্রামপতি (মণ্ডল) 
ইচ্ছানুসারে তাহা কাড়িয়া লইতে পারিতেন। আবার যে সমস্ত প্রঙ্গ 
চিরকাল পুরুবানুক্রমে শ্বগ্রামে বসতি করিয়া ভূমি চাষ রোপণ করিত, 
তাহারাও স্থায়ী প্রজ। বলিয়। গণ্য হইত । ভিন্ন গ্রামবাসী কোন প্রজা! 
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৯২ বাকল।। 


অন্যন্থানে অর্ধাৎ ভিন্ন গ্রামে ভূমি চাষরোপণ করিলে, তাহাকে অস্থায়ী 
প্রজা বলা যাইত! ইহ ব্যতীত যে সমস্ত লোক উচ্চজাতিসম্ভৃত, স্যহস্তে 
হলচালনা করিতে পারেন না, অথব! তাহাদের স্ত্রীলোকগণ, সাধারণ লোকের 
সম্মুখব্তী হইতে অক্ষম, তাহারাও তন্যান্ত প্রজাগণের ম্যায় অপেক্গাকত 
কম খাজানায় ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতেন। এই প্রজাগণ, অন্য লোক 
নিযুক্ত করিয়া চাষ রোপণ করিতেন । * 

উল্লিখিত প্রকার স্বত্ব বর্তমান সগয়েও কঙতকাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
আনেক ভদ্রলোক, বন্ধমান সময়েও গবর্ণণেন্ট অথব। স্থানীয় ভূম্যধিকারীর 
মধ্যে জণি রাখিয়া স্বীয়-ক্সীয় তত্বাবধানে, লোক দ্বারা চাষ আবাদ করাইয়। 
থখকেন। ইংরাজ রাজন্ব আরম্তের পরও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পধাস্ত বাখর- 
গঞ্জে, বন্ধমান সময়ের ন্যার নানা প্রকার জটিল প্রজা-স্বর্ড আথব। হকিফ়ত 
সমূহের উল্লেখ দেখা যায় না। যখন প্রাচীন হিন্দু রাজাণ শাস্ত্রানুসারে 
রাজ্যরক্ষ। এবং প্রজাপালন করিতেন, তখন বঙ্গের হিন্বুরাজগণ অবশ্যই 
অন্যর্ূপ আচরণ করিতেন না; তাহাদের কৃত গ্রন্থার্দি এবং তাত্রশাসন 
গুলিই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ । প্রাচীন বাকলা অবশ্যই তৎকালীন এই 
প্রকার শাসনের অন্তভূক্ত ছিল। আমরা পুবব পরিচ্ছেদে মহারাজ কেশব 
সেন প্রদন্ত তাত্রশাসনের মূল এবং ব্যাখ্যা যাহা উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে 
অবশ্যই 'প্রতীরমান হইবে যে, তগ্কালীন রাজ্যশাসন, ভূমি রক্ষী, এবং 
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কর নিদ্ধীরণ ও গ্রহণ সম্বন্ধে যথাবিধ নিয়ম দৃঢ়ভাবে প্রচলিত ছিল। 
বর্ন ০ হতভাগ্য ভারত সম্ভান দেবতুল্য পূর্ব পুরুষগণের 
মহিয়র্সী শক্তি, অসাধারণ দিধীতি, লোকবিশ্রুত ধন্দম এবং গ্যায়পরতা 
ধীরে ধীরে বিস্মৃত হইতেছে । 

পূর্বকালে বিচার ও ভূমির বন্দোবস্ত প্রভৃতি, প্রজা এবং ভূমির 
অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, স্যায় এবং ধন্মানুসারে নিব্বাহিত হইত। 
তখন আইনের কুটার্থ ছিল না; এখনকার মত তখন রামের বিস্ত শ্যামের 
হইত না। এখন আইনও যেমন কুট হইয়াছে, প্রজারাও তেমনটা হইতে 
শিখিতেছে। দেই জন্যই এখন বিচার আদালতের নথিতে এত গলদ, 
সঙ্গে সঙ্গে জাল জুয়াচুরিরণ এত ছড়াছড়ি। আইন আরও-কুট হউক, 
মোকদ্দমার সংখ্যা আরও বুদ্ধি হউক, জাল জুয়াচুরির সংখ্যাও তৎ 
সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে ; ইহাই বর্তমান সময়আোতের অবশ্যস্তাবী গতি। 
সদ্য কলেজ প্রহ্যাগত, ভ্রমর কুষ্ণ নবীন গুক্ষ পুশ বিভূষিত, চশমাধারী, 
চোগ। চাপকান পরিহিত মহাশয়গণের সংখা ক্রমশঃই বুদ্ধি হইনে। বর্তনানে 
ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, অনেক স্থানের আহার্য্য ছুর্মূল্য হইয়া 
উঠিয়াছে, আদালত গৃহে কদাচিৎ কোন দর্শক উপস্থিত হইলে, প্রায় 
কালীঘাটের কাণ্ড উপস্থিত হইয়া থাকে । এই প্রকার ছুই একজন 
নবাগত নিজের নাম জাহির করিতে সময়ে সময়ে কত যে জঘন্য উপায় 
অবলম্বন করেন, তাহা স্মরণ করিতেও মনে দ্বণার উদয় হয়। অনেক 
স্থলে এরূপ দেখা গিয়াছে যে ব্যবহারজীবিগণের কুটার্থে, মোকদ্দমা- 
কারিগণের মধ্যে উভয় পক্ষই হৃতসব্বন্ষ এবং হতমান হইয়াছেন । 

কেন এরূপ হয় £ অনেকে রাজাকে অথবা! আইন বিধিবন্ধকারিগণকে 
নিন্দা করেন; আমরা কিন্তু এই কথার সম্পূর্ণ বিরোধী । রাজা, প্রক্জাদের . 
পিতৃতুল্য, এবং সব্ব্বদ! হ্যায় ধন্মানুসারে প্রজা রক্ষ/। করিতে ঈশ্বরের নিকট 
দায়ী; প্রজাগণের সর্বস্ব হরণ, কখনই ত্তাহার করণীয়. নহে।, তবে 
আমরা এরূপ আত্মহত্যা করিতেছি কেন? বাখরগঞ্জের লোক বড় 
মোকদ্দম! এবং কলহত্রিয় বলিয়া সর্ববস্থানে প্রচলিত ; এমন কি গবর্পমেন্ট 
পর্ধ্যস্ত এই জন্য বিরস্তু। ইহার যে কত্তকাংশ সত্য, তাহার সন্দেহ নাই।, 
তবে ঢাক! বিভাগের মধ্যে বর্ধমান সময়ে ময়মনসিংহ, এবং খুলনা 
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জিলান্তর্গত বাগেরহাট এবং মোরলগঞ্জ প্রভৃতি স্তান, ২৪ পরগণারও 
কোন কোন স্থানে এই বিষয়ে বাখরগঞ্জকে পরাস্ত করিয়াছে ; ইহার 
সত্যাসত্য বিগত দশ বশুসরের সরকারি রিপোর্টেই প্রকাশ" ঈপাইবে। 
একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের জিলায় 
যত প্রকার ফৌজদারী মোকদ্বমা, তাহার প্রায় অধিকাংশই নীচজাতীয়- 
দিগের মধ্যে ঘটিতেছে। কারণ এই সমস্ত লোক যে প্রকার অশিক্ষিত, 
তদ্জপ উদ্ধত; স্থতরাং অতি সামান্য কারণেও উত্তেজিত হইলে আর 
হিতাহিত কাণুজ্ঞান থাকে না। 

দেওয়ানী ঘটিত যতপ্রকার কুট মোকদ্দমা এদেশে সচরাচর ঘটিতেছে, 
তাহার অধিকাংশই বিদেশী ভূম্যধিকারী এবং এই দেশবাসিগণের মধ্যে 
দেখ! ষায়। ইহার ফলে, অনেক প্রাচীন ঘর নিঃস্ব হইতেছে। 
একদিন ধাঁহাদের অন্নে শত শত লোক প্রতিপালিত হইত, যাহাদের 
ধন্মার্থ কাধ্যের যশঃসৌরত্ত চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইত, আজ হয়ত সেই 
সমস্ত ক্ষণজন্মা পুরুষের বশধরগণ, মলিন মুখে দারুণ মনস্তাপ ভস্মা- 
চ্ছাদিত অগ্নিব€ হৃদয়ে ধরিয়া দাসত্যে ব্রতী হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে 
কালস্রোতের যে প্রকার আবর্তময়ী তীব্রগতি, তাহাতে আরও কি হয় বল! 
যায় না । যেমনটা যায় তেমমটা কি আর হয় £ এদেশে অনেকে বড় মানুষ 
হইতেছেন, অনেক ক্রৌড়| কর্ম, দান ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু পূর্বেধ যেমন 
ছিল সেইরূপ কি হইতেছে ? সেই স্থল অবশ্যই পুরণ হইয়াছে, কেননা 
যিনি সর্ব গুণের আধার, সর্ববাংশে পুর্ণ, তাহার স্ষ্ট পদার্থ অবশ্যই অঙ্কহীন 
নহে। কিন্তু কই আমরাত তাহা বুঝিয়াও বুঝিনা, সময়ে সময়ে যেন মনে 
হয় যে, কোন মহাপাপে জগদীশ্বর এই বাখরগঞ্জকে অভিশপ্ত করিয়াছেন ? 
প্রতিদিন তিল তিল করিয়া আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি আমাদের শান্তর 
আছে, যে ধশ্মই মানব জীবনের পারবস্ত | আমাদের কি সেই সারবস্তর 
দিকে লক্ষ্য আছে ? আমাদের পূর্বব পুরুষগণের ধরে যে প্রকার অবিচলিত 
বিশ্বাস এবং  দৃঢ়ভক্তি ছিল, আমাদের কি ততটা আছে? একটু স্থির 
চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে যাহার সামান্য ভ্বানও আছে, তিনি অবশ্ঠুই লিঙ্গের 
নিকট নিজে লজ্জিত হইবেন। আমর কেবল মুখে “হিন্টু' “হিস্ বলিয়া 
যতই বড়াই কেন করি না, আমাদের কি ধন্দ এবং শান্ত্রের প্রতি তাদৃশ 
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আস্থ। আছে? হিন্দুজাতি একদা! যেমন জগতের শীর্ষস্থানে ছিল, আজ 
আবার তেমনই অধংপাতে গিয়াছে । মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ 
প্রভৃতি হইতে কয়জন ধন্মান্তর গ্রহণ করিতেছ ? বর্তমান সময়ের পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় বিকৃতমস্তিক অনেক হিন্দুসস্তান, স্বেচ্ছাক্রমে ধশ্মাস্তণ গ্রহণ 
করিতেছেন; কারণ ধন্মান্তরে তাহাদের উচ্ছঙ্খল বৃত্তিসমূহ বিনা বাধায় 
নরকের পথ উন্মুক্ত করিয়! দিতেছে । বাখরগঞ্জে পৃবের্ব ইহা ছিল না; চবিবশ 
পরগণ।, যশোহর, ঢাক, ময়মনসিংহ প্রভৃতি হইতে এই ধরন্শমসংহারক 
মহামারীর বাজাণু এদেশে আমদানী হইয়াছে । দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তেজস্ী, 
কর্তব্পরায়ণ পিতার ন্যায় হিন্দ্ুসমাজ এই সমস্ত কুপুত্রগণকে চিরতরে 
পরিত্যাগ করিয়। নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন । বিধন্মী পাষগুগণের 
অত্যাচারে ষাবনিক খান পর্য্যন্ত ও ছুম্প্রপ্য হইয়। উঠিয়াছে। পৈত্রিক শাল- 
গ্রাম ঠাকুর, গোসেবা, অতিথি সেবা উঠিয়া গিয়াছে ; আরও কত কি হুই- 
তেছে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 

প্রাচীনকালে আমীরদ্দের ভারতবর্ষে কোন ক্রয় বিক্রয়ের মুদ্রা প্রচজিত 
ছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে অনেক গোলযোগ চলিতেছে । ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র, বাবু ফমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহামনম্ত্রী প্রত্ৃতত্ববিদ্‌ পণ্তিতগণ তাহাদের 
গ্রন্থমধ্যে কিছুই মীমাংসা করেন নাই । মি? ওয়েবর, উইলসন্‌, উড, হাণ্টার, 
এলফিনষ্টোন প্রভৃতি পাশ্চাত্য এঁতিহাসিকগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে গ্রীক 
আক্রমণের পৃরেরধ এদেশে কোন প্রকার মুদ্রা (0০০1) ০01 51877105750 
৬7105) প্রচলিত ছিল না। সেকেন্দর সা, (/2157105) 
সেলিউকাস প্রভৃতি মাসিদনীয় বীরগণের প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য সুদ্রাও 
অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে । ইয়ুরোপীয় এতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারত- 
সআটগণের প্রচলিত সুদ্রাগুলির লিপি, গ্রীক ও সংস্কৃত মিশ্রিত বলিয়। 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । * গ্রীকাধিকৃত ক্ষুদ্র ব্যাকটিয়া €88০0715 ) 
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২৩২ .. বাকল! ।, 


রাজ্য, মুদ্রা নিশ্মাণের জন্যই প্রসিদ্ধ । ভারতাক্রমণকারী গ্রীক রাজগণের 
সঙ্গে ব্যাক্টি,য়াবাসিগণ থাকিতেন এবং তাহাদের দ্বারাই মুদ্রা দিশ্মিত হইত। 
প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাউ তাহার ভ্রমণবৃত্বান্তে স্পফ$ই বলিয়াছেন 
ষে, ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র প্রভৃতি নির্মিত কোন মুদ্রাই প্রচলিত ছিল 
ন!; বাণিজ্য প্রভৃতি বিনিময় ছারা নির্বাহ হইত । 

বঙ্গের সুসম্তান, এতিহানিক রমেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ 
সর্ব! সাধারণ কার্য্যের জন্য (মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেও ) ব্যবহৃত 
হইত না। *% 

পূর্ববোলিখিত মহামহোপাধ্যায়গণ যাহাই কেন বলুন না, আমাদের শাস্ত্রে 
এবং পুরাণে, ক্রয়বিক্রয় এবং বিনিময়ের জন্য মুদ্রা প্রচলনের উল্লেখ 
দেখিতে পাই। ভগবান মনুর সময় হইতে বর্তমান সময় পধ্যস্ত যখন অবাধ 
বাণিজ্য (16 17200) আছে, তখন যে কোন প্রকার মুদ্রা প্রচলন ছিল 
না, ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না । এক পণ্য বস্তুর পরিবর্তে অন্য বস্তু 
গ্রহণ যেমন বাণিজ্যের পক্ষে অন্ুবিধা, তেমন ব্যরসা চালাইবার পক্ষেও 
নিত্রান্ত অপ্রীতিকর । প্রাচীনকালের রাজন্যবর্গ অসভ্য ছিলেন না, কোন 
কোন বাণিজ্য দ্রব্যে রাজ। কি প্রকার শুক্ক গ্রহণ করিবেন, তাহাও আমাদের 
ধর্মশান্ে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । অন্থান্ত বস্তু যথা-_ধান্য, নারিকেল, 
অন্যান্য ফল, এবং অন্তান্ত খাগ্ বস্তু, বিনিময়ে চলিতে পারে, কিন্ত্ত অশ্ব, হস্তী, 
যান, দাস, দাসী প্রভৃতির শুক্ক, রাজা এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিতেন । 
অবগ্ঠ এই সমস্ত বিক্রয়ের দ্বারা ষে লাভ হইত, রাজ শুক্স্বরূপ তাহার 
পঞ্চমাংশ কর লইতেন, কোন কোন শাস্্রকার বলেন যে বাণিজ্য বস্তু আগত 
হইলে, বিক্রপ্নের পৃর্বরবে রাজকর্মমচারিগণ যথাযোগ্য শুক্ক আদায় করিয়া 
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প্রাচীন সষাজ । ২০৩ 


পরে বিক্রয়ের অনুমতি দিতেন । ইহা দ্বারাও কতকট। বোধ হইবে যে, 
বিক্রেয় বস্তুর মুল্য নির্ধারণ করিয়া পরে শুক্ক গ্রহণ করা হইত, এই মুল্যই 
তশুকালীন প্রচলিত সুবর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রা । 
আমরা! পুর্ব্রবেই বকিয়াছি যে, ইন্ষাকু বংশের ইতিহাসের সঙ্গে আমর! 
ভারতবর্ষের প্রথম এতিহাসিক তন্ত্র কতক দেখিতে পাই। সেই সময় 
হইতেই চতুর্বর্ণের বিধান. রাজধর্্দ, রাজ্য শাসন প্রভৃতির সুচারু নিয়মা- 
বলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই রামায়ণেই উল্লেখ আছে যে, ভগবান 
রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষমণসহ পিতৃবাক্য পালনার্থ অরণ্য গমনের পুর্বে মহথি 
বশিষ্ঠপুত্র হৃযজ্ঞকে বহু ধনরত্ব দান করিয়াছিলেন । এইস্থলে সুবর্ণ মুদ্রা 
দক্ষিণ! প্রদানের উল্লেখও দেখিতে পাই । % 
টাকাকার শেষ দুইটা পংক্তির যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে কোন গোলই 
থাকে না, আমরা তাহাও উদ্ধত করিলাম। | 
“শত্রঞ্জয়ো নাম তথা প্রসিদ্ধং যং গজং মাতুল মম দদৌ তং গজং তে 
দদামি নিফ সহশ্রেণ স্বনামান্িত নিক্ষ (স্বর্ণ মুদ্রা) সহজ দক্ষিণয়1 ।” 
স্বীয় কবিবর রাজকৃঝ্ু রায় কর্তৃক অনুদিত রামায়ণে বর্ণিত আছে ৫ 
যু ঃ শ্, রি 
“শক্রপ্রয়.নামে হস্তী মাতুলের কাছে 
পাইয়াছি আমি যাহা মন গ্রহে আছে, 
দক্ষিণা সহত্্র নিফ 1 সহিত এখন . 
সে করী তোমার করে কৈন্গ সমর্পণ |” 
টাকাকার কিন্তু স্পষ্টঈ বলিতেছেন, যে ম্বনামান্কিত নি” দক্ষিণ! 
স্বরূপ দান করা হইল। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তৎকালে, 
বর্তমান সময়ের ম্যায় রাজার নামাহ্ছিত মুক্তা সর্বসাধারণে প্রচলিত ছিল। 
আমরা মহাভারতেও সুবর্ণ মুদ্রার উল্লেখ পাইয়াছ্ি, শকুনির সহিত 
ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন কপট পাশাক্রীড়ায় সর্ববস্থাস্ত হ'ন তখন তাহার পণ্য 
দ্রব্যের মধ্যে আমরা 'প্রথমই “নি” সহ 5 সী সিট নি | ধু 


শি. ১ সিল তি শত 2 শপ শপ পানী শপ এ পীর 


* মুল রামায়ণ - অবোধ কাও, স্বাত্রিংশ বগ, ৬--১*ম মর কমিতা। | 
1 বন্তিশ রতি বর্ণ নির্মিত মুড । 
মূল যছাভারত-_সভাপব্ধ, একঘগ্রিত্গ অধ্যায় । 


১৩৪ বাকল।। 


কতিপয় বৎসর অতীত হইল, বেঙ্গল গব্ণমেন্টের নিয়োগানুসারে 
ধবংসশীল প্রাচীন কীত্তিরক্ষার্থে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। বঙ্গের 
গৌরবাস্বিত হিন্দু রাজধানী গৌড়নগর এখন ভগ্ন্ত.পে পরিণত ; যে সমস্ত 
ন্রভেদী অট্রালিকাচুড়া, শরৎকালীন শুভ্রমেঘমালাকে তিরম্কার করিত, 
আজ তাহার চিহ্নমাত্রও নাই । যেরাজধানী জনকোলাহলে সংক্ষুব্ধ ছিল, 
এখন তাহা স্মশানাপেক্ষাও নীরব । কেবলমাত্র অট্রালিক1 সমূহের ভগ্রস্তু,প, 
নৈবালাদি আচ্ছাদিত প্রকাণ্ড দীঘিকাগুলি অতীতের সাক্ষ্যম্ববূপ এখনও 
বর্তমান রহিয়াছে । 

যে স্থানে রাজপ্রাসাদ ছিল, তাহার কোন কোন ভগ্রস্তপ হইতে কতক- 
গুলি প্রস্তরনির্মিত দ্রব্যের ভগ্নাবশেষ, কতিপয় ত্বর্ণরৌপ্য নির্মিত দেব- 
প্রতিমা এবং কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগুলি বিভিন্ন 
আকারের, কতকগুলি গোল, কতকগুলি চতুক্ষোণ। লিপিগুলির এখন 
পর্যান্ততও ভালরূপ পাঠোদ্ধার হয় নাই। পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই 
বিভিন্ন জাতীয় মুদ্রা সেনরাজা এবং তৎপূর্বববস্তী পালরাজগণের নামাঙ্ষিত 
হইবার সম্ভব। ইহ ব্যতীত স্থ্ববর্ণ গ্রামের রাজধানীর ভগ্রাবশেষ মধ্যে 
কতকগুলি তাঅখণ্ড পাওয়া গিয়াছে ; সেইগুলিতে কোন লিপির চিহ্ন নাই, 
পণ্ডিতগণ তাহা ও হিন্দুরাজগণের প্রচলিত বলিয়া অনুমান করেন। 

হিন্দু স্বাধীনতা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে পাঠান নৃপতিগণ বাহুবলে সমগ্র 
ভারতবর্ষ করায়ত্ব করিতে অগ্রসর হইলেন । যে পর্য্যস্ত মোগলকুল-গৌরব- 
রবি মহাপ্রাজ্ঞ আকবর আবিডত হ'ন নাই, সেই পধ্যস্ত পাঠান রাজন্যবর্গ 
অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন । পাঠান 
নরপত্িগণের মধ্যে সেরপাহ সব্বপ্রথম রাজন্ব বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন, কিন্তু হূর্ভাগ্যবশতঃ অতি অন্পনকাল মধ্যেই তাহার পরমায়ু শেষ 
হওয়ায় ঠাহার প্রতিষ্টিত নিয়ম রহিত হইল। মহামতি আকবর, সেরসাহ 
প্রচলিত রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং তৎসন্বস্থীয় অন্যান্থ কার্য দৃঢ়ভাবে প্রচলিত 


ন। 


করেন, ইহাই বর্তমান ইতিহাসে প্রথম রাজন্য বন্দোবস্ত | * 
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প্রাচীন সমাজ । ১৩৫ 


১৫৮২ খুষ্টাব্ে এই রাজন্ব বন্দোবস্ত হয়, মহ।মনম্বী টোঁডরমল্ল রাজস্ব- 
সচিব ছিলেন; সআাটের আজ্ঞানুসারে, তিনিই ভারতের মোগলাধিকৃত ' 
যাবতীয় রাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্তে “খালিসা” 
অর্থাৎ খাসের সম্পত্তি ১৯টা সরকার এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করা হয়, 
মোগলাধিকৃত বাকল! তখন স্থবর্ণগ্রামের অস্তভূতি হইয়া ৫২ পরগণায় 
বিভক্ত ছিল । *% 

আইন-ই-আকবরি পাঠে আরও জানা যায় ঘষে, সমগ্র বঙ্গদেশ যে ভাবে 
পরিমাপ করতঃ কর ধার্য কর! হইয়াছিল, বাকলাও তদ্দপ নিয়মান্তর্গত 
ছিল; তবে এই দেশ ধান্ত উৎপত্তির প্রধান স্থান, তজ্জন্য ফুল্সী জমিতে 
ডাম এবং ধান্য কোন কোনস্থানে অবস্থানুত্ূপ আদায় হইত। বাকলার 
পূর্ববসী মাবন্তী দক্ষিণ সাহাবাজপুর তখন সরকার ফতিয়াবাদের অস্ত্গত ছিল, 
কিন্তু সেলিমাবাঁদ পরগণ। প্রভৃতি বাকলারই অস্তভূত ছিল। কেহ কেহ 
বলেন যে এই পরগণ। তখন সরকার বাজুহার ৭" অন্তর্গত ছিল, উক্ত 
বন্দোবস্ত হইবার পর বোজরগউমেদপুর নামকরণ হইয়াছে। প্র ইহা! 
দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে বর্তমান বোজরগউমেদপুর পরগণা তখন 
ঘোরতর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, এবং তছৃৎপন্ন বৃহৎ বৃহৎ কা্ঠকলক ছারা 
নৌযান এবং কড়ি বর্গ। প্রভৃতি নিশ্প্িত হইত । 

সম্রাট সাহজাহানের পুত্র, সাহজাদ সুজা যখন বঙ্গের স্থবেদার 
ছিলেন, তশ্কালে তিনি বঙ্গদেশের দ্বিতীয়বার রাজন্ব বন্দোবস্ত করেন। 
১৬৫৮ খুষ্টাব্ে এই বন্দোবস্ত শেষ হয়। বাখরগঞ্জের দক্ষিণ 
সীমাব্যাপী বিস্তীর্ণ সুন্দরবন, “মুরদখানা” নামে এই দেশাস্তভূতি হয়। 
পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত মুরদিয়া গ্রাম, এই মুরদখানা নামের 
পরিচয় দ্িতেছে। প্রকৃতপক্ষে পটুয়াখালীর অস্তঃর্গত অনেক স্থান যে অল্প 
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১৩৬ বাকল! 


দিন হইল বসবাসের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে । আকবর সাহ বাকলার যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সাহ সুজা 
তাহা হইতে বিশেষ কোন পরিবর্তন করিয়াছিলেন কিনা, তাহ। জান৷ যায় 
নাই। কিন্তু এই বন্দোবস্তে সমগ্র বঙ্গদেশ ৩৪টী সরকার এবং ১৩৫০টা 
পরগণায় বিভক্ত করা হয়। সম্রাট আকবর যে প্রণালীতে রাজত্ব আদায় 
করিতেন, তাহার কোন কোন অংশে তাহার সামান্ত পরিবর্তন ব্যতীত উল্লেখ 
যোগ্য কিছুই দেখ। যায় না । 

সম্রাট বাহাছুর সাহের রাজত্ব সময়ে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের রাজধানী, 
ঢাক। (জাহাঙ্গীর নগর ) হইতে মুর্শিদাবাদে পরিবস্তিত হগ। ইহার চতুর্দশ 
বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭২১ খুষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলি খা পুনরায় সমগ্র বঙ্গ- 
দেশের বন্দোবস্ত করেন । এই বন্দোবস্তে বঙ্গদেশ ১৩টী চাকৃলা এবং 
১৬০০ পরগণার বিভক্ত হয়। বাকল, তখন জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) 
চাকলার অন্তর্গত হইয়া ২৩৬টী পরগণায় বিভক্ত হয়। বোজরগউমেদপুর 
€( মুরদখ।ন। ) তখন অনেকটা! আবাদ হইয়া জনগণের বসতি, এবং শস্য 
শালিনী ভূমিধণ্ডে পরিণত্ত হওয়ায় বাকলার সঙ্গে একত্রীভূত হয় । 

বঙ্গের শেষ মুসলমান ন্ৃপতি নবাব কাসেম আলি খাঁ. ১৭৬5 খুষ্টাব্ডে 
পুনরায় ' বন্দোবস্ত করেন। তিনি মুর্শিদকুলি খা কৃত বন্দোবস্তের 
বিশেষ কোন পরিবর্তন করেন নাই বটে ; তবে খাসের ভূমির কতক 
কতক অংশ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাতে চাকৃলা, জাহাঙ্গীর নগরের 
নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু নুতন কোন প্রকার বন্দোবস্ত দেখা 
যায় না 

ইহাই মুসলমান রাজাদের শেষ বন্দোবস্ত ; কারণ তাহার কিছুদিন 
পরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নন্দ গ্রহণ করিয়া বঙ্গ-বিহার-উড়ি্যার দেওয়ান 
হইলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই' হইতেই ইংরাজ রাজত্ব রীতিমত আরম্ভ হয়। 
বোর্ড অব. প্লেভিনিউর আদেশানুসারে ১৭৯১ খুষ্টাব্দের ২০শে মে হইতে 
দশশালা বন্দোবস্ত আইন (15021011191 ৪1627706101) প্রচলিত হয়। 
কিন্ত দশশাল! বন্দোবস্ত ততট? কাধে পরিণত ন! হওয়ায়, ১৭৯৩ খুষ্টাব্দে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ হয়। : ইহাতে প্রজাপক্ষের যে প্রকার উপকার 
হইয়াছে, তজ্রপ গরবর্থমেন্টও অনেকটা ঝঞ্চাট হইতে মুক্ত হইয়াছেন। 


প্রাচীন সমাজ । ১৩৭ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক পরে কেবল জমিদারগণের উপর আর 
একটী কর ধাধ্য, হয়। ইহ। “জমিদারী ডাক-ছেছ” নামে অভিহিত । 
রাজকীয় ডাকের যাব্তীগ্ ব্যয় এই কর হইতে নিব্বাহ হইয়। 
থাকে। 

লর্ড নর্থব্রক মহোদয়ের সময়ে বিগত ১৮৭১ খুষ্টান্দে পথকর ও পাবলিক 
কর নামক ছুইটী কর পুর্তবিভাগের উন্নতিকল্পে ধাধ্য হইবার প্রস্তাব হয়। 
১৮৭৩ খষ্টাব্দে উহ! আইনরূপে পরিণত হইয়া, রাজকীয় কর এবং উপস্বত্বের 
প্রতি টাকায় ছই পয়সা-হিসাবে মোট চারি পয়সা আদায়ের আজ্ঞ। প্রচারিত 
হইল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মেজিষ্ট্রেট মিঃ বার্টন সাহেবের সময়ে বরিশাল 
জিলায় উক্ত কর প্রথম আদায় হইতে আরন্ত হয ; কিন্ত পরবর্তী বংসর 
(১২৮৩ সালে) ভীষণ ঝটিকায় এই জিলাস্ত আপামর সাধারণ সকলেই ক্ষতি- 
গ্রস্ত হওয়ায় অনেকস্থান হইতে জমীদারগণ স্বীয় স্বীয় দেয় খাজাঁনা পধ্যস্ত 
আদায় করিতে পারেন নাই । দগ্ধাদ্রহৃদয় মিঃ বাটন, পরকৃতিপুঞ্জের এই ছুরবস্থ। 
গবর্ণমেন্ট সমন্সিধানে জ্ঞাপন করাইয়া উল্লিখিত উভঝ় কর চারি পয়স। স্থলে 
ছই পয়স। ধাধ্য করেন। তদবধি এ নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল, কিন্ত 
দরিদ্র অধিবাসীদের এই যৎসামান্য স্বচ্ছলতা কতিপয় দেশড্রোহীর সম্থ 
হইল না! তাহারা গবর্ণমেন্ট হইতে রাজসম্মান পাইবার আশায় পুনরায় 
উভয় কর আদায় করিতে গবর্ণমেন্টকে উত্তেজিত করেন। পরছুঃখকাতর 
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ কয়েকজন দেশহিতৈষী এই সম্বন্ধে তুমুল 
প্রতিবাদ ও বাগবিতগ্ু। করিয়াছিলেন, কিন্তু কলে কিছুই হইল না । কতিপয় 
্বার্থান্ধ ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে পুনরায় চাঁরি পয়সাই ধাধ্য হইল। দেই হইতে 
রিভ্যালুএসন (২০-5৪109.01917) অনুসারে ভূম্যধিকাঁরিগণের আয়ের প্রতি 
টাকায় দশ পয়সা! হিসাবে মিলকিয়াতি জমার উপর এই কর ধাধ্য হইয়া! 
এযাবং আদায় হইয়া আসিতেছে । একেত নানা কারণে এই দেশের 
ছুম্যধিকারিগণ অস্তঃসারশৃন্য ; তছপরি এই প্রকার করভারে অনেক ক্ষত 
কষুত্র ভূম্যধিকারী হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছেন। | 

পথকর ও পাবলিককর ধার্য্য হইবার কিছু পূর্বেব আয়কর (10010 
ব%) নামক আর একটী কর ধার্য হয়; কিন্ত কয়েক বৎসর পরে ইহ! 
উঠিয়া! যাইয়া লর্ড ডফ্রিনের সময়ে পুনরায় প্রবস্তিত হয়। বাধিক ৫০৯. 


১ 


১৩৮ বাকল|। 


টাকা আয়ের উপর এই কর আদায় হইতে থাকে । গত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 
ভারতসম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সময়ে উহা সহআধিক টাকা আয়ের উপর 
ধাধ্য হইয়া বর্তমান সময় পর্য্যস্তও আদায় হইয়া আনসিতেছে। কিন্তু এই কর 
ভূমির রাজস্ব অনুসারে নহে, তেজারতি, চাকুরী এবং বাজে আয়ের উপর 
আদায় হইতেছে । ইহা ব্যতীত গ্রামে চৌকীদারী ট্যাক্স, জিলা ও মহকুমা 
প্রভৃতি স্থানে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, আবগারি বিভাগের ট্যাক্স দর 
কয়েকটা কু ক্ষুত্র কর আদায় হইতেছে । 

সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আমাদের নিকট হইতে যতগুলি ট্যাক্স আদায় 
করিতেছেন, তন্মধ্যে ছুই চারিটী বাদে, বাকীগুলির আয়ের দ্বারা দেশের 
প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইতেছে । পথকর, পাবলিককর দ্বারা দেশে দেশে 
উৎকৃষ্ট রাস্তা, জলাশয়, দাতব্য উষধালয় প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়। গ্রকৃতি- 
পুর্জের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । মুসলমান রাজহের সময়ে যে আমাদের 
দেশে কোন ট্যাক্স ছিল না, তাহা নহে; বর্তমানে তবু আমাদের টাক! 
আমরা খরচ করিয়৷ দেশের কার্য্য করিতে পারি, কিন্তু মুসলমান রাজত্বে 
সে সুবিধাও ছিল না। যে সমস্ত ট্যাক্স আদায় হইত, তাহ! রাজকোষে 
মঞ্জুত হইয়। রাজার ইচ্ছানুরূপ খরচ হইত। আইন-ই-আকবরি, লৈয়গ- 
অল-মুতক্ষরীণ প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে আমরা কয়েকটা বাজেকর 
অর্থাৎ ট্যাক্স আদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাই । যথা £-- 

১। মোল্লা-সেলামী ।--এই ট্যাক্স মোল্লাগণের উপাসনা, রোজা, নমাজ 


প্রভৃতি নির্ব্ধাহার্থ আদায় হইত । 
২। গাজর ।--বস্ত্র ধোলাইকারক অর্থাৎ রজকগণের এই কর দ্দিভৈ 
হইত । ূ 
৩। বাজন্ত্রী ।--বাগ্ভ ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে এই কর আদায় 
হইত রি ্ 


৪1 ধুমধারী।__যাহারা বাজীকর, বেদে, অবং ব্যাধবৃতি অবলম্বন "ছায়া 
জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহাদের এই কর দিতে হইত । 

৫1 মছাই ।-_মংস্যজীবিগণের এই কর দিতে হইত। 

৬। চাপ্পা জমাদানি।--কার্পাস এবং বস্ত্র ব্যবসায়িগণের আই স্কর 
ফিতে হইত 


প্রাচীন সমাজ । ১৩৯ 


৭ দ্বাধ চল্রস্তর ।-_-নৌ ব্যবসায়িগণের বাণিজ্যব্রব; এক স্থান - 
হইতে - অন্তস্থানে বিক্রয় করিতে হইলে তাহাদের এই কর দিতে 
হইত । 

. ৮। চরমুকুন্দিয়া ।--তরকারী বিক্রেতৃগণের নিকট এই কর গ্রহণ 
করা হইত । 

৯। নগদ হাসিল ।--নারিকেল-ন্ুপারি ব্যবসায়িগণের এই কর দিতে 
হইত । 

১০। বাজুহিয়। ।--কান্ঠ ব্যবসায়িগণের এই কর দিতে হইত । 

১১। জিজিয়া--মুসলমান ব্যতীত, যে কোন জাতিমাত্রকেই এই কর 
প্রদান করিতে হইত । ধন্মভীরু, শান্তিপ্রিয় হিন্দ্ুগণ এই করভারে ষারপর- 
নাই প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। 

“জিজিয়া, মুসলমান শাসনের ছুরপনেয় কলঙ্ক, মুসলমান ভূপতিগণের 
অনুদারতা এবং অদুরদশিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাদসাহগণের মধ্যে কেবল 
মাত্র সম্রাট আকবরসাহ এইরূপ অনুদার নীতির বিষময় ফল সম্পূর্ণরূপে 
উপলন্ষি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । বিচক্ষণ সম্রাট এই করের দোষ 
আলোচনাপূর্ববক সুবিশাল মোগলরাজ্যের সর্ধ্বত্র ইহা রহিত করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। জাহাঙ্গীর ও সাহজাহাঁন মহামতি আকবরের সকল কার্য্যের 
অনুমোদন না করিলেও, এই উদ্দার নীতি পরিবচ্গন করিতে অভিলাষী 
অথবা সাহসী হন নাই। কিন্তু হিন্দুছেষী, ক্রুরচরিত্র ওরঙজেবের ইহা 
সহা হইল না। তিনি “জিজিয়া” কর পুনরায় প্রবর্তিত করিয়া হিন্দুজাতির 
প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইহাই মোগলসাস্রাজ্যের 
অধঃপতনের অন্যতম কারণ। যে মহাজাতির অসাধারণ বীর্য্য প্রভাবে 
ন্থদূর কাবুল হইতে যশোহর পধ্যস্ত মোগলের বিজয়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, সেই রাজপুতগণ এই স্বৃণিত আচরণে মোগলের পরম শত্রু 
হইয়া উঠিলেন। রাজপুত কেন, ভারতের যাবতীয় হিন্দুসম্তান এই 
অন্তায় করভারে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালীন যবন 
অত্যাচার-প্রপীড়িত হিন্তুদের অবস্থার সম্যক বিবরণী পাঠ করিলে 
মনে এক অনির্বচনীয় ক্রোধ ও ক্ষোভ উপস্থিত হয়। 

আমর ইন্কম্ট্যাক্স প্রভৃতির বিরুদ্ধে খবরের কাগজে, অথব। জড়া- 


১৪৬ বাকলা। 


সমিতিতে আন্দোলন করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট মেমোরিয়াল পাঠাই, 
কিন্ত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক যে উপকার পাইতেছি, তজ্জন্য কয়জন যুক্তকণ্ঠে 
কৃতজ্ঞত। স্বীকার করিয়া থাকেন ? 

মুসলমান শাসন সময়ে যে লোকহিতকর কাধ্য হইত না, তাহা 
নহে । ভবে বন্তমানে যেরূপ করগুলি কোন বিশেষ কাধ্যের জন্য সংগৃহীত 
হইয়া সেই কার্যোই ব্যয়িত হইয়া থাকে, মুসলমানদের সময়ে এইরূপ 
কোন বিধান ছিল না। রাজন্ব ব্যয় বিষয়ে মুসলমান শাসনকর্তীগণ 
যথেচ্ছাচারী ছিলেন। প্রজার নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ অনেক সময়ে 
তাহাদের আত্মন্থখের জন্য ব্যয়িত হইত ; তবে কেহ কেহ সদিচ্ছা প্রণোদিত 
হইয়া! রাজপথ নিন্মীণ, দীধ্িকীখনন প্রভৃতি লোকহিতকর কাধ্যের অনুষ্ঠান 
করিতেন। নুপ্রসিদ্ধ পাঠান সম্রাট সেরসাহ এই সকল কার্য্ের নিমিত্ত 
বিশেষ গ্রসিদ্ধ। মহামতি ছবিখা উল্লিখিত বহুবিধ সতকার্যোর অনুষ্ঠান 
দ্বারা অস্মদ্রেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীর হইয়া রহিয়াছেন । 





পভ ভন্ধ্ান্স। 


চি ০ 


পরগণা । 


বর্তমান সময়ে এই জিল! প্রায় ৪৭টী পরগণায় বিভক্ত ; কিন্তু হিন্দু, 
পাঠান এবং মোগল রাজত্বের প্রারস্ত পর্য্যস্তও কোথাও কোন পরগণার 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দ্ুরাজত্ব সময়ে কেবল মাত্র বাকল৷ 
নামে এই সমগ্র ভূখণ্ড অভিহিত হইত। পাঠানরাজন্ব সময়ে ঢাকা 
বিভাগের যাবতীয় স্থান খলিফাবাদ ও ফতিয়াবাদ নামে বিখ্যাত ছিল। 
সম্রাট আকবরের সময়েও পরগণার নাম নাই ; তখন সরকার শব্দ ব্যবহৃত 
দেখিতে পাওয়া যায়। তখনও রাজস্ব হিসাবে সরকার বাকল। বলিয়া এই 
দেশ পরিচিত ছিল । 

পরগণ! বৈদেশিক শব্দ, পারস্য ভাষা হইতে উৎপন্ন ; কিন্তু কোন 
মুসলমান নৃপতি, এই সমগ্র ভূখণ্ড পরগণায় বিভক্ত করেন, তাহ। জান! 
যায় না। মহাত্মা বেভারিজ,, হাণ্টার, টাহলর প্রভৃতি মনীষিগণও তাহাদের 
গ্রন্থ মধ্যে ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই।.. এই. বিভাগ যে মুসলমান 
রাজত্ব সময়ে হইয়াছে, তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ 
অধিকাংশ পরগণাগুলির নাম যাবনিক, অধিকস্ত পরগণার অন্তর্গত উপ- 
পরগণাগুলিও যাবনিক নামের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই ; যথা-__- 
“তগ্লে” “তরফ” “গ্রে” ইত্যাদি । ূ 

পাসি ভাষায় পরগণা শব্দে কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি বুঝায়; এলফিন্‌- 
ক্টোন সাহেব লিখিয়াছেন বে ১০০টা গ্রামের সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রকে পরগণ। 
বলে।* এই দেশস্থ পরগণাগুলির মধ্যে উল্লিখিত প্রকারের ছুই চারিটা যে 
না আছে তাহা নহে; কিন্তু কোন কোন স্থানে ১০০১৫০ গ্রাস অথবা 
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১৪২ বাকলা। 


ততোধিক গ্রীমেরও সংখ্যা পাওয়া যায়। উপপরগণাগুলির অধীনে, 
২৭২৫ হইতে ৫০1৬০টা গ্রামের.বেশী নাই। আবার কোন কোন পরগণা! 
বর্তমান সময়ে অন্য জিলার অধীন হইলেও তন্গিন্নস্থ তালুকের রাজন্ব 
বরিশালের কলেক্টুরীতে দাখিল হয়। সর্ববসমেত ৪৭টী পরগণার মধ্যে ১০টা 
পরগণ। উল্লিখিত প্রকারের, বাকী ৩৭টী পরগণার মধ্যেও আবার কতক- 
গুলি ক্ষুত্র, এবং উপপরগণা ; তাই বরিশালের ভূতপূর্বব মেজিষ্রেট-কলেক্টর 
বেভারিজ, সাহেব, বর্তমান সময়ে বাখরগঞ্জ, পরগণ সমূহের দ্বারা নিম্নলিখিত 
রূপে বিভাগ করিয়াছেন । 

উত্তরে বাঙ্গরোডা, বীরমোহন, ইদ্রাকপুর, এবং চক্দ্রদ্বীপ ; পূর্বে উত্তর 
এবং দক্ষিণ সাহাঁবাজপুর, ইদিলপুর, স্ঁলতানাবাদ, নাজিরপুর, এবং রতন্দি- 
কালিকাপুর ; মধ্যভাগে চন্দ্র্বীপ, সেলিমাবাদ, বোজরগউমেদপুর এবং 
অরঙ্গপুর ; পশ্চিমে সেলিমাবাদ এবং সৈদপুর ; দক্ষিণভাগে সমুদ্রতীর- 
ব্যাপী সুন্দরবন। &% ন্ুন্দরবন কোনও পরগণাভূক্ত হয় নাই ; কিন্তু ইহা 
সরকার “বাজুহা”র অন্তর্গত ছিল। | 

বর্তমান বাখরগঞ্জের প্রত্যেক ভূমিখণ্ড কোন না কোন পরগণার অর্ধীন, 
এবং প্রায় প্রত্যেক স্থানই সরকারি কাগজে দেখা যায়; সুতরাং প্রত্যেক 
পরগণার রাজন্ব, এবং তশুসংশ্রিষ্ট ইতিহাস লিখিতে হইলে সরকারি কাগজ 
পত্রের সাহাধ্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। মহাত্স। বেভারিজ সাহেব, এই 
জিলার প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন; তিনি এই জিলার ইতিহাস প্রণয়ন 
করিয়া! পরগণা বিভাগ এবং রাজস্ব যে প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন, ' ভাহাই 
যথার্থ । আমর তাহাই অবলম্বন করিলাম। 

পরগণাগুলির মধ্যে কয়েকটা ব্যতীত অন্যগুলির মধ্যে এঁতিহাসিক তত্ব 
জটিল। সুন্দরবন আবাদ হইয়া যে সমস্ত স্থান লোকালয়ে পরিণত 
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পরলণ। | ১৪৩ 


হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন তত্বের আভাষ পাওয়া যায়। আমরা 
যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি; তাহা ক্রমান্বয়ে বলিতে চেষ্টা 
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তালুকের রাজন বরিশালে কালেক্টরীতে দাখিল হয়। এই নিমিত্ত উদ্ত পরগণাগুলিয় নাও এই 
স্থানে সন্গিবিষ্ট হই । ) 
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ইহাই বর্তমান সময়ের পরগণা। কিন্তু সরকারি কাগজপত্রে : বাকলা 
শব্দের কোন উল্লেখ নাই। আগাবাখরের নামানুসারে সমগ্রদেশ অভিহিত 
হইবার পর হইতেই, বাকলা শব্দের অস্তিত্ব লোপ হইয়। গিয়াছে। 
আইন-ই-আকবরিতেও ইস্মাইলপুর বলিয়া বাকলার আর একটী যাবনিক 
নামের উল্লেখ আছে; কিন্তু তগুনময়ে বাকল নামই প্রচারিত ছিল. । 
বেভারিজ্‌ সাহেব বলেন যে বাকল। এবং চন্দ্রদ্বীপ একই পরগণা | * 

আমাদের দেশের অধ)পকমগ্ডলী-_ সমগ্র জিলাকে পাচ্টী পরগণায় 
বিভক্ত করেন। ঘযথা--বাকলা, বাঙ্গরোড়া, সোন্দারকূল, অরঙ্গপুর ১ও 
সায়েস্তানগর । অদ্য পর্য্যস্ত৪ এই নিয়মে উল্লিখিত পরগণাবাসী' অধ্যাপক- 
গণ নিমন্ত্রিত হইয়। থাকেন । নবদীপ, মিথিলা, কাশী, দ্রাবিড় প্রভৃতিস্থানে 
অদ্যাপি বাকল! বলিয়া এই দেশ পরিচিত ; বাখরগঞ্জ অথবা বরিশাল 
বলিলে, অনেকে চিনিতে পারেন না । 

আইন-ই-আজকবরিতে সরকার বাকলার সহিত যে চারিটী সরকারের 
নামোল্লেখ আছে, বর্তমান পরগণা বিভাগেও সেই গুলি দেখিতে পাওয়। 
যায় ; তবে বাঁকলা, চন্দ্রদ্ধীপ পরগণায় পরিণত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ । 
বেভারিজ. সাহেব ২২টী পরগণা নির্দেশ করেন ; যথা £__ 
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এই দ্বাবিং ডি, পরগণার মধো আমর! ফেদাইনগর, ফরোক্কাবাদ এবং 
খোর্দনফিপুর নামে আরও নুতন পরগণার নাম দেখিতে পাই, কিন্তু 
রতন্দি কালিকাপুরের কোন নামোল্লেখ নাই । বেভারিজ সাহেব বলেন 
যে নাজিরপুর এবং নিকটবস্তাঁ অন্যান্ত পরগণা হইতে রতন্দি কালিকাপুর 
সাহির হইয়াছে । 

প্রকৃতপক্ষে সেলিমাবাদ ব্যতীত, অন্তান্ত যাবতীয় পরগণা চন্দ্রদ্বীপ 
হইতেই স্থ্ট হইয়াছে ; * কেননা, চন্দ্রদ্বীপ হইতেই এই দেশের প্রাধান্য, 
এবং ইহারই গৌরবে অস্ত পর্যন্ত এই দেশবাসী গৌরবান্বিত। সম্ভবতঃ 
শাসন এবং বাজম্ব আদায়ের স্থবিধার জন্য অন্যান্য পরগণাগুলি বাহির করা 
হইয়াছে । আবার ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে যে চন্দ্র্বীপ-রাজগণ 
হীনবল হইলে, অধীনস্থ প্রজাগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় নামানুসারে 
নৃতন পরগণ! স্থষ্টি করিয়া থাকিবেন। যতগুলি পরগণা দেখিতে পাওয়া 
যায়, তন্মধ্যে প্রায় সকলগুলেতেই নাম সংযোজিত আছে: তন্মধ্যে 
অধিকাংশই যাবনিক। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রদ্বীপ পর্গণা হইতে উল্লিখিত 
পরগণাগ্ুলি বাহির হইবার কোন কারণ এযাবৎ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া 
যায় নাই। বর্তমান ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালীপাড়া পরগণাও চন্দ্রদ্বীপ 
হইতে স্থষ্ট হইয়াছে । অন্য জিলাভুক্ত বলিয়! বেভারিজ, সাহেব তৎকৃত 
গ্রন্থমধ্যে ইহার উল্লেখ করেন নাই । 

চন্দ্রথীপ এবং অন্যান্য পরগণা, ও তদন্তর্গত প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং উল্লেখ- 
যোগ্য বংশাবলীর ইতিহাস যতদুর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা 
প্রকাশিত হইল । কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, অনেক স্থালে এই সমস্ত 
সংগ্রহ করিতে যাইয়া! বিফলমনোরথ হইক্াছি । বলিতে লজ্জা হয় যে, কোন 
কোন স্থানে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে । দেশের 
ইতিহাস সঙ্কলন একজনের সাধ্য নহে, দশজনের সাহায্য আবশ্যক ; জানি 
না, আসাদেপস ব্বদেশবাসিগণ কখন এই সত্য উপলদ্ধি করিবেন। এই 
হতভাগ্য দেশে নেই গশুভদ্দিন কখনও আসিবে কি? 
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পরগণা। উ৪শ- 


১- চন্দ্রদধীপ। 


বাখয়গঞ্জে যতগুলি পরগণা আছে, তন্মধ্যে চন্দ্র্বীপ সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন ; হিন্দু রাজত্বের সময়েও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন সময়ে 
ষে ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্ণয় কর! দুরূহ । 

আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে চন্দ্র্ীপের উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রাচীন 
ভৌগোলিকগণ রাঁঢ এবং বঙ্গদেশকে দ্বাদশ ভাগে * ধিভক্ত করিয়া তাহাদের 
স্থিতি নির্ণয় করিয়াছেন ; চন্দ্রদ্বীপ তন্মধ্যে অন্যতম । ত্রাঙ্গণ এবং কায়স্থ 
সমাজপতিগণ ইহাকে পাশ্চাত্য বৈদ্িকগণের প্রধান সমাজ স্থান এবং বন্ 
সতক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন । ইহার 
অন্যতম নাম যে বাকলা তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার অন্তর্গত 
প্রদেশগুলি সমুদ্রতীরবস্তী ; সময়ে সময়ে জল মগ্ন হইত, আবার উখ্িত 
হইত । মিশ্ট্রী গ্রন্থে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় ; যথা 2-_ 


রত্বাকরো মহাতীর্থ দক্ষিণস্যাং দিশিস্থিতঃ | 
মুক্তবেণী মধ্যদেশে পদ্মাযস্ঠোত্তর1! সদ। ॥ 
বলেশ্বর পূর্ববভাগে চন্দ্রদ্ীপ সমস্বিতঃ । 
দেশোইয়ং পুণ্যতীথস্ত ত্রাহ্মাণ্য ইতিকথ্যতে ॥ 


এড়, মিশ্র আরও একটু স্পষ্টভাবে চন্দ্রত্বীপের স্থিতি এবং উক্ত প্রকার 
নামের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। আমর! তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি ।__ 


চন্দ্রদ্বীপস্ত সীমায়াং রতাকরো বিরাজতে । 
চন্দ্রবৎ ক্ষীয়তে তস্য চন্দ্রবৎ বদ্ধতে বপুঃ ॥ 
ত্য তদ্গুণযোগেণ চন্দ্রদ্বীপ ইতিস্মৃতঃ। 

গুহক ইতি বিখ্যাতোনান্স। সর্ববজনৈরয়ম্‌ ॥ 


ভবিষ্য পুরাণে চত্দ্ত্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই 
ভূখণ্ড সর্ববদ! জলসিক্ত এবং আর থাকিত; ভগবান ভবানীপতির 
ললাটস্থ অগ্নির উত্তাপে শুক হইয়া! ত্বরায় প্রবীণ জনপদদে পরিণত 
হওয়ায় শৈবদিগের আবাস নিকেতন হুইল। অপিচ মহাদেবের 


সেথা কি শি 0? তিক পলিসি রসি», 





পা জাসজালশ 
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* ১1 স্বগ্রন্থীণ হ। নবস্বীপ ৩। নখান্বীপ ৪। চত্রত্বীগ ৫ এড়নীপ ৬। প্রবালদ্বীপ 
৭। বুদ্ধদীপ | কুশম্বীপ৮। অন্ধন্ীপঠ*। ুর্খ/ীপ ১১। জয়ম্বীপ ১৭ চজান্ধীপ। 





১৪৮. বাকল।। 


ভালস্থিত শশিকল। ভূখগ্ডকে অগ্নযান্তাপ হইতে পুনরায় শীতল করিল । 
ভবিষ্য পুরাণ, উপপুরাণের মধ্যে গণ্য ; অনেকে অনুমান করেন যে, এই 
গ্রন্থের. বয়স দুই শত বসরের অধিক হয় নাই। ইহার মধ্যে মগ, পর্ত,গীজ 
যবন, ইংরাজ, ফিরিঙী প্রভৃতি অনেকের কথা আছে। অন্যান্ত পুরাণের 
ছায়াবলম্বনে দেবাস্থুরের যুদ্ধ সন্বন্ধেও যে ছুই একট! গল্প লিখিত না আছে 
তাহা! নহে। আবার রাজনীতি ব্রাঙ্মণ্যধম্ম, চাতুর্ববণ্য প্রভৃতিরও উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভাষ। দেখিলে বোধ হয় যে কোন আধুনিক 
পণ্ডিত নানা গ্রন্থ হইতে কতক কতক সংগ্রহ করিয়া সাময়িক কতকগুলি 
ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চন্দ্র্বীপ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ মধ্যে যাহা 
পাইয়াছি তাহা নিয়ে উদ্ধত করিলাম, ইহার সত্যাসত্য পাঠকগণ বিবেচন। 
করিবেন ।- ্‌ 
চন্দ্রদ্বীপে পুরা বিপ্রান্তোয় পুর্ণাচ ভূমিক। । 
মহাদেব প্রসাদেন শুফ ভূতাহি মৃত্তিকা ॥ 
ললাটানলদাহেন বিলীনং হি জলংবন.। 
স্থলীভূতাচ পৃথিবী শৈবানাং স্থখকাঁরিকা ॥ 
মহাদেবং মৃড়ানীচ পপৃচ্ছ সারদাস্থিতা । 
পূর্ণচন্দ্রং বিহায়ৈব ধার্যযতে শশিনঃ কলা ॥ 
হর ও স্ঁ রা নর 
পুনশ্চঃ-_ 
মহাদেব উবাচ-- 
“অনাদি পৌরমাস্যন্তাঃ ঘা এব শশিনঃ কলাঃ। 
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতা ষোড়বৈব বরাননে ॥ 
অম! ষোড়ষভাগেন দেহীপ্রোক্তা মহাকলা2। 
সংহিতা পরমাধায়া দেহিনাং দেহধারিণী ॥ 
অমানায়্ী কলামধ্যে খাবাসাং তং প্রতিষ্ঠিতা । 
 অতোহি ত্বং মমাধার্য্যা কলাকাল প্রমাথিনী ॥ 
 তম্ঠাকলায়াঃ কিরণৈঃ সিতণ ছ্বীপাচ ভূম্থরাঃ | 
অতো! প্রজাঃ কলা চন্দ্রত্বীপে ধর্মপরায়ণাঃ 7. | 
উল্লিখিত যে . ছইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তামরা ল্লোকগুলি- উদ্ধত 


পরগণ।- _চঙ্গন্বীপ । ১৪৯. 


করিয়াছি, ইস্থাদ্দের প্রাচীনত্ব ন। থাকিলেও মিশ্রী গ্রন্থের বচনগুলিতে 
ভৌগোলিক আভাষ পাওয়া যায়। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকে ইহা 
স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, চন্দ্রদ্বীপ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার আর 
আর যে কয়েকটী সীম দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান সময়েও সেই স্থানগুলি 
আছে; এই চতুঃসীমাবর্তী চন্দ্রদ্বীপ ষে একট! বৃহৎ জনপদ এবং প্রধান 
সমাজস্থল তাহার আর সন্দেহ নাই। 

ভবিষ্য পুরাণোক্ত বচনগুলির এতিহাসিক তক ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে 
প্রাকৃতিক তত্ব নিহিত রহিয়াছে । উল্লিখিত শ্লোক গুলিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, চন্দ্রদ্বীপ ভুখণ্ড কোন সময় সম্যক্‌ প্রকার জলমগ্র ছিল, ইহা 
প্রকৃত ; কেননা সাগরতীরব্যাপী অনেক স্থল যে সাগর হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া! যাইতে পারে । 

বর্তমান বাখরগঞ্জের অধিকাংশ সুগন্ধা নদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 
সেই নদীর অস্তিত্ব এখন নাই, তবে ঝালকাগী থানার তস্তর্গত পঞ্চকরণের 
সম্মুখবর্তী ক্ষুদ্র খালরে অনেকে স্থগন্ধা নদীর একটা বেণী বলিয়। উল্লেখ 
করেন। আবার কেহ কেহ কালীজিড়া নদীর অংশবিশেষকেও স্তৃগন্ধা 
বলিয়া নির্দেশ করেন। মিঃ রেনেলকৃত মানচিত্রেও * স্বগন্ধার উল্লেখ 
আাছে। বর্তমান ঝালকাঠী নদী এবং কালীজিড়ার কোন কোন অংশকে 
তিনি স্ত্রগন্ধ। নদী বলিয়াছেন; কিন্তু মানচিত্র দেখিলে বোধ হয় যে 
ত্কালে এঁ নদীর অনেক স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধ এদেশে ছুইটী কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে। 
মহাত্মা বেভারিজও ডাক্তার ওয়াইজ এবং বাবু ব্রজ হন্দর মিত্র প্রভৃতি 
এতিহাসিকগণ স্থীয় স্বীয় গ্রন্থ মপ্যে তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
আমরাও পাঠকবর্গের কৌতৃহল নিবারণার্থ উহা লিপিবদ্ধ করিলাম । 

১। যখন এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রায় অধিকাংশস্থল স্থগন্ধার গর্ভে বিলীন 
ছিল, তখন বিক্রমপুর পরগণায় চন্দ্রশেখর নামে একজন ধাম্মিক, শুদ্ধাচার 
এবং তপা নুশীল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তীহাকে ম্তপাত্র দেখিয়া জনক 
ত্রাক্ষণ তাহার সহিত স্বীয়. সর্ববগুণসম্পন্না সর্ববাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ 
দিলেন । জন্প্রদদানের সময়ে চন্্রশেখর সভয়ে শুনিলেন বে তাহার 'নবোডঢ়! 


সা পাব পা 


* ১৭৬৪৪ এবং ১৭৭২ খুষ্টাবে, জরিপ দ্বার! এই শানডিত্ শান্ত হইব ছল | 


১৫৩. , ম্বাকলা ৷. 


পত্বীর যে নাম, তাহার উপান্ত। দেবীরও সেই নাম; ব্রাহ্মণের মস্তকে যেন 
বজ্তাঘাত হইল । যে উপাস্যদেবীকে তিনি একাস্তিক ভক্তি সহকারে শয়নে : 
স্বপনে সর্ববরা আরাধন। করিয়া থাকেন, আজ সেই উপাস্যদেবীকে চিস্তা 
করিলে শ্ত্রীর নাম স্মৃতিপথে উদয় হইবে, যাহাকে মা বলিয়া ডাকিলে স্ত্রীর 
নাম মুখে আসিবে, আজ তিনি কেমন করিয়া! সেই স্ত্রীসহবাসে মহাঘোর 
পাপপঙ্ষে নিমগ্ন হইবেন £ অকন্মাণ্ড ব্রাহ্মণের হৃদয়ে এই সকল চিন্তা 
উপস্থিত হইল, তিনি কিংকর্তব্যবিমুড় হইলেন; তাহার হৃদয় দূরদূর 
করিতে লাগিল। অনেক চিস্ত। করিয়া স্থির করিলেন যে, নিশ্চয়ই 
ঠাহার পূর্বঙ্ম্াঞঙ্দিত মহাপাপে এই প্রকার সংঘটিত হইয়াছে । এখন 
প্াণত্যাগ ব্যতীত কিছুতেই ইহার প্রায়শ্চিন্ত নাই ব্রাহ্মণ আত্মহুত্যা করিতে - 
স্থির সংকল্প করিলেন। 

ধীরে ধীরে বিবাহকার্ষা সম্পন্ন হইল, স্ত্রী-আচার পধ্যস্ত নির্বাহ হইয়। 
গেল ; বর কন্যা বাঁসরঘরে যাইবার পূর্ব চন্দ্রশেখর কৌশলে পলায়ন 
করিলেন। বরবেশেই মেই গভীর নিশীথ সময়ে ধার্মিক ব্রাহ্মণ একাকী 
স্বগৃহে আসিয়া, একখানি ক্ষুন্র তরণী আরোহণপূর্ববক একমাত্র ক্ষুব্দ ক্ষেপনি 
সহযোগে উত্তীলতরঙ্গসমাকুল সমুদ্রতুল্য ন্দীবক্ষে ভাসমান হইলেন । 

রাত্রি প্রভাত হইল; চতুর্দিকে অনন্ত জলরাশি,_স্ফীতবক্ষে দিগ্‌- 
দিগস্তপানে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথায়ও উদ্বেলিত তরঙ্গগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া 
জলের সহিত মিশিতেছে. আবার কোথাও বা উচ্ছ.জ্ঘল গতিতে পরস্পর ঘাঁত- 
প্রতিঘাত হইতেছে । এই ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতের শ্রবণভীতিকর শবেও 
কিঞ্চিৎমাত্র ভীত ন! হইয়া, ব্রাহ্মণ একাকী সেই ক্ষুদ্র তরণী লইয়া আৌঁতে 
ভাসিতে লাগিলেম। জনমানব দূরে থাকুক, এমন কি আকাশে কোন 
উড্ভীয়মান পক্ষী পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। এইবপ ছুইদিন গত 
হইল, তৃতীয় দিনে স্ূর্য্যোদয়ের পর ব্রাহ্মণ অনতিদূরে ক্ষুদ্র তরণী আরা 
অসামান্থা রূপবতী এক কিশোরীকে দেখিতে পাইলেন। এই সমুদ্রতুল্য 
ভীষণ নদীগর্ভে একাকিনী এই রমণীকে দেখিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত 
বিশ্ময়াপক্ন এবং কৌতুহলী হুইলেন। দৈখিতে দেখিতে তাহার তরণী উক্ত 
রমনীর নিকটবর্তী হইলে, চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কোন সাহসে 
একাকিনী এই সমুদ্র মধ্যে আদিয়াছ ? তোমার কি প্রাণের ভয় নাই ?” 
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,ব্রাক্মণের কথা শেষ হইলে কিশোরী বলিল “আমি ধীবরকন্তা, নদীতে 
বাস করাই আমার ব্যবসা; আমি ইহাতে কোন প্রকার ভীতা বা সন্কৃচিতা। 
হই নাই । কিন্তু বড়ই আশ্চধ্যন্থিত। হইলাম যে আপনি একাকী এই ভয়ঙ্কর 
নদীতে আসিয়াছেন ; আপনারও কি প্রাণের ভয় নাই ?” 

রমণীর এই কথা শুনিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । 
ক্ষণকাল চিন্তাপুর্ববক তাহার মনোগতভাব ব্যক্ত করিলেন। 

ধীরবকন্তা তাহার কথায় হাস্ত করিয়া বলিল “ঠাকুর, দেখিতেছি 
আপনি ব্রাক্ষণ পণ্ডিত, শান্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি অনেক অধ্যয়ন করিয়াছেন ; 
এই সমান্ঠ রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়। আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত 
হইতেছেন ?£ আপনি কি জানেন না যে জগন্মাতা ভগবতী প্রত্যেক নারীতে 
অংশরূপে অধিষ্ঠিত ? আপনার মাতা, পিতামহী, মাতামহী, স্ত্রী, কন্তা? 
প্রভৃতি যাবতীয় নারীতেই তিনি সমভাবে বিরাজ করেন, ইহা কি 
বুঝিতে পারেন নাঃ আবার যে প্রত্যেক পুরুষদেহে ভগবান মহাদেব 

ং₹শরূপে বিরাজিত,* তাহাও কি ভুলিয়া গিয়াছেন ? ইহাতে যদি পাপ 

হইত তবে বিধাতা কিছুই স্ষ্টি করিতেন না। যা'নঠাকুর! বাড়ী গিয়া 
স্ত্রীর সহিত ত্বধন্দ্ম পালন করুন ।” 

ধীবরকন্যার বাক্য শেষ হইলে ব্রাহ্মণের ভমান্ধকার কাটিয়া গেল। অল্প 
বয়স্কা, অশিক্ষিতা, ধীবরকন্তার মুখ হইতে এই প্রকার সারগর্ভ উপদেশ 
শ্রবণ করিয়। চক্দ্রশেখর অত্যন্ত বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন । ক্রমে ক্রমে তাহার 
দিব্যত্ান উদয় হইল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একলন্ফে ধীবরকন্যার 
নৌকায় গিয়া দুই হস্তে তাহার পদযুগল বেষ্টন করিয়া বলিলেন, “মা, 
তোমার কথায় আমার মোহ ঘুচিয়াছে। ধীবরকন্তার মুখ হইতে এই প্রকার 
সারগর্ভ কথ! কিছুতেই বাহির হইতে পারে না, ভুমি নিশ্চয়ই কোন দেবী, 
ছল করিয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ ; তোমার সত্য পরিচয় প্রদান 
করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর” এই বলিয়া চন্দ্রশেখর তাহার চরণছয়ের 
উপর স্বীয় মস্তক স্থাপন পুর্ধক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন । 

ধীবরকন্যা ব্রাহ্গণের এবম্বিধ আচরণে ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল “আমি 
অস্পৃশ্ঠ। ধীবরকন্যা, আপনি ক্রাহ্মণ হইয়া কেন আমার অকল্যাণ করিতে- 
ছেন £ শী আমার পদদ্বয় পরিত্যাগ করুন 1” ৃ 


5৫২ বাকল । 


চন্দ্রশেখর কিছুতেই পদত্যাগ না করিয়া ভক্তিগদগদকণ্ে বলিলেন, 
“মা, আমার বিশ্বাস হইতেছে তুমি নিশ্চয়ই দেবী; অভাগাকে ভূলাইতে 
আসিয়াছ। তোমার প্রকৃত পরিচয় না পাইলে পদযুগল পরিত্যাগ করিব 
না। এখনই তোমান পায়ে মাথা রাখিয়া প্রাণভ্যাগ করিব । তোমার 
ব্রন্মহত্যার পাপ ঘটিবে 1৮ 

রমণী তথাপিও আত্মপরিচয় দিতে স্বীকৃতা হইল না। এই প্রকার 
অনেকক্ষণ গত হইলে যখন চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে ইনি কিছুতেই আত্ম- 
পরিচয় দিবেন না, তখন আত্মত্াগ করিবার জঙ্য নদীতে বম্প প্রদান 
করিলেন । তখন সেই রমণী বলিল “বৎস চন্দ্রশেখর ! আমি এতক্ষণ তোমার 
ভক্তি ও দুঢতা পরীক্ষা করিতেছিলাম। তুমি ধাহাকে দিবানিশি ভক্তি- 
সহকা'র আরাধনা করিয়া থাক, আমিই তোমার সেই উপাস্তঠা দেবী | বৎস, 
আত্মহত্য। মহাপাপ, তুমি নৌকায় আরোহণ কর |» 

চক্রশেখর অতীব আহলাদের সহিত দেবীর আদেশ অনুসারে নৌকায় 
উঠিলেন ও ভক্তিভরে উপাস্তা দেবীর স্তব করিতে 'লাগিলেন। ধাহাকে 
মনে মনে অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন চিন্তা করিয়া থাকেন, ধাহার ভ্রীপদ পাইবার 
জন্য ব্রক্ষা, বিষ্ু্। মহেশ্বর প্রস্ভৃতি দেবগণ দিবানিশি আরাধনা করেন, 
্রাক্ষণ আজ সেই দেবছুর্লভ চরণ দর্শন পাইয়া পুনঃ পুনঃ সেই চরণে প্রণতি 
পূর্ববক স্তব করিতে লাগিলেন। ত্ীহার মন ভক্তিরসে ভিজিয়া উঠিল। 
দেবী স্তবে তুষ্টা হইয়া ত্বাহাকে বর দিতে চাহিলেন। প্রণতি-শিরোধরাংস। 
চন্দ্রশেখর ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলেন, “মা, ধাহার স্বরূপ হৃৎ্পক্ধে বিকশিত 
হইলে সব্ববিধ বাসন! পরিপুর্ণ হয়, আজ তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আমার 
সকল আশা পুর্ণ হইয়াছে । মাগো, কৃপা করিয়া এ দাসকে একবার 
স্বরূপে দেখা দাও ।” 

ভক্তবৎসলা দয়াময়ী তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ধারণ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্থ। 
পূর্ণ করতঃ বলিলেন “বৎস,- আজ যে স্থানে তুমি আমার দর্শন পাইলে 
আমার ন্বরে অভি সত্বরই এই বিপুল জলরাশি সর্ববশস্ময়ী মেদিনীতে 
পরিণত হইবে, এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তুমিই রাজত্ব করিবে ।” 

চন্দ্রশেখর পুনঃ এ্রণত হইয়া বলিলেন “মাতঃ! যখন পূর্ধবপুণ্যফলে 
ও পবিত্র চরণ দর্শন পাইয়াছি তখন প্লাজ্যভোগেআর ল্সামার-স্গহা নাই, 
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০কেবল এই বর দাও যেন বারংবার আর এই পাপময়ী পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। রাজ্যভোগে 
বিন্দ্রমাত্র স্পৃহা নাই, তবে এই কর মা যেন এই ভ্খণ্ড ভোমার এই দীন 
সন্তানের নামে প্রসিদ্ধ হয়।৮ দেবী “তথাস্ত্র” বলিষ়া অস্তহিতা হইলেন। 
এবং চন্দ্রশেখরও হ্ৃষ্টমনে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেবীর আশীর্ববাদে 
অতি শীঘ্র সেই বিশাল জলরাশি অপসারিত হইল । সেই নবাবিস্কৃত ভূমি 
চন্দ্রদ্বীপ বলিয়। প্রসিদ্ধি লাভ করিল । 

২।-__চন্দ্রশেখর চক্রবস্তী নামক একজন স্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী * কতিপয় 
শিষ্য সমভিব্যাহারে তীর্থ পধ্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। রামনাথ 
দনুজমদ্দন দে নামে তীহভার একজন প্প্রিয় শিষ্ও সঙ্গে ছিলেন। একদা 
এই সুগন্ধা বক্ষে সকলেই রাত্রিযোগে নৌকা মধ্যে সুযুপ্ত আছেন, 
এমন সময়ে ব্রন্গচারী স্বপ্গে দেখিলেন যেন জগদন্বা কালিকাদেবী, 
তাহার সম্মুখে আবিভূতা হইয়া বলিতেছেন যে, যেস্থানে ছন্দ্রশেখরের 
নৌকা রহিয়াছে তাহাঁর অনতিদূরে তিনটা পাষাণময়ী দেবমূত্তি জল- 
নিমগ্ন অবস্থায় আছে ; ব্রহ্মচারীর প্রিয় শিষ্য দন্ুজমর্দন কর্তৃক এ যৃত্তিত্রয় 
উদ্ধত হইলে, এই বিশাল নদী সত্বরই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত হইবে । 

স্বপ্রাস্তে চন্দ্রশেখর জাগ্রত হইলেন, অবশিষ্ট রাত্রি আর নিদ্রা গেলেন 
না। রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি প্রিয় শিষ্য দনুজমর্দনকে গোপনে স্বপ্ধ- 
বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া তদনুযায়ী কাধ্য করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। 
দনুজমর্দন গুরুর আজ্জ্রান্থসারে ত্ব্নকথিত স্থানে ডুব দিলেন। প্রথমবার 
দেবী কাত্যায়নীর পাষাণময়ী মূর্তি উঠাইলেন। ঞ্ঘরুদেব পুনরায় ডুব 
দিতে আদেশ করায় শিষ্য তদনুসারে দ্বিতীয়বার মদনগোপাঁলের পাষাণমরী 
মূর্তি উঠাইলেন | গুরুদেব আবার ডুব দ্দিতে বলিলেন, কিন্তু দন্ুজ- 
মর্দন আর ডুব দিতে সাহসী হইলেন না। চন্দ্রশেখর বলিলেন,-- 
“ভগবতী কালিকার প্রসাদে এই বিশাল জলরাশি অতি সত্বর সর্বকশস্য- 
ময়ী মেদিনীতে পরিণত হইবে এবং, তাহার আদেশে তুমিই এই দেশের 
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খু 


* কেহ ০কেহু বলেন সংসারত্যাগী যোগী পুরুষ । 
1 এই গাধাধ প্রতিমার এখনও যাধবপ।শা রাজবাড়ীতে বর্তনান আছে । 
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১৫৪ বাকল । 


রাজ হইবে। তৃতীয়বার ডুব দিলে মহালক্্রীর পাবাণময়ী মূর্তি পাওয়। 
যাইত, তুমি ডুব ন1 দিয়া অতিশয় অবিমৃষ্যকারিতার কাধ্য করিয়াছ।” 

এই দনুজমর্দন দে চন্দ্রদবীপরাজ্য স্থাপয়িত। । ইনি গুরুর নামানুসারে 
নৃতন রাজ্যের নামকরণ করেন ; তাই এই দেশ “চন্দ্রদ্বীপ' বলিয়া বিখ্যাত । 

রামনাথদন্ুজমদ্দন দের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা বড় ছুরূহ। 
“চন্দ্রদ্বীপ-রাঁজবংশ” প্রণেত। বাবু ব্রজ সুন্দর মিত্র মহাশয় বলেন ষে ইনি 
মহারাজ বল্লাল সেনের কিছু পরেই প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন।* বাবু 
নগেক্দ্র নাথ বস্ত্র, তশু প্রণীত “বিশ্বকোষে” লিখিয়াছেন যে দনুজমদ্দন 
গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র! পাঠান সম্রাট, বুলবন্‌ যখন 
মধিন্থদ্দিন তু গ্রলকে তাড়াইয়া পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন, তখন দনৌজা 
নামে এক রাজ! স্থবণগ্রামে রাজত্ব করিতেন |: নগেন্দ্র বাবু ইহাকেই 
চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যস্থাপয়িতা বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । 

এখন এই উভয় এঁতিহাসিক, দন্ুজমর্দনের আবির্ভাব কাল যাহাই 
নির্দেশ করুন না কেন, বল্লাল সেনের আবির্ভাব কালের সহিত দন্ুজমদ্দানের 
আবিরভাঁব কাল হিসাব করিলে, অন্যন সাদ্ধদ্বিশত বৎসরের পার্থক্য লক্ষিত 
হইবে। আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 

আমাদের দেশে ৩০ বৎসরে এক পুরুষ গণনা! করা যায়, এবং ইহাই 
এীতিহাসিকদিগের মত। রাজা জগদানন্দ, দনুজমর্দনের সাত পুরুষ অধস্থন, 
স্থতরাং অনুমান ২০০ বৎসর পরবর্তী । তিনি সম্রাট. আকবরের সমকালীন ; 
উত্ত সম্রাট, ১৫৪২ খুঃ অন্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ১৫৪২ হইতে 
২০০ বৎসর বাদ দিলে ১৩৪২ খবঃ অব্দ অর্থাৎ খুষ্ঠীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ দনুজমর্দনের আবির্ভান কাল বলিয়। নির্দেশ করা যাইতে পারে । 
ডাঃ ওয়াইজও এসিয়াটিক সোসাইটার জার্নেলে দন্ুজমর্দন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
4135 11550 20001701705 19 [10617 19০01075611) 073 00910661001 
050৮৮7,৮ ধ মহারাজ বল্লাল সেন ইহার ২৫০ কি ৩০০ বৎসর পুর্বে 
খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


* পচন্রন্বীপ-রাজবংশ” ১ংশ পুন 


৭. “বিশ্বকোষ” চক্দরতখীপ শব্দ ভষ্টব্য। 
খু 20810172101 09 25180508005 0 8817821], ৪11 ৩০111) 1874 


পরগণা---চন্দরদ্দীপ ১৫৫ 


নগেন্দ্র বাবু দনুজমর্দিনকে পাঠান সম্রাট, বুলবনের সমকালীন বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। এই উক্তি সম্বন্ধে আমরা এসিয়াটিক সোসাইটীর 
জার্নেলে যাহ! উল্লেখ পাইয়াছি তাহাও নিলে উদ্ধত করিলাম ।-_ 
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এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্নলে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অনুমান 
মাত্র। অন্ুমানটী যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে সুবণ- 
গ্রামের “নৌজা” যে রামনাথদনুজমর্দন দে নহেন, পরম সেনবংশীয় 
স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহ হরি মিশরের কারিকা ও আইন-ই-আকবরি প্রভৃতি 
গ্রন্থে সপ্রমাণ। কেবলমাত্র “দম্থুজ ভাগের সাদৃশ্য বশতঃ উভয়কে এক 


শপ | ভর পাপ সত সে পর 
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১৫৬ বাকল! । 


মনে করা অসঙ্গত। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে বক্তিয়ার কর্তৃক 
নবদ্বীপ বিজয়ের পরেও কেশব সেন প্রমুখ সেনরাজবংশধরগণ একশত 
বসরের অধিক কাল বিক্রমপুর এবং স্তুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
সম্রাট বুলবনের পুত্রের সময় পর্য্যন্ত সুবর্ণ গ্রাম দেনবংশীয়গণেরই করায়ত্ 
ছিল।* হরি মিশ্র, মহারাজ কেশব সেনের পরবর্তী মেনরাজগণের মধ্যে 
স্পষ্টভাবে দনৌজামাধধ প* সেনের উল্লেখ করিয়াছেন । আইন-ই-আক- 
বরিতে ইনি নৌজ” দেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । 

নগেন্দ্র বাবু বলেন ষে, স্থবর্ণগ্রামরাজ দনৌজামাধব সেনই দনুজমর্দন 
দে এবং দন্ুজমর্দন মহারাজ লক্মণ সেনের প্রপৌত্র !! 

এখন দেখা যাঁক দন্ুজমর্দন দে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র কিন।। 
কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে আমরা এই বঙ্গদেশে ছুই শ্রেণী দেখিতে পাই ; 
যথা--রাঢ এবং বঙ্গজ। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে পদবীতে কতক কতক 
অসামঞ্জন্তয দেখা যায়। ঘোষ, বস, গুহ, মিত্র, ভিন্ন অন্যান্য কায়স্থগণের 
কোন কোন পদবীতে বঙ্গজ এবং রাট়ীয় গণের কিছু প্রভেদ আছে। 
রাটীয় মৌলিকগণের পদবীর সঙ্গে বঙ্গজগণের বিশেষ অনৈক্য আছে। 
দেব, দে, দাম, ( দা) হেঁশ, প্রভৃতি উভয় কায়স্থ কুলের পদবী, কেননা 
মৌলিক ও কুলবিহীনগণের পদবী অসংখ্য । 

এই জন্নস্ত পদবীর মধ্যে কতকগুলি ( দে দাস, নন্দী, হোড়, কল, ভদ্র, 
রুদ্র প্রভৃতি ) বঙ্গদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত । ইহাদের সঙ্গে রাটটীয়গণের 
কোন প্রকার বৈবাহিক ক্রিয়। নির্বাহ হয় না। বর্তমান বাখরগঞ্জজিলায় 





*. তৃতীঘ অধায় ৫০ পৃষ্টা জুষ্টব্য। (সম্রাট বুলৰন্র পুজরকত্তক লুবর্ণগ্রাম বিজয়ের পরও 
মহারাজ দ্বিতীয় বাদ লেন বিরুষপুরে হিন্দ্বাধীনত1 রক্ষা করিয়াছিলেন। গোপাল ভট্ট রচিত 
'বল্লাপ চরিত” পাঠে জানা যায় যে বৈদারজ বলাল খর্টীয় চতুর্দশ শত!বীতে বাব! আদছের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । ইনিই সেনবংশের শেষরাজা। ) 
1 বরালতনয়ো রাজা লক্জ্মণো হভুৎ মহাশয়: । 

তৎপুত্রঃ কেশবোর$ৰ গৌড়রাজ্যং বিহায় চ ॥ 

মতিং চাপ্য করোৎ ছন্দে ববনয়ঃ ভয়াখত ত, | 

ন শরুবন্তি তে বিগ স্থাতুং তঙগাপুনঃ ॥ 

প্রহরভবৎ ধর্দাক্সা! সেনবংশদনন্তং | 

'দনৌজাম।ধবঃ সর্বভূগে: বেখাপদা্বজঃ | 


পরগণা--চজ্রদ্বপ। ১৪৭ 


হুইটা কারস্থ সমাজ, চন্দ্রদ্বীপ এবং সেলিমাবাদ ; চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের 
সহিত এই দেশীয় কায়স্থগণের ক্রিয়া কন্ম হয় । কিন্তু সেলিমাবাদস্থ রায়ের- 
কাঠীর কায়স্থগণের সহিত দক্ষিণরাটীয়গণের ক্রিয়া হইয়। থাকে । রায়ের- 
কাগীর রাজবংশ বাস্থকী গোত্রোৎপন্ন সেনবংশ, ইহারা দক্ষিণরাটীয় | 
দনুজমর্দিন “দে” উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন । সেন রাজগণের যতগুলি 
তাত্রশাসন পাওয়! গিয়াছে, তাহার ছুই একটাতে “সেনদেব” ইতি ভাষা 
লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় ; এইস্থলে “সেন” শব্দই রাজগণের বংশোপাধি, 
“দেব” বিশেষণ বাচক শব্দমাত্র।* বিজয়বল্লালাদি নরপতিগণ নিজ বংশকে 
সেনান্ববায়, সেনবংশ, সেনকুল, সেনান্বয় ভিন্ন কভূও দেবান্ববায়, দেববংশ, 
দেবকুল কি দেবান্বয় বলিয়া বর্ণন করেন নাই । যথা £-- 


তন্মিন সেনাহ্ববায়ে প্রতি ভটশতোৎসাদন ত্রন্মবাদী । 
স ত্রন্গক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেন? ॥ 
চর চর চা 
পৌরাঢ্যাশ্টপুরীঃ শ্বশানবসতে ভিক্ষাভুজন্তাক্ষয়াং । 
লক্ষ্মীং স ব্যতনোৎ দরিদ্রভবনে স্থৃজ্ঞোহি সেনান্বয়ঃ ॥ 
( রাজসাহীর প্রস্তরফলক |) 
হেমন্তঃ স্কুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবণী । 
শালিশ্লাঘ্য বিপীকলীবর গুণস্তোমভুৎ বংশজঃ ॥ 
€( লক্ষমণসেনী তাম্রশাসন। ) 
মহারাজ বল্লাল সেন দানসাগর গ্রন্থে নিজ বংশকে “অবনেভ্‌ ষণং 
সেনবংশ” বলিয়া! বিঘোষিত করিয়াছেন। ইদিলপুরের তাম্রশাসনেও 
মহারাজ কেশবসেন “সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর” বলিয়া পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন। লক্ষ্মণ তাত্রশাসনে স্পষ্টতঃ আপনাকে “সেন” বলিয়াছেন-__ 
সেনজননক্ষেত্ঘপুণ্যাবণী । সেনের প্রপৌত্র “দে” (বা দেব) ইহাও 
কি কখন সম্ভব ? 
তার পর গৌড়েশ্বর ক্ষণ সেনের বংশধরগপের মধ্যে যাহারা 


দস সি উহ পাশ | পীর পি পি আট বা প্র৯ উর হা উপ াারপচ &, ০ ক ০ চিক রাজিব | জজ শী ০ আট 





* লাজ ভট্টারকে। দেখ শ্তৎসত ভরতদারিকা। 
দেবী কৃতাভিযেকায়ামিতরাছ চ ভট্টিশ 8--( অনরকোষ ) 


৮৪ বাকল।। 


মুসলমান ভয়ে পলায়ন করিয়। বাকলায় গিয়াছিলেন, * তন্মধ্যে রামনাথ 
দনুজমর্দন নামধেয় কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। কায়স্থ 
জাতির মধ্যে “সেন” পদবীও আছে, কিন্তু ব্রজ সুন্দর মিত্র মহাশয় দন্মুজ- 
মর্দন দে কে “ভরদ্বাজ” গোত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।1* কায়স্থ 
ংশাবলী গ্রন্থে মেনবংশের “ভরদ্বাজ” গোত্র নাই, কিন্তু দে, এবং দেব 
₹শে ভরদ্ধাজ গোত্র আছে ।ধ; “বিশ্বকোষ” এবং চক্দ্রীপ-রাজ বংশ” 
প্রণেতা উভয়ই কুলীন কায়স্থ ; এখন আমরা কাহার কথা বিশ্বাস করিব ? 
বর্তমান সময়ে কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রমাণ করিতেছেন যে, 
তাহার ক্ষত্রিয় জাতির অন্যতম শাখা এবং সেনরাজগণ ক্ষজিয়-কায়স্থ। 
তন্নিমিত্ত, অনেকে সংস্কত বচনাদি উদ্ধত করিয়া বহুপ্রবন্ধ এবং পুস্তক রচনা 
করিতেছেন। এই সমস্ত বচন প্রমাণের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে গেলে, 
অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে । বর্তমান সময়ের অনেক ত্রাঙ্গণ 
পণ্তিত এ সমস্ত বচনের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে যাইয়া লাঞ্টিত হইয়াছেন । 
ক্ষল্তিয় হইতে কায়স্থ যে ভিন্ন জাতি, আমরা ছুই" একটী কথায় যাহা 
বুঝিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। 
অতি প্রাচীন কাল হইতে ক্ষজ্িয় জাতি ছুইটা শাখায় বিভক্ত ; যথা 
চক্দ্রবংশ এবং স্র্য্যবংশ । রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে যতগুলি ক্ষজিয় 
রাজা এবং অন্যান্য সন্ত্ান্ত ক্ষজ্রিয়ের উল্লেখ পাইয়াছি, তীহারা এই ছুই 
শাখার অন্তভূক্ত ; কিন্ত কায়স্থগণের জাতির ইতিবৃত্তে এই সম্বন্ধে কোন 
প্রমাণ নাই, মন্থাদি স্মতিতেও ইহার অনুকূলে কোন বচন দেখ৷ যায় না। 
তারপর অশৌচব্যবস্থায় আরও গোল। ভগবান মনু চারি জাতির অশোচ 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 


* হুসেন, অরুণসেন, তরুণগেন, হরিসেন এবং বিঞ্য়সেন নবদ্ধীপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাঞ্চলে 
পলায়ন করেন? ঘটক কারিক।। 
1 “চল্রত্বীপ-রাজবংশ" ৮ পৃষ্ঠ | 
1 সেন,..( গেত্র ) বাস্থকি; আলম্যান, নবস্তুরি ও কাশাপ। 
দে, দেব... গোত্র ) ঘুত কৌশিক, আঙমান, কাস্ঠপ, পরাশর, মৌদথলা, শাঙিল্য, বাৎস্যঃ 
গৌতষ, ভরছ্ছাজ, বশিষ্ঠ । কারছ বংশাবলদী ২৭ পৃঃ । 


পরগণা--চন্দ্রত্বীপ। ১৫৯ 


“বিপ্রঃ শুদ্ধঃ দশাহেন ঘ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। 
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন, শূক্রঃ মাসেন শুদ্ধতি ॥” 

এই বচনে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে ভূমিপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি 
দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু কারস্থসন্তানগণ কি দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি 
লাভ করেন, না মাসান্তে শুদ্ধিলাভ করেন ? ক্ষত্রিয়গণের মত তাহাদের 
দ্বিজত্ব কই ? আর একটা কথ ; কাষস্থগণ চিত্রগুপ্তের সন্তানের অন্যতম 
শাখা বলেন, এবং ক্ষত্রোচিত অসিচম্ম পরিত্যাগ করিয়া মানবভিতার্থে 
মসি ও লেখনী ধারণ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাদের জাতিগত অশোৌচ এবং 
দ্বিজত্ব লোপ হইল কেন ? ইহাতে কোন সামাজিক অপরাধ থাকিলে হয়ত 
সমাজে হীনমধ্যাদা হইবে, কিন্তু তা বলিয়। ক্ষত্রজাতিগত নিতাক্রীয়া লোপ 
হইল কেন? বঙ্গদেশে বর্তমান সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ অনেক ক্ষত্রিয় 
সম্ভান বাস করিতেছেন: তাহার কিন্তু কায়স্থগণের স্পষ্ট অন্নাদি 
ভোজন করা দূরে থাক, তাহাদের স্পুষ্ট জল দ্বারা সন্ধ্যাবন্দনাদি পর্যন্ত 
করেন না। কান্তকুজ্বীগত কায়স্থগণ এই দেশে স্থিতি লাভ করিলে, 
তাহাদের সন্তান সম্ভতিগণ কিন্তু পিত্রাদির ম্যায় সম্মানাহ হইলেন ন1। 
তাহার! এই দেশস্ফিত শুদ্রাদির সহিত 'বিবাহাদি দ্বার! ক্রমশঃ হীনত্র প্রাপ্ত 
হইলেন। ভাণ্ডারী শ্রেণীর শুদ্রগণ ধনশালী হইলেই কুলীন কায়স্থগণের 
সহিত আদান প্রদান করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশস্থ প্রধান প্রধান কায়স্থ 
সমাজে ইহা এখন প্রচলিত । যে সমস্ত ভাগ্ারী শ্রেণীর শুদ্রগণ চিরকাল 
ব্রাহ্মণ, বৈদ্ভ ও কায়স্থ সন্তানগণের দাসম্ব করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে আদান 
প্রদান করিয়াও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া মনে করেন 3 ইহা তাহাদের 
পক্ষে কতদূর সঙ্গত তাহা! পাঠক বিবেচনা করিবেন। এতিহাসিকের কর্তব্য 

অতি কঠোর, তন্িমিত্ত অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হইল । 
বঙ্গের সেন রাজগণের জাতিবিচার সন্বন্ধে বড় গোল। আমরা যাহ! 
বুঝিয়াছি তাহ। পুর্ব্ববর্তী পরিচ্ছেদে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তবে 


তাহারা যে কায়স্থ ছিলেন, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই $ এবং. 


ভরদ্বাজ গোত্রীয় কায়স্থ দনুজমর্দন দে'ষে, সেনরাজ লক্ষ্মণের বংশধর নহেন, 
তদ্িষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই | বস্তঃ দনুজমন্দনের পিতৃপুরুষগণের 
প্রকৃত পরিচয় অগ্যাপি জানা যায় নাই। 


শত ০০৩ তা 


৯৬৬ বাকল! । 


দনুজমর্দন হইতে যে কয়জন রাজা চন্দ্রদীপে রাজত্ব করিয়াছেন 
তাহাদের তালিক। নিম্ষে প্রদত্ত হইল । 


রাজা রামনাথ দনুজমদ্দন দে 
রাজা রমাবললত 
রাজ। রুফবল্লভ (১) 
রাজা হরিবল্লভ 
রাজা জয়দেব (২) 
রাণী কমলা - বলভন্দ্র বস্ত্র 
রাজা পরমানন্দ বস্তু 
রাজ জগদানন্দ 
রাজ। কন্দপনারায়প 
রাজা মি ৪ 


টর্া 1 
রাজা কণভিনারায়ণ রাজ। বাস্থুদেবনারায়ণ 
রাজ! প্রভাপনারায়ণ 


রাজ। প্রেমনারায়ণ কা 
রাজ। উদয়নারায়ণ মিত্র. 
রাজা শিবনারাযণ -প্লাণী হ্র্গাবত্তী 


নত পাশা | পা পপ শিপ পপ লী পপি জপ পাক হরি কী টি রদ তি 


| 
পাজা চি রিনি রাজ! জিন চি 
| 
রাজা শ্সিংহনারায়? 
রাজ! নেজনারা়ণ রাজ। বীর) নারায়ণ রাজ! দেবক্রন্রাণ 
দন্তজক ) 
7 
রাজা টিক রা রাজ! উপেজলা 


সা পরা পলাশ পল পপ ক্লাস জা প্র পা তই শা পিস পাপা ডর শহর দাঃ পাল সারা 


(বেসাঞিজ সাহেবের মতে (১) ইহার না বর, বে ইহার লাস কৃত | 


পরগণ!--চন্দ্রদ্ধীপ । ১৬১ 


রামনাথ দন্ুজমর্দন দে রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া কচুয়া ** নামক 
স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এ রাজবাটার ভগ্নাবশেষ এখনও 
স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি কত বৎসর রাজত্ব করেন 
তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে তাহার সময়ের ঘটনা পধ্যালোচন। করিলে 
কতকটা বুঝ। যায় যে তিনি অল্পকাল রাজত্ব করেন নাই। ঘটক- 
গণের কুলগ্রন্থে প্রকাশ যে, দনুজমর্দন রাজ্য স্থাপন পুর্বক যথাশাস্ত্ 
অভিষিক্ত হইয়া! এবং দুর্গ, পরিখা, অশ্ব, হস্তি, সৈন্য প্রভৃতিতে পরিবৃত 
থাকিয়া সর্বববিধ স্বাধীনতাসহ দোর্দগুপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহার 
সময়েই প্রথমতঃ বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ স্থাপিত হয়। ৭. এই সমাজের সীম 
উত্তরে ঢাকা জিলাস্থ ইচ্ছামিতী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পুর্বে ব্রহ্মপুত্র 
নদ, এবং পশ্চিমে তেনিহাটী ও সেলিমাবাদ। এই সীমার বাহিরে কোন 
কুলীন বসতি করিলে তাহার কুল নষ্ট হইত। যাহাতে কুলীন কায়স্থগণ 
স্বশ্রেণী ব্যতীত বৈবাহিক ক্রিয়া না করেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ নিয়ম 
বিধিবদ্ধ করেন । ইদ্দিলপ্ুুর পরগণার কায়স্থগণের কুলাচার্যযগণকে ব্রন্ষোস্তর 
প্রদান করিয়া সেখানে স্থিতি করেন। অগ্ভতাপি তাহাদের সম্ভানসম্ভতিগণ 
ঘটক-ন্বর্ণামাত্য বলিয়া কায়স্থসমাজে ত্বিশেষ পুজা । তৎকালে কুলীন 
কায়স্থগণ হীনকম্দমন করিলে যেমন তাহারা রাজশাদনাধীনে খাঁকিতেন তন্দরপ 
ঘটক-স্বর্ণামাত্যগণেরও বিলক্ষণ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। রাজার নিযুক্ত 
ঘটক-স্বর্ণামত্যগণ, রাজ নিমন্ত্রিত কুলীন কায়স্থগণ ভোজন সময়ে, কে 
রাজার দক্ষিণে বা কে বামে বসিবেন, কুলগ্রস্থ দেখিয়া! তাহার নিদ্দেশ 
করিয়া! দিতেন, তদনুসারে কুলীনগণ অভ্ভ্যর্থিত হইতেন। রাজার স্থাপিত 


সপ পাাাপপসপপপনবসপজ সপন | স্ক ও তি জি সি পপ শশীপাকিশ  তশাশি এ শপ ৬ পপি পিসি পপ কাস কর এ | সপ এ পা শশী পতি, শ 





পপর "পপি পপ সহ আক | ক? বাদ শা? শপ সপ এসি পল প আস | আপ পাশপাশি 


* বর্তমান পটুয়াখালী সবভিভিসনের অন্তর্গত । 
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১৬২ বাকল]। 


কারস্থ সমাজের মধ্যে কাহারও পুপ্রকন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে পূর্বে 
রাজার অন্ুমতি লইয়া কিঞ্িৎ কর দিতে হইত । ইহাঁকে “রাজ-মধ্যস্থ” 
বলে। কেহ এরূপ না করিলে তাহাকে রাজছ্ারে দণ্ডনীয় হইতে হইত । 

ব্রাহ্মণদিগকে রাজা “নমস্সার নিবেদনঞ্চ বিশেষ” পাঠে পত্রাদি 
লিখিতেন এবং কুলীনগণকে “সান্তগগ্রহ পত্র মিদং” ইত্যাদি লিখিতেন। 


ভাবে লিখিতেন। কায়স্থগণ রাজসভায় উপস্থিত হইলে তীহাদিগকে 
রীতিমত কুর্ণিশ করিতে হইত। বয়ঃকনিষ্ঠগণ রীতিমত নমস্কার করিত। 
বহুকাল পধ্যস্ত এই নিয়ম চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল । 

দন্ধুজমর্দনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রমাবল্লভ রাজাসনে আসীন 
হইলেন। কায়স্থগণের সামাজিক ক্রিয়াদি দর্শন করিয়া তিনি তীহা- 
দিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করেন, এবং তাহাদের বৈবাহিক কুলসন্বন্ধে 
কতগুলি নিয়ম প্রচার করিয়া সমাজের মধ্যে আরও দৃঢ়তা স্থাপন 
করেন। ঘটকগণ তাহার আবির্ভাব কাল বঙ্গীয়' অষ্টম শতাব্দী বলিয়া 
নিদ্ধারণ করেন। তাহার ক্ষমতা এতদূর বদ্ধিত হইয়াছিল যে তাহার 
রাজ্যের বহিভূ্তি ভূম্যধিকারিগণও তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিলেন । 
ইহাতে রাজ্যের সীম! বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল । 

তিনি যেরূপ শান্ত্রজ্ত, তদ্রপ অস্ত্রশস্্রবিশারদও ছিলেন। তিনি 
রাজধানীকে উৎকৃষ্টর্ূপে গড়বন্দী করিয়া বহিঃশত্র হইতে রাজ্যরক্ষার 
সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। নৌবল, অশ্ব, সৈম্ত ও হস্ত্যাদিতে পরিবৃত 
হইয়া স্বনামে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ঘটকগণের 
কুলগ্রন্থে উল্লেখ আছে । কিন্ত বু অনুসন্ধান করিয়াও এই নগর কোথায় 
এবং ইহার বর্তমান কি নাম তাহ! সম্যক অবগত হইতে পারি নাই! কেহ 
কেহ বলেন যে কচুয়াই '“রমাবল্লভপুর” নামে অভিহিত হইত। কিন্তু 
ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাঁওয়া বায় না 

রষাবল্লভের পুজ্জ কষ্খবল্পভ এবং তাহার পর তৎপুত্র হুরিবল্লভের 
কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে ঘটকগণের কুলগ্রন্থে প্রকাশ 
যে, তাহারা উভয়ই সদাচারী, ' ধান্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। 
ভীহারাও কাঁয়স্থসমাজে আরও কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত করেন। সমাজ 


পরগণা- চন্দ্রঘবীপ। ১৬৩ 


হইতে বিবাহের কন্তা-পণ উঠাইয়া দেন, কেবলমাত্র পাত্রপাত্রীর মধ্যাদান্ুু- 
সারে সামান্য অর্থ “মধ্যাদা-পণ” বূপে ধাধ্য করিয়া দেন । 

হরিবল্পাভের তিরোধানের পর তাহার পুত্র জয়দেব সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই, রাজ্য- 
প্রাপ্তির অল্প পরেই স্বর্গারোহণ করেন । 

অপুত্রক জয়দেবের মৃত্যুর পর কমলা নান্দী তাহার সর্ববগ্চণ- 
সম্পন্ন! কন্যা, কিছুকাল স্বামীসহ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । রাণী কমলা 
সাতিশয় তীক্ষবুদ্ধিদম্পন্না রমণী ছিলেন। তিনি রাজ্যের অশেববিধ মঙ্গল 
সাধন এবং লোকহিতকর কার্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
“কমলার দীঘী” নামক একটী কাত্তি, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অগ্যাপি 
কচুয়ার বিলুপ্ত প্রায় রাজধানীতে এই দীঘীর চিহ্ন বর্তমান আছে । ইহাতে 
এখন আর জল নাই, কিন্তু চারিদিকের পাড়গুলি পর্বতের মত উচ্চ, এবং 
নানাবিধ বৃক্ষরাজিতে পরিপুর্ণ। এই দীঘী দৈধ্ধ্যে প্রায় তিন ত্রোণ তের 
কালী হইবে ; ইহা খনন করিতে প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল । 

এই দীঘীর উৎপত্তি সম্বন্ধে, একটী আশ্চর্য কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। 
দীঘিক1 খননের স্থান নির্বাচিত হইলে কমলা! আন্ঞ।! করিলেন যে, তিনি 
কোন নিদ্দিষ্ট স্থান হইতে গমন করিতে করিতে যে স্থানে ক্ষান্ত হইবেন, 
সেই স্থান পর্যাস্ত খনন করিতে হইবে । কমলা চলিতে আরম্ত করিলেন ; 
বহুদূর গমন করিয়াও থাঁমিলেন না । তখন কোন এক কর্মচারীর আদেশে 
জনৈক অন্থুচর একট] পারাবত ছিন্ন করিয়া আনিয়া কমলার পাদমূলে 
অলক্ষ্যে রক্ত সিঞ্চন করিয়া দিল, কমল! চমকিত। হইয়া সেই স্থানে 
দাড়াইলেন। অন্ুচরগণও দেই খানে দীঘীর সীম! স্থির করিল । 

এইরূপে প্রকাণ্ড জলাশয় খনিত হইল, কিস্তু জল আসিল না। 
ইহাতে রাজ্যস্থিত নানালোক নানাকথ। কাণাকাণি করিতে লাগিল । কমলার 
কাণে নানারপ জনরব পৌছিল; তিনি অতীব বিষগ্লী হইলেন। চিস্তাক্লষ্টা, 
কমলা একদা স্বপ্পে দেখিলেন যেন, সর্ব্বাভরণযুক্তা, পট্বন্ত্র পরিহিতা 
একটী সুন্দরী রমণী বলিতেছেন “কমলা, যদি তুমি স্বয়ং দীঘিকায় নামিয়া 
এক প্রাস্ত হইতে অন্ত প্রাস্ত পধ্যস্ত যাও, তবে দীঘিক! জলপুর্ণ হইবে 1” 

প্রভাতে এই স্বপ্র-বৃত্তাস্ত চতুর্দিকে প্রচারিত, হইলে, রাজ্যস্থিত অগণ্য 


১৬৪ বাকল। । 


নরনারী এই অদ্ভুত কাধ্য দর্শন করিতে আসিল। রাজ্জী কমলা 
শুদ্ধচিত্তে দেবপুজ। করতঃ পট্টবন্ত্র এবং নানা অলঙ্কারে বিভৃষিতা হুইয় ধীরে 
ধীরে জলশৃন্য দীঘিকায় নামিলেন। মধ্যদেশ অতিক্রম করিতে না করিতে, 
চতুর্দিক হইতে ভৈরব বেগে জলরাশি দীঘিকায় পতিত হইতে লাগিল। 
কমলার স্বামী * পত্বীকে প্রায় নিমজ্জিত দেখিয়া সত্বর তাঁহাকে উঠিয়! 
আসিতে আদেশ করিলেন ; কিন্তু সম্তরণাক্ষমা কমলার আর সে সাধ্য 
রহিল না। স্বামী উন্মত্তবৎ জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্ভোগী হইলে 
কমল! তাহাকে নিষেধ করিলেন। স্বামী বলিলেন “তুমি তোমার শিশু 
পুত্রকে ফেলিয়া যাইও না; তোমার অভাবে কে তাহাকে প্রতিপালন 
করিবে ?” কমল বলিলেন যে, প্রত্যহ প্রত্যুষে যদি কেহ শিশুকে এই 
সোপানোপরি রক্ষা করে, তবে তিনিই তাহার বাবস্থা করিবেন। কমলা 
আর কথা বলিতে পারিলেন না, বিশাল জল রাশিরমধ্যে বিলীন হইলেন । 

কমলার স্বামী পত্বী শোকে নিতাস্ত কাতর হইলেন। কমলার বাক্যানু- 
সারে প্রত্যহ প্রত্যুষে একজন ধাত্রী, শিশুকে সোপানোপরি রক্ষা করিয়া 
যাইত । এক দিন প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া রাজা! দেখিলেন যে, একটা স্ত্রীলোক 
আলিয়া শিশুটিকে স্তন্য দান করিতেছেন। “কমলা” “কমলা” বলিয়া 
উন্মস্তভাবে তিনি তাহাকে ধরিতে গেলেন ; অমনি রমণী ক্রোড়স্থিত 
বালককে নিম্ে রক্ষা করিয়া বিদ্যুৎবেগে জল মধ্যে ঝম্প প্রদান করতঃ 
নিমগ্রা হইলেন। সেই অবধি উক্ত রমণীকে আর দেখা গেল না। 

কমলার এই শিশুপুত্র পরমানন্দ তৎপরে সিংহাসনারোহণ করেন। 
ইনি বনু বংশোত্ভ্ভব। বরিশাল সদর ফ্টেসনের অন্তর্গত দেহের গতি এ" 
গ্রামে ইহার পিতা পিতামহাদির বাসস্থান । অগ্ঠাপি তাহাদের বাড়ী 
রাজবাড়ী নামে অভিহিত হয়। 08৮1 চিহ্ন ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 


15 শপ পপ পে শা পাপ পিপি ও আপস পদ পপি আখ লাশ শীষ পাতপাপীপিস পিপপীগপগিল লাপাত্তা শপ ৯ শি পা শপ পপ পট সস শা আপ অপি আরশ 


* কেহ কেহ বলেন ঠাপ নাম বল বনু কিন্ত ইনি “কালারাও।” বলিয়। সর্বত্র প্রসিদ্ধ 
কালারাজার বিল অদ্যাপি বর্তমান। 

++ 2০57601) 171) 1100 £07110) 01 0056৮06 0168 20110581118 006875 5, 51816885018 
85 [১81911521১0 ছে] 0৫ বলা (0015 0110917021050, 00570150701), ৯100 15059 (00017 
[১6978656109 10888121195 10891150136 08 101) 07121081 15৪78811108, 1065 800. 1018 98100988019 
118 16010005%/150£01 ৮7 01) 9801708007৮ 01 0106 15855501188 02 90000178870 98966172 
[১60881,--40012051 908 075 58156808009 02 1390881৯৮৮৮ 1 ০2, 
[0115 1৭ 9৮830100958, 70181215) 15811818955 08506))75 25008116915 108698001 818601 


পরগণ'- চন্দ্রত্বীপ ১৬৫ 


জানাল! প্রভৃতি পুর্ববগৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । বন্ুবংশীয় যে 
কয়েক ঘর কায়স্থ এখনও এখানে বসতি করেন, তাহার। সগর্বেব রাজবংশীয় 
বলিয়। আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। 

রাজা পরমানন্দ * সিংহাসনারূঢ হইয়া, পুর্বববন্তী রাজগণের ন্যায় 
রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন! তিনি কুলীন কায়স্থদের সম্বন্ধে কতিপয় 
নৃতন নিয়ম বিধান করেন। পুর্বেব ঘোষ, বন্থ, গুহ, মিত্র এইরূপ গণনা 
করা হইত, কিন্তু তাহার সময়ে বনু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এরূপ গণনা আরম্ত 
হইল। তিনি স্বয়ং বস্থবংশোন্ভব বলিয়া নিজের বংশমর্য্যাদা, সকল 
কুলীন হইতে শ্রেষ্ঠ করিবার জন্য বোধ হয় এই নিয়ম করিয়াছিলেন । 
তিনি রাজা এবং সমাজপতি ; স্থৃতরাং বিনা বাধায় ইহা সমাজে প্রচলিত 
হইল । অন্যান্য কুলীনগণ ইহাতে আন্তরিক বিরক্ত হইলেও মুখে কিছু 
প্রকাশ করিতে পারিতেন না। 

পরমাঁনন্দ কচুয়ীতে সকল সময়ে বাস করিতেন না) বংসরের মধ্যে 
কতক সময়ে সবান্ধবে পৈত্রিক বাপভূমিতে অবস্থান করিতেন। দেহের- 
গতি গ্রামে যে সমস্ত ভগ্রাটালিকার চিহ্ন বর্তমান আছে, তথাকার 
অধিবাসিগণ উহা! পরমানন্দের অট্টালিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। 
চন্দ্রদ্বীপের রাজভবনে কোন উৎসব ক্রিয়া উপস্থিত হইলে দেহেরগতির 
বস্ুবংশীয়গণ বিশেষ সম্মানিত হইয়া থাকেন । 

পরমানন্দের তিরোধানের পর তরদীয় পুত্র জগদানন্দ সিংহাসনোরোহণ 
করেন। তিনি অত্যন্ত সরলচিত্ত ও ঈশ্বরভক্ত পুরুষ ছিলেন। 
সর্বদা ইষ্টদেবী-চিস্তা ভিন্ন অন্ত কোন কার্যে তাহার বড় প্রবৃত্তি ছিল না। 
তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটা আশ্চর্যজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
রাজা সর্ববদ! ইঞ্টদেবী চরণে প্রার্থনা করিতেন যেন তিনি অন্তকালে 
গঙ্গার পবিত্র ক্রোড়ে জীবন ত্যাগ করিতে পারেন। একদা তিনি শুনিতে 
পাইলেন যে নদীর জল উচ্ছ,সিত হইয়া নগর অতিক্রম পৃর্ববক . ভীমবেগে 
তাহার প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে । জগদানন্দ এই বিস্ময়কর ব্যাপার 
দর্শন মানসে প্রাসাদশিখরে দণ্ডায়মান হইলেন, উত্তাল জলরাশি তাহার 
প্রানাদ আক্রমণ করিল এবং সেই উদ্বেলিত জলরাশি হইতে চতুভুণ্জা 


রা জলা হার এ০৯৯-০-০০০রর পা শা ই ০৫৯“ আপ পপ পপ পপ চক 
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*  ইছাঁর অপর নাম শিষাননা । 


১৬৬ বাকল । 


শ্বেতবরণা, মকরবাহিনী গঙ্গামুত্তি আবিভূর্তা হইয়া! রাজার দিকে হস্ত 
প্রসারণ করিলেন। ভক্ত জগদানন্দ বুঝিলেন ষে, দয়াময়ীর কর্ণে তাহার 
চির অভিলধিত প্রার্থনা পৌছিয়াছে, তাই তাহাকে লইতে জননী স্বয়ং 
আবিভূতী। হইয়াছেন। কাল পুর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া তিনি অবিলম্বে নদীতে 
বম্পপ্রদান করিলেন, জলরাশি রাজাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ অস্তহিত হইল । 
কেহ কেহ বলেন যে জনৈক দৈবজ্ঞ রাজার মৃত্যু দিন অবধারিত করিয়! 
বলিয়াছিলেন যে, লমুক দিন গঙ্গাগর্ভে তাহার মৃত্যু হইবে। রাজা ভীত 
হইয়া সর্বদা রাজপ্রাসাদে থাকিতেন এবং কখনও নদী বা জলাশয়ের 
নিকটবর্তী হইতেন না। দৈবজ্ঞকথিত দিবসে সহসা নদীর জল উদ্বেলিত 
হইয়। রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল এবং রাজাকে লইয়া অস্তহিত হইল । 
“আইন-ই-আকবরি”তে সরকার বাকলায় আমরা এক ভীষণ ঝটিকাবর্ত 
ও জলপ্লাবনের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই ভয়ঙ্কর খগ্ুপ্রলয়ে প্রায় 
লক্ষাধিক প্রাণী বিনষ্ট হয়। রাজা তখন গীতবাগ্ভাদিতে মগ্ন ছিলেন । 
তিনি আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায়.ন! পাইয়! নৌকায় আরোহণ করিলেন, 
কিন্তু প্রাণরক্ষা! করিতে পারিলেন না ; নৌকাসহ অচিরাৎ জলমগ্ন হইলেন । 
রাজপুত্র এক উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করেন।% 
আবুলফজেল, রাজপুত্রের নাম নির্দেশ লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছেন; 
তিনি জগদানন্দের পুত্রস্থানে, তদীয় পিতা পরমানন্দের নাম নির্দেশ 
করিয়াছেন। ইহা ভুল হইবার সম্ভব, কেনন! চন্দ্রদ্বীপের স্থাপিত ঘটক- 
স্বর্নামত্যগণের কুলগ্রন্থে, এবং চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ তালিকায় আমর! 
পরমানন্দকে, বস্থুবংশের প্রথম রাজা বলিয়া দেখিতে পাঁই। তাহার পুত্রের 
মৃত্যু সম্বন্ধে উল্লিখিত কিন্বদস্তী ঘটকগণের কুলগ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে। 
এই দুর্টনার কিছুকাল পর হইতেই ছুরস্ত মগ ও পর্ত,গীজ দন্থ্যগণের 
অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হুয়। সমুদ্র ও বৃহৎ নদীর ভীরঙ্ছ স্থানগুলি 
তাহাদের অত্যাচারে অত্যন্ত বিপধ্যস্ত হইয়াছিল। বর্তমান সময়েও এই 
সমস্ত স্থানের অরণ্যানী মধ্যে বৃহৎ বৃহ অদ্রালিকার ভগ্নাবশেষ, জলাশয় ও 
প্রশস্ত রাজবত্মদির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। | | 
জগদানন্দের পুত্রের নাম কন্দর্পনারায়ণ। রাজা কন্দর্পনারায়ণ এই 
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পরগণা-_চন্র্ীপ। ১৬৭ 


সমস্ত মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত 
হইলেন। তাহাদের সঙ্গে বুবার যুদ্ধ করিয়াও তাহাদের আক্রমণ 
হইতে অব্যাহতির কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। পিতার 
শোচনীয় নিয়তি এবং পঙ্গপালতুল্য জলদস্থ্যগণের পুনঃ পুনঃ 
আক্রমণহেতু কঢুয়াতে রাজধানী রক্ষা করা কিছুতেই নিরাপদ 
নহে স্থির করিয়া, রাজ৷ কন্দর্প নারায়ণ বর্ঘমান বরিশাল নগরীর উত্তরপুর্ধে 
বাস্থুরিকাঠী নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিলেন । সেস্থান হইতে 
পুনরায় হোসেনপুর, পরে ক্ষুদ্রকাগী গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন । 
এই সকল স্থানের স্বাস্থ্য ও সমাজ দোষনীয় জ্ঞীন করিয়া অবশেষে মাধব- 
পাশ। নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন 1 তৎকালে এইখানে গাজী 
উপাধিধারী একজন মুসলমান বাস করিতেন । তিনি প্রতিবন্ধক হইলে 
রাজা তাহাকে বিনাশ করিয়া মাধবপাশায় রাজধানী নিম্মাণ করিলেন ।ণ' 
মহাবল কন্দর্পনারায়ণ, মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করিয়া, চতুর্দিক 
পরিখা, এবং স্থৃপুঢ় প্রাচীরে বেষ্টন করিলেন। তৎপর যুদ্ধোপযোগী সৈন্য 
এবং উৎকৃষ্ট নৌযানসমূহ নিন্মাণ করাইতে লাগিলেন। রাজার সঙ্গে 
সামাজিক কায়স্থগণও নিকটবত্তী স্থানে"বসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। 
রাজা কন্দর্পনারায়ণের বনু কীত্তির লুপ্তপ্রায় চিহুসমূহ এখনও বর্মন 
আছে? তন্মধ্যে পিত্ুল নিশ্মিত একটী কামান বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1; 
ইহার দৈর্ঘ্য পৌণে আট ফিট, পরিধি সাড়ে উনত্রিশ ফিট ; ইহার উপর 
তৎকালীন বাঙলা! অক্ষরে ইহার নিশ্মাতা ও রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম 


শ্পেপেপিস পিসি জীপ পপ পি পপ শপ পর জা জঞ্জাল হজ পড 


গ 11106 18106009. 0 চাটি দান ০ 0787775311১ ৪ 26 158,01)119 01089 08০ 
£8)0991) 8690100. 07 73889180], : 901 001177066১9 1169 017079 0£ 10500870589) 19. 
0৮ 11727590186619 010 0138 099৮ ৫ 90188990৮০7 0055 1870) 80100 0 » 17809 
০%]189 84901881) 00888, ২1357 0089 15155 0858 ৮6810598791. 81105 20)9 20109581188 7 
77089088108660 0৮ £16000626 2978£8 10509 0৮ 6১৩ 81108180157 601৮1807988. 0 0036৮. 
8908, &8৮1086 গাছে (5 1৮ 99৪ 0206010 0 0006600,-9 9000] 04015281916 


9901685 02 357081, ৮৬1৮ 1 ০17 1874, হ 
1 গাজীর দীখা বলিয়া একটী প্রাঙীন দীষী ম।খবপাশায় ধর্তমাদ আছে। ইহ! সেই গাজী কর্ম 
নির্সিত হলির। প্রকাশ । ্ 


1 বিগত ১২৯৭ সমের বৈশাখ মাসে আবার বাম ওতৃতঠীর সঙোদরের বিবাক্ছোখদহে আমাদের 
বাড়ীতে এই কাষানটা আনীত হইগ্লাছিল | বছ পরিমাণে বার? বোধাই করায় উচ্ার এক্স কাটিক! 
বার। জেই অবস্থার উছা! এখলও বরিশালের পুলিসকোটে ছ সম্মুখে পড়িয়া আছে। 


১৬৮ বাকল । 


লেখা আছে । কামানটার শেষভাগে কয়েকটি অঙ্ক খোদা আছে বহু চেষ্টা 
করিয়াঁও তাহা পড়িতে পারিলাম না। ইহার গঠন ও নিন্মাণ-প্রণালী 
প্রশংসাযোগ্য । মাধবপাশার “কামানতল1” নামক একটী পুফ্ধরিণী আছে, 
অনেকে অনুমান করেন যে, এইস্থানে এখনও বহুসংখ্যক কামান আছে । 

কন্দর্পনারায়ণের রাজন্বের সময় পর্ত,গীজ ভ্রমণকারিগণ প্রথম এই 
দেশে পদার্পণ করেন। এই সকল ভ্রমণকারিগণ খুষ্ট-ধন্ম প্রচারক, 
রেলফ ফিচ ইহাদের নেতা: ইনি কন্দর্পনারায়ণ কর্তৃক বিশেষ অর্ভযথিত 
হইয়াছিলেন এবং ইহার ভ্রমণ বুত্তান্তের মধ্যে বাকল! রাজ্য ও রাজার. 
সন্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় ।% 

ভুলুয়া পরগণাধিপতি রাজা লক্ষ্ণমাণিক্য, রাজা কন্দর্পনারায়ণের 
শ্রীবৃদ্ধি ও লোকাতীত যশে ঈর্যাবশতঃ তাহার ঘোর প্রতিছন্দ্ী হইলেন । 
মধ্যে মধ্যে স্রযোগ মত সৈম্যসামস্ত লইয়া চনক্দ্রদীপ আক্রমণ করিতেন । 
কন্দর্পনারায়ণও মধ্যে মধ্যে বৈরনির্ধ্যাতন মানসে ভূলুয়া আক্রমণ করিয়া 
প্রতিশোধ লইতেন। এই বিবাদ্দে উভয় পক্ষের বিস্তুর ক্ষতি হইয়াছিল। 

এই অনর্থক বিবাদের কারণ কেহ কেহ বলেন, যে রাজ। কন্দর্প- 
নারায়ণের ইঞ্টদেব উজীরপুর নিবাসী সিদ্ধপুরুষ দিখ্িজয় ভট্রাচাধ্য যহাশয়কে 
জোর করিয়া লক্ষ্মণমাণিক্য ভূলুয়া় লইয়া তাহার নিকট হইতে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। প্রবাদ এই যে, দিখ্বিজয় ভট্চার্ষ্য সন্ত্রীক যেস্থানে অবস্থান 
করিতেন লক্ষ্মণ মাণিক্যের অনুচরগণ সেই স্থানের ঘর, বাড়ী, বৃক্ষা্দি 
পর্যাস্ত লুঠ করি! লইয়া গিয়াছিল। ইহাকেই “ভুলুয়া-লুঠ” বলে রাজা 
লল্মণমানিক্য অমিত বলশালী যোদ্ধা! ছিলেন ; রাজা কন্দর্পনারায়ণও 
দুর্ববল হস্তে অসি ধারণ করেন নাই ; মাঝে মাঝে উভয়ে দন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইতেন, কিন্তু কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিতেন না। 
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পরগণ;_ _চন্দ্রত্বীপ । ১৬৯ 


রাজা কন্দপনারায়নের সময়ে মোগল-কুপ-গৌরব-রবি সম্রাট আকবর 
স্বীয় প্রতিভাবলে চতুদ্দিকে যশঃরমশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপ 
মোগল সাস্্রাজ্যান্তর্গত করদ মিত্র রাজ্য ছিল। রাজ্যশাসন, প্রজ। পালন, 
বিদ্রোহদমন প্রভৃতি রাজাকেই করিতে হইত ১ কেবল বাৎসরিক রাজকর, 
এবং যুদ্ধ সময়ে নিয়মানুযায়ী সৈম্ত বাদসাহকে পাঠাইতে হইত ।* এইটুকু 
অধীনত ব্যতীত চন্দ্রদ্ীপরাঞ্জ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন । 

এই সময়ে মোগলের বাহুবলে পাঠানশক্তি প্রার উন্ম'লিত ; তথাপি 
তাহার! দলবদ্ধ হইয়। প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারার্৫থ সময়ে সময়ে নানাস্থান আক্রমণ 
করিত। যখন মোগল সেনাপতির পরাক্রমে পাঠানগণ পুর্বববঙ্গ হইতে 
উড়িস্তাভিমুখে পলায়ন করে, তখন, সাহারা চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হইয। 
রাজ। কন্দপনারায়ণের নিকট কর প্রার্থনা করে এবং রাজা মোগলের বশীভূত 
হইয়াছেন বলির। রাজাযমখো নানাবিপ অত্যাচার আরম্ত করে। বীরন্দয়, 
তেজন্না কন্দপনারারণ সসৈন্যে পাঠানগণকে আক্রমণ করিয়া এবনম্প্রকার 
বিপধ্যস্ত করিয়াছিলেন যে, হতাবশিষ্ট পাঠানের! বহুকষ্টে প্রাণ লইয়া 
পলায়ন করিরাছিল। কেহ কেহ ধৃত হইয়া রাজা কর্তুক বাদসাহের নিকট 
প্রেরিত হইয়াছিল । আকবর, কন্দপনারায়ণের অসাধারণ বাহুবল ও 
রণপাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে প্রশংসালিপিসহ বনহুমুল্য উপটঢৌকন 
প্রদান করিয়াছিলেন। মাধবপাশার নিকটবস্তী হোসেনপুর নামক স্থানে 
এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল । 

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ছুর্দাস্ত মগ দন্থ্যগণ রাজ্যমধ্যে ভীষণ 
অত্যাচার আরম্ভ করে। রাজা কন্দপপনারায়ণ, ইহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে 
পরাস্ত করিয়া দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। মাধবপাশার অতি 
নিকটেই এই খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল । বর্তমান “মাণিকযুদ্ীর ভারানী” 
নামক খাঁজ যেস্থানে কাঁলীজিরা নদীর সহিত মিজিত হইয়াছে, কেহ কেহ 
এস্থানকেই যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়৷ নির্দেশ করেন। . রাজা কন্দর্পনারায়ণ যে 
কয় ব্নর সিংহাসনাবূঢ ছিলেন, প্রায় সকল নয়া তাহাকে যুদ্ধ বিগ্রাহ 
লইয়! ব্যস্ত থাকিতে হুইত। 

এই সময়ে আর একজন বীরপুকুধ, .পেশ্চিম্বঙ্গে প্রাহৃভুত্তি হইয়া, 


2 লাশ সপ আহ পার এব সপ পন রস সার নিশি পা ৯৪৮ দিশা পাল 
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লোকাতীত শক্তি, অসীম বাহুবল, অসাধারণ প্রতিভা, অনুপম স্বদেশ 
হিতৈষীতায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এই ক্ষণজন্ম। 
বীরপুরুষ কায়স্থকুলশেখর মহারাজ প্রতাপ আদিত্য রায়। প্রতাপ স্বদেশ 
ও স্বধন্ম রক্ষার্থে, যে অতুলনীয়, বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ 
করিতে গেলেও দুর্বল হীনদশা প্রাপ্ত বাঙ্গালীর হৃদয় গর্বিবত ও স্ফীত হইয়া 
উঠে। যে বীরপুরুষের অপির ঝঞ্চনায় এচদ্রিন মোগলসত্রাট্ত্রেষ্ট আকবর 
শাহের হৃদয় পধ্যস্তও কম্পিত হইয়াছিল, যাহার বাহুবলে, অসংখ্য 
মৌগল সেনা-সেনাপতির রক্তে কপোতাক্ষের জল রঞ্জিত হইয়াছিল, 
হায়! কুটিল সংসারচক্রের আবর্তনে, কতিপয় স্বদেশভ্রোহী, স্বার্থান্ধ, 
কাপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই প্রতাপ অকালে কালসাগরে লীন হইয়া- 
ছেন। তহসঙ্গে বঙ্গের স্বাধীনতা, বাঙ্গালীর আশাভরসা, জাতীয় গৌরব 
বুদবুদের ন্যায় চিরতরে অনস্তে মিশিয়া গিয়াছে । জ্ঞাতিদ্রোহিতা ও স্বার্থ 
পরত যে জাতীয় অধঃপতনের মূল, তাহা এই প্রতাপ আদিত্যের জীবনে 
সম্যকু প্রতিফলিত হইয়াছে । *% | 

'চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কন্দর্পনারায়ণ 'ও রাজা প্রতাপ আদিত্য রায় উভ্তয়ই 
বীর ও সমংস্ষ্রী ; স্বরায় উভয়ের মধ্যে সৌহার্দদ স্থাপিত হইল। উভয় রাজ 
পরস্পরকে বিবাদ বিসম্বাদে বন্ধুজ্ঞানে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 
প্রতাপ স্বীয় রাজধানীতে সমাজ স্থাপন জন্য, চন্দ্রদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ, 
বৈদ্য ও কায়স্থ আনাইয়া একাস্তিক যত্রসহকারে স্থাপন করিলেন ।** 
এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য রাজা প্রতাপ আদিতা, কন্দপ নারায়ণের 
পুত্র রামচন্দ্রের সহিত স্বীয় ছুহিভার উদ্বাহের প্রস্তাব করেন। রাজা 
কন্দর্পনারায়ণ এই শুভ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন, সম্বন্ধ যথাশাস্ত 
ধার্য্য হইয়। গেল; বরকপ্ার অল্প বয়স হেতু তৎকালে বিবাহ স্থগিত রহিল 
মাত্র, কিন্তু উভয় রাজার মধ্যে কুটুম্বব আচার ব্যবহার হইতে লাগিল । 

এই ঘটনার অল্প পরেই কন্দর্পনারায়ণ ন্বর্গীরোহণ করিলেন । রামচন্দ্র 
তখন সপ্তম কি অষ্টম বর্ধীয় বালক । এই ছুণ্দিনে রাজা প্রতাপ আদিত্য মধ্যে 


মি বস জা উজ সর হা নসর জর পাপী তশীিশসি শা পিপি আাপিপিারশ পীটিপাপিস্পি্পশিসপি পপীশা ৯ পাপী আপি পপ ওই পি শসা সি পথ পপি লন লাস্ট ৭৮ কা জাপা পা পা পিস 


* আমরা) পাঠককে এই বীরপুরুবের্ জীবনী পাঠ কাঁরতে অন্ুযোধ কমি 
1 চত্রদীপ পুরাৎ ভশ্মিন কায়ন্থান্‌ ব্রা্গণান্‌ তথ! 
বৈস্তকানানয়ামীল সমাজেশ বড়ূষ সঃ নিহত পরিশিাগ ) 
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মধ্যে ভাবী জামাতার তত্ব গ্রহণ করিতেন । রাজ রামচন্দ্র পিতৃসিংহাসা্দ 
আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার গর্ভধারিণী, মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত 
হইয়! সমস্ত রাজকাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা রামচন্দ্র 
বয়সে বালক হইলেও তাহার বয়োচিত চপলতা ছিল না! তিনি স্থির ও 
গম্ভীরভাবে গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস এবং আকস্ত্রবিদ্যাবিশ'রদগণের নিকট যুদ্ধ 
শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অত্যল্ল দিনের মধ্যেই তিনি শাস্ত্র ও শঙ্ত্র 
বিদ্যায় বিশেষ পারদশী হইলেন | 

এই সময়ে আর একজন পর্্,গীজ ভ্রমণকারী চন্ত্রদ্বীপে উপনীত হইয়া 
বালক রাজ! রামচন্দ্র কর্তৃক ষেরূপে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, তাহ! তাহার 
গ্রন্থ মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে । এই ভ্রমণকারীর নাম মেলকয়র ফন্সিক 
(৬1৫1০01711১ [0178-০%, ইনি ১৫৯৯ খুঃ অবে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়াছিলেন । 
রাজ! রামচন্দ্র তখন মফ্টমবর্ষীয় বালক তিনি সভাসদগণসহ সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হইয়া ধীর ভাবে বিদেশী ধন্মযাককে অভ্যর্থনা পুর্ববক উপযুক্ত 
অর্থ প্রদান করিলেন এবং রাজ্যমধ্যে ধশ্মমন্ৰির প্রস্তত করিবার অনুমতি 
প্রদান করিলেন। প্রাচীন তত্ব-সংগ্রহাধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । সিবাগ্রিয়ান গঞ্জালে প্রভৃতি কয়েক জন দস্থ্য তখন রামচন্দ্রের 
আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ত্রাহারই সাহায্যে সন্দীপ উদ্ধার করিয়া যে 
কৃতত্বতার কাধ্য করিয়াছিল তাহাও পুরে বর্ণিত হইয়াছে । 

ইহার কয়েক বৎসর পরে বিবাহাথ্ণ রাজা রামচন্দ্র বু সংখ্যক অন্ুচর 
লইয়া মহালমারোহে যশোহরে আগমন করিলেন। যে বিবাহ-সন্দন্ধে 
উভয় রাজ্যের সৌহার্দ চিরস্থায়ী হইবে ভাবিয়! উভয় রাজা স্থির করিয়া- 
ছিলেন, ঘটনাক্রমে তাহার ফল বিপরীত হইল । 

শুভলগ্নে রাজ। রামচক্দ্রের সহিত মহারাজ প্রতাপ আদিত্যের কন্যা 
বিমলার * বিবাহক্রিয়া সমাধ! হইয়া গেল। ক্ত্রী-আচার ও অন্যান্য মাঙ্গলিক 
ক্রিয়া সমাপনাস্ভে মহাসমারোহে বরকন্তা বাসর ঘরে নীত হইল । হঠা€ 
রামচন্দ্র শুনিলেন যে রাজ্যলোলুপ প্রতাপ আদিত্য, চন্দ্রত্বীপ স্বরাজাভুক্ত 


শি 


৬ বাবু সত্য চরণ শাস্ত্রী, ইহার ন।ম বিন্দূমতী বলিয়াছেন, কিন্তু যাধবপাশার বর্তমান রাজ 
শ্রীপুক্ত ধীরসিংহ নারায়ণ রা বলেন যে রাজ! রামগন্দ্রের স্ত্রীর নাথ বিমলা। প্রতাপ আদিত্য প্রদত্ত 
যৌতুক ভুমি তৎ্কন্1 বিষলার নামেই প্রদত্ব হইছে । 
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করিবার জন্য তাহাকে গুপ্তহত্যা করিবেন। এই বজপাত তুল্য ভীষণ 
সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি চতুদ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন । যে প্রতাপ 
আদিত্যের অসীম সেহগুণে তিনি পিতার অকাল বিয়োগব্যথা বিস্মৃত 
হুইয়াছিলেন সেই হৃদয়বান পুরুষ, গৃহাগত আতীয়কে--ন্বীয় জামাতাকে-- 
এই ভাবে হত্যা করিবেন, এই চিন্তা রামচন্দ্রকে শত বৃশ্চিকবৎ দংশন 
করিতে লাগিল । প্রথমতঃ আদৌ তাহার বিশ্বাস হইল না । তাহার পর 
নব পরিণীতা স্ত্রীর নিকট শুনিলেন যে, তিনি ও তাহার ভ্রাতা উদয়াদিতা 
এই বিপদে মুক্তির উপায় ঠিক করিয়া বাখিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই 
প্রত্তাপের জোন্ঠ পুত্র উদয়াদিতা দেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভাই 
ভগ্মী ক্ষণকাল পরামর্শ করিলেন, তারপর উদয়াদিতা ভগিনীপতিকে মশাল- 
ধারীবেশে সত্জিত করিয়। তৎসহ রাজ বসম্ভরায়ের ভবনোদ্দেশে প্রস্থান 
করিলেন ; ছল্পবেশ হেতু প্রহরীগণ তাহাকে চিনিতে পারিল না'। 

রাজা রামচন্দ্র এই প্রকার মুক্তিলাভ করিয়া, কৌশলে স্বীয় অনুচর- 
গণকে বিপদ বার্ত। জ্ঞাত করাইলেন। রামমোহন 'মাল (মল্ল) নামক 
একজন অমিত বলশালী প্রভুভক্ত ভূতা, রাজা রা'মচন্দ্রের শরীর রক্ষক 
ছিল : রাজ। তাহার ক্ষন্ধে আরোহণ করিয়া বিদ্যগুবেগে স্বীয় নৌকায় 
আঁসিলেন। তানত্তিবিলদ্্ব নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল $ কিন্তু কিয়দ,ব 
গমন করিয়! সকলে সভয়ে দেখিলেন যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ দ্বার জলপথ 
একেবারেই ক্রুদ্ধ কর! হইয়াছে । রাজা এবং অন্ুচরবর্গ প্রমাদ গণিলেন। 
অমিত পরাক্রমশালী বীর রামমোহন, রাজার সেই স্তবৃহৎ দ্বিষষ্টিতম 
ঈাড়ের নৌকা বুগ্গাদির উপর দিয়! টানিয়া প্রশস্ত নদীতে আনয়ন করিল। 
এই প্রকার সকল বাধ! বিন্্ অতিক্রম করিয়া, রাজ। রামচন্দ্র শক্রপক্ষকে 
তাহার নিব্বিন্বে পলায়ন বৃত্তাস্ত অবগত করাইবার নিমিত্ত; সজ্জিত কামান 
শ্রেণীতে অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন । নিশীথিনীর গম্ভীর 
শান্তি শগ্নকরতঃ কামান শ্রেণী দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া! ভীমনাদে গর্জন 
করিয়া উঠিল। 

অকস্মাৎ কামানের এই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া, মহারাজ প্রতাপ 
আদিত্য অনুচরগণকে কারণ সন্ধানের জন্য চতুদ্দিকে প্রেরণ করিলেন । 
আচিরাৎ ভাহারা প্রত্যাগত হইয়] রাজ-জামাতার পলায়ন বৃত্তাস্ত জ্ঞাপন 
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করিল। প্রতাপ আদিত্য, রাখচন্দ্রকে প্রত্যাবর্তন করিতে বিস্তর অনুরোধ 
করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি কোন কণাই শুনিলেন না; বরং শ্বশুরের 
সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়। নিধিরিদ্ধে চন্দ্রদ্ধীপে পৌছিলেন। 

প্রতাপ আদতোর চরিত্রে এই প্রকার ছুরপনেয় কলঙ্কের কথা 
লইয়া অনেকের মতদ্বৈধ আছে; কেহ কেহ বলেন যে, রাজা রামচন্দ্রের 
জনৈক বিদূষক নরনুন্দর জাতীয় রমাইভাড় স্ত্রীবেশে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ 
পূর্বক রাজমহিষীর সহিত বাকা রহন্ত করিয়াছিল; পরিশেষে এই কথা 
প্রতাপের কর্ণগোচর হই লে,তিনি জামাত! এবং তাহার অন্ুচরবগ্গের প্রাণনাশ 
করিয়া এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে বাসন। করিয়াছিলেন । আবার 
কেহ কেহ বলেন প্রতাপ জামাভাকে নিহত করিয়া তদীয় রাজা অধিকার 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে প্রতাপের স্ায় চরিত্রে 
এই সকল কথা কতদূর সত্য জানি ন।। শক্রপক্ষ হইতে প্রতাপের সম্মান 
খবব করিবার জন্য হয়ত মিথ্যা রটনা মাত্র । তাহার এই লোকাতীত 
প্রতিভা, অসাধারণ বানুবল, দিজ্মগুল বিঘোষধিত শুভ্র যশোরাশি অবলোকন 
করিয়া ঈধষ্াপরবশ শক্রগণ, আন্সীয়বিচ্ছেদমানসে প্রতাপের নামে অনর্থক 
এই প্রবাদের স্থটি করিয়া তাহার শুভ্র যশোরাশিতে কালিমা ঢালিতে 
চেষ্টা করিয়াছিল। বিশেষতঃ তাহার খুল্তাত বসন্ত রায়ের পুত্রগণের 
সহিত প্রতাপের বিন্দুমাত্র সন্ভাব ছিল না: শ্টাহারাই এই জনপ্রবাদের 
মূল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন । যশোহর রাজ্য যে প্রকার ক্ষমতা- 
শালী, তৎকালে চন্দ্রদ্বীপও সেই উপমায় কোন অংশে নান ছিল না; এই 
উভয় রাজ্য কুটুম্বিতান্ত্রে একত্রীভূত হইলে প্রতাপের শক্রপক্ষ হীন- 
বল হইবে, এই বিবেচনায় তাহার এই প্রকার মিথ্যা কথা রামচন্দছ্রের 
কর্ণগোচর করাইলেন। কিন্তু ছুর্ভাগোর বিষয় যে, রাজা রামচন্দ্র ইহার 
সবিশেষ তন্ব অনুসন্ধান না করিয়াই, শক্রপক্ষ প্রচারিত এই জঘন্য নারকীয় 
প্রবাদ সত্য বলয় ধারণ! কত্সিলেন। তাহার হাদয়ে এই বিশ্বাস এতদূর 
রদ্ধমূল হইয়াছিল যে তিনি শ্বশুরের নাম পধ্যন্ত,” “শ্রবণ করিতে পারিতেন 
না। তিনি শ্বশুরের সহিত যাবতীয় বন্ধন ছিক্স করিলেন। 

আমরা প্রতাপ আদিত্যের, জীবনী যাহা /পাঠ করিয়াছি, তাহাতে দেখা 
যায় যে, তার ন্যায় মহানুভব, ীক্ষুদ্িশালী, হ্যায়পরায়ণ, নীতিজ্ঞ 


১৭৪ বাকল! । 


দোর্দওড প্রতাপান্বিত নরপতি তৎকালে বিরল ছিল। ঘটককারিকা গ্রন্থ 
তাহার রাজধানীকে পুণ্য ভূমি কাশীধামের সহিত তুলনা করেন ; যথা £-_ 
“যশোহর পুরী কাশী, দীঘিকা মণিকণিকা । 
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসম্তঃ কালভৈরবঃ ॥৮ 
তাহার রাজত্ব এবং প্রতাপ সম্বন্ধে তদ্দেশে এখনও অনেকে বলেন £-_ 
“স্বর্গে ইন্দ্রদব রাজা, বাস্ুকী পাতালে, 
প্রতাপ আদিত্য রায় অবনী মণ্ডলে ।” 

প্রকৃতপক্ষে প্রতাপের ন্যায় সর্ধবগুণসম্পন্ন নৃপতি নুছুরললভ । তীহার 
নামে এই প্রকার ঘোরতর নারকীয় কথ! বিশ্বাস করিতে ইচ্ছ। হয় না। 

রাজা রামচন্দ্র রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া পত্বীর কোন সংবাদই 
লইলেন না। দেখিতে দেখিতে কয়েক বসর অতীত হইল : রাজ্জী বিমলা 
পতি সহবাসলাভেচ্ছায় গোপনে স্বামীর নিকটে দূত পাঠাইলেন ; কিন্তু 
রামচন্দ্র শ্বশুরের ব্যবহারে এতদূর কুপিত হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই 
জন্য তাহার নিরপরাধিনী ভাধষ্যাকে পথ্য পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র 
দ্বিধ করিলেন না । 

রাজ্ঞী বিমলা পতির এই নিদারুণ সঙ্কল্প অবগত হইয়া নীরব শোকাগ্নির 
মুহ্র্মুহু দাহনে দিবানিশি দগ্ীভূতা হইতে লাগিলেন । ছুষাস্ত-পরিজ্যন্তা 
শকুন্তলার ন্যায় স্বীয় অনুষ্ঠ লিপি জানিয়া তিনি এক অসমসাহসিক কাধ্যে 
ব্রতী হইলেন। কাশী যাত্রাচ্ছলে রাজনন্দিনী বিমল, বহুসংখ্যক অন্ুুচর ও 
তরণী সমভিব্যাহারে, পতিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া মাধবপাশার নিকটবর্তী 
স্থানে নৌকা রক্ষা করিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার আগমন বৃত্তান্ত 
রাজসমীপে ব্যক্ত না করাইয়া রাজধানীর সন্নিকটে নৌকার মধ্যে বাস 
করিতে লাগিলেন। বোধ হয় তাহার এইবূপ বিশ্বাস ছিল যে রাজ 
তাহার আগমনবান্থা জানিতে পারিলে তাহাকে সমাদরে ন্বগৃহে লইয়া 
যাইবেন। তিনি ষে স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার আগমন এবং বন্ছু 

খ্যক জনসমাগম হেতু, সেস্থানে প্রতি সপ্তাহে ছুইদিন করিয়া হাট বসিতে 

লাগিল। ইহাই প্রসিদ্ধ “বউ ঠাকুরাণুর হাট”। বর্তমানে আর তদ্রপ হাট" 
মিলে না, কিন্তু এখনও এ স্থানটী “বউ ঠাকুরাণীর হাট” বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

এইরূপ কিছুকাল গত হইল, কিন্তু রামচন্দ্র কোন তত্বই লইলেন “না; 
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রাজমহিষী সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সারসী গ্রামের নিকট নৌকা! 
রক্ষা করিলেন। তিনি কখন কখন তীরে বৃহৎ তাশ্ু ফেলিয়া, তন্মধ্যে 
অবস্থান করিতেন। দীন দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে আশাতিরিক্ত দান করি- 
তেন। কিয়দ্দিন পরে, সেখানে এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করাইতে 
আরম্ত করিয়া দিলেন । 

তাহার এই কীনত্তিসমূহ অচিরাৎ রাজা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। 
তিনি অনুসন্ধান দ্বারা সকল তত্ব অবগত হইলেন, তথাপি স্বীয় ধন্মপত্বীকে 
রাজধানীতে আনয়ন করিলেন না। রাজমাতা (রামচন্দ্রের জননী ) 
পুত্রবধূর আগমন বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া অবিলম্বে তাহাকে যত পূর্ববক গ্রহে 
আনয়ন করিবার জন্য পুত্রকে বলিলেন। রামচন্দ্র জননীর আদেশ পালনের 
কোন উদ্যোগ করিলেন না। ইহাতে রাজমাত। নিতান্থ ক্ষুব্ধা হইয়া, 
পুত্রবধূকে স্বভবনে আনিবার জন্য স্বয়ং ঠ্াহার নৌকায় গমন করিলেন । 
শ্বশ্রীকে সমাগতা। দেখিয়া রাজমহিষী নিমলা দেবীর পুর্বস্মৃতি জাগিয়া 
উঠিল। তিনি অবশ্তষ্ঠনে যুখচন্দ্র আবৃত করিয়া স্বরণমুদ্রা পরিপুর্ণ এক 
সুবর্ণ থালা তাহার চরণপ্রান্তে রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। রাজমাতা 
বহুমুল্য অলঙ্কার পরিপূর্ণ গজদন্ত নিপ্মিত পেটিকা, বধূর হস্তে দিয়া আশীব্বাদ 
করতঃ তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ পুব্বক মুখচুম্বন করিলেন | বধূর ভ্রমর-কৃষ্ণ- 
প্ক্ষ-পংক্ত্ি অশ্রুনিষিক্ত দেখিয়া, তিনিও অশ্রবিসজ্জন করিতে লাগিলেন ; 
পরে মহাসমারোহে বধূকে লইয়া রাজধানী মাধবপাশায় প্রত্যাগতা হইলেন । 

রাজ! রামচন্দ্র প্রতাপের ব্যবহারে যার পর নাই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। 
তিনি পত্বীর সহিত তিন দিনের মধ্যে সাক্ষাৎ করেন নাই ; পরিশেষে জননীর 
অনুরোধে ও ভঙৎ্পনায় এবং পত্বীর রোদনে তাহাকে গ্রহণ করাছিলেন। 

এই সন্বন্ধেও দুই, মত দেখ! যায়; কেহ কেহ বলেন যে, রাজ্জী বিমল 
শী কর্তৃক ভর্তভবনে নীতা হইয়াও স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া- 
ছিলেন। সেখানে কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করিয়া, সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, 
“বৈদ্য ও কায়স্থগণকে চন্দ্রদ্বীপে স্থাপন করিয়া, চিরজীবনের মত কাশী 
যাত্র! করিয়াছিলেন |* আবার কেহ কেহ বলেন যে, রামচন্দ্র অল্প কয়েক- 


জিআই. এন, নল রস পি সপ চস টপ সপ আস সপ পারা পি পলা শিস পস্প্স্পস সী 


* . ব্রাঙ্দণ, রৈতদ্রদি এবং বারৈথালী রাজ- -পুরোহিতগণের আদি পুর ॥ বৈদা, গুটি মন্ুমদাক্- 
বংশের আদিপুরুষ এবং কারস্থ। গৌরীবায় এবং কাশীপুরের রায়বংশের আদিপুরুব । 


১৭৬ বাকলা । 


দ্রিন পরে পত্বীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । শেষোক্ত ঘটনাই সম্ভব বলিয়! 
বোধ হয়; কেন না, কারস্থকারিক1 স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে প্রতাপ-ছুহিতার 
গর্ভে রাজ। রামচন্দ্রের মহাবলশালী ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বাঞ্ধ'ক্যে রাজমহিষীর কাশীবামিনী হওয়াও সম্ভবপর, কিন্তু রাজা রামচন্দ্র 
যে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে । 
মি বেভারিজ ও তৎকৃত গ্রন্থে রামচন্দ্রের পলায়নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়। 
লিখিয়াছেন যে,- 
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রাক্তমহিষী বিমলা, পিতৃনিয়োগানুসারে স্বামীভবনে আসিয়াছিলেন, 
ন।, কাশী যাত্রাব্যপদেশে চন্দ্রদ্বীপে পদাপণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে 
পারা যায় না। | 

রাজ! রামচন্দ্রের পিতৃবৈরী ভুলুয়াধিপতি ছূর্দাস্ত লক্ষমণমাণিক্য, রাম- 
চন্রকে বালকচ্ছানে সর্বদা তুচ্ছ এবং অবজ্ঞা করিতেন। দুতমুখে 
রাজা রামচন্দ্রের এই কথা কর্ণগোচর হইলে, তিনি যুদ্ধার্থ সসৈন্তে ভুলুয়ায় 
গমন করেন ; এবং ভীষণ সংগ্রামের পর লক্ষ্মণমাণিক্যকে পরাস্ত পুরবক 
বন্দী করিয়া মহাসমারোহে মাধবপাশায় আগমন করিলেন। 

লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্দী করিয়া আগমন করার সম্বন্ধে “চন্দ্র্বী”-রাজবংশ” 
প্রণেতা বাবু ব্রজনুন্দর মিত্র বলেন যে, যখন লক্মণমাণিক্য শুনিলেন যে 
ষ্ঠাহার অবজ্ঞেয় বালক, যুদ্ধার্থে তাহার দ্বারদেশে উপস্থিত, তখন ক্রোধে 
তাহার সবর্ব শরীর কাপিতে লাগিল এবং রামচন্দ্রকে হত্যা করিবার জন্য, 
কশ্মচারিবর্গকে কিছু না জানাইয়?, একাই খড়গ হস্তে ধাবমান হইলেন । 

ক্রোধ ও -জিঘাংসায় প্রণোদিত হইয়া লক্ষমণমাণিক্য যেমন নৌকায় 
উঠিবার জন্য লল্ক প্রদান করিলেন, অমনি, পদশ্থলনবশতঃ নৌকার 
ডহরের মধ্যে পতিত হইলেন। ন্লামচন্দ্রের আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ সৈম্তগণ 
লক্ষ্পণমাণিক্যকে উত্তমরূপে বন্ধন করিগনা নৌকা খুলিয়৷ দিল। অতি 
অল্পদিন মধ্যেই রামচন্দ্রের নৌক! তর্দীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইল । 


পরগণা--চন্দ্রত্বীপ । ৯৭৭ 


পৃবববৈরতা প্রতি শোধার্ত রামচন্দ্র লক্ষ্মণনাণিক্যকে এক লৌহ-পিঞ্জরের 
মধ্যে আবদ্ধ করিয়। রাখিলেন। প্রহরী আসিয়। উপযুক্ত সময়ে বন্দীকে, 
স্লানাহার করাইয়। যাইত। একদিন রাজ। রামচন্দ্র ন্গানার্থ বহির্ববা৯তে 
বসিয়া তৈল মর্দন করিতেছেন, এমন সময়ে লক্ষমণমাণিক্যণও স্সানার্থ 
বাহিরে আনীত হইলেন। রাজা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহার নিকটেই 
একটী নারিকেল বৃক্ষ ছিল; হস্তপদবদ্ধ লক্ষ্পণমাণিক্য বৈরনিধ্যাতন- 
মানসে সেই নারিকেল বৃক্ষের উপর সমস্ত শরীর দ্বারা এরূপ চাপ 
দিলেন যে, এবুক্ষ তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া সশব্দে রাজার অতি নিকটে 
পতিত হইল । ঈশ্বরেচ্ছায় রাজার প্রাণ রক্ষা হইল। রাজমাতা এবন্িধ 
হুদ্ধা শত্রকে জীবিত রাখ। নিতান্ত আশক্কাপ্রদ বিবেচনায়, তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে বধ করিবার জন্য পুত্রকে বলিলেন। অচিরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ- 
মাণিক্যের বধাজ্ঞ। প্রদান করিলেন । 

রামচন্দ্রের ন্বর্গারোহণের পর তদীয় জোট পুত্র রাজা কীত্তিনারায়ণ 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । ইনিই রাজা প্রতাপাদিত্যের দৌহিত্র । 
কীন্তিনারায়ণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতাপিতামহাদির পদাঙ্ক অনুসরণ 
পুর্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইনি যে প্রকার বীর, তদ্রপ 
নৌযুদ্ধবিশারদ ছিলেন : এবং মগ ও ফিরিঙ্গীগণকে, বনুযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে 
পরাস্ত করতঃ মেঘন। নদী পধ্যন্ত বিদুরিত করিয়। দিয়াছিলেন। মোগল- 
সআট জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধি, ঢাকা নগরীর নবাব এই সমস্ত ফিরিঙগী ও 
মগ দ্বারা নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি, রাজ কীত্তিনারায়ণ 
কর্তৃক এইরূপ উপকৃত হইয়! ত্টাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া" 
ছিলেন ; এবং তার পর কীত্তিনারায়ণের সহায়তায় বহু শত্রু পরাজিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | 


শাল | পপ পি পপর কিপার ৯ শপ আপ পপ শপ উপ স্পা তি তাসপিপপা পপি জি সপ ও পে পি পপি এস পপ পাপ জাপা এপ আপ 


রর ক্বান্তিনারায়ণে। বীরো। মহাযানি তদকজঃ । 

. জগনদেক শুরো সোহশি নৌযুদ্ধে হু প্রসিদ্ধকঃ 
মেক্সদোপকুলে সফেরঙ্গ সৈম্যকৈঃসহ ! 
অভ্ভূতং সবরং কৃত! তীয়্া$ সর্ববান তাঁড়ন্ছৎ। ॥ 
জাছালীর পুরাধীপো নবাব ধবনস্ততঃ 
গাপন্নাাপ রিনি সান্ধং তেন শরবত রি 

| ৰ , স্কাই কূল ছিকা । (জীপ). 
২৩ 


১৭৮ বাকলা । 


একদা] রাজা কীন্তিনারার়ণ, নবাবের সঙ্গে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন 
করিয়াছেন, এমন সময়ে কোন বিশেষ সামরিক পরামর্শ জন্থা, নবাব তাহাকে 
নিকটে. আহ্বান করিলেন। কীন্তিনারায়ণ গৃহের দ্বারে আসিয়া! 
দেখিলেন যে, নবাব আহারে প্রবুস্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি বহির্দেশেই 
মবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্র্শনে নবাব তাহাকে ভিতরে আমিবার 
অন্থমতি করিলে, কীন্তিনারায়ণ বস্ত্র দ্বারা নাসাপুট আচ্ছাদিত করিয়। 
নবাবের নিকট স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট হইলেন। নান! বাক্যালাপ এবং 
যুদ্ধ সম্বন্ধীয় গুঢ মন্ত্রণার পর নবাব, জ্রীন্তিনারায়ণকে নাসাপ্ুুট আচ্ছাদনের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । কীন্তিনারায়ণ তহুত্তরে বলিলেন যে, হিন্দু শাস্তে 
কথিত আছে, যাবানক খাছ ভ্রব্যের গন্ধ গ্রহণ করিলেও ধম্মচ্যতি হয়। 
নবাব আর কোন কথ। বলিলেন না, কীন্তিনারায়ণকে বিদায় দিলেন । 

পরদিন অন্য কাধ্যোপলক্ষে নবাব আবার কীন্তিনারায়ণকে ডাকিলেন। 
তখন নবাব বাহিরে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহার নিকটে মুসলমান- 
সুপকারগণ হিন্দুর অখাছ্য, নানা প্রকার অস্প্শ্য নাংস ভ্ুলন্ত চুল্লির উপর 
রন্ধন করিতেছিল।' কীন্তিনারায়ণ আসন গ্রহণ করিলে পর, সুপকারগণ 
নবাবাদেশে পাত্রাবরণী সকল উন্মোচন করিল, পাক-দ্রব্যের গন্ধও 
অমনি চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইল; কীন্তিনারায়ণ স্রাণ পাইয়া তগক্ষণাৎ বস্ত্র দ্বারা 
নাসাপুট আবৃত করিলেন। নবাব ব্যঙ্গহাস্ত করিয়া বলিচুলন, “রাজন্‌ ! 
গতকল্য আপনারই মুখে শুনিয়াছি যে, যাবনিক খাদ্যের আভ্রাণ গ্রহণ 
করিলেও হিন্দুদের ধশ্মচ্যুতি হয়। আপনি এই মাত্র আপনাদের অখাছ্ 
ভ্রব্যের গন্ধ পাইলেন, এখন অবশ্যই হিন্দুশাক্্রানলারে আপনার 
ধপ্মচ্যুতি ঘটিয়াছে। অতএব আপনি আর হিন্দু নন, এখন আমাদের 
সহিত একত্রে আহার করিতে আর দ্বিধা করা উচিত নহে ।” 

রাজা কীঞ্তিনারায়ণ এই বাকা শ্রবণ করিয়। অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন । 
উপস্থিত সকলেই নবাবের “বাক্যে অন্মোদন করিলেন, কাজেই রাজা 
কীন্তিনারায়ণ অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বান্ুদ্দেবনারায়ণকে 
 রাজ্যাপণ করিয়া স্বয়ং তদবস্থায় কালাঁতিপাত করিতে লাগিলেন । 

আমরা যে সময়ের কথা, বলিতেছি, তৎকালে হিন্দুদমাজের বন্ধন 

এরূপ সুদৃঢ় ছিল ঘে, যবলস্পুষ্ট পানীয় স্পর্শ করিলেও স্নান করিয়া! 


পরগণা--চল্জঘ্বীপ ৷ ১৭৯ 


শুচি হইতে হইত । মগ ও ফিরিঙ্গী নামে তংকালে এবপ ঘ্বণা ছিল যে 
পথে কোন হিন্দুর সঙ্গে তাহাদের দেখা হইলে ; হিন্দ্রর প্রায়শ্চিস্ত 
করিতে হইত । মিঃ বেভারিজ এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_- 

কোন নদীর তীর দিয়া একদ। জনৈক মগ যাইতেছিল, তখন কতিপয় 
গ্রাম্য স্ীলোক নদীতে স্নান করিতেছিল। মগ আসিতেছে দেখিয়া কয়েক- 
জন স্ত্রীলোক পলায়ন করিল, একক্তন পালাইতে না পারিয়া নদীর 
মধ্যে ডুব দিয়া রহিল। মগ মনে করিল, হয় ত এই জ্ত্রীলোকটা ডুবিয়! 
মরিল ; সে তৎক্ষণাৎ বম্পপ্রদানপুর্বক নদীতে পতিত হইয়া স্্রীলোকটীকে 
উঠাইল। এই কথা সমাজে প্রচারিত হইলে, জাতিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া 
সেই জ্্ীলোক সমাজচাত হইল । এইরূপে জাতিনষ্ট হইলে কেহ কেহ 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়। সমাজে উঠিতেন, কেহ কেহ বা মগদের সঙ্গে মিলিয় 
বিভিন্ন আখ্]ায় অভিহিত হইতেন । 

কার্তিনারায়ণ প্রতাপান্থিত রাজ। ও প্রাচীন হিন্দুকুনপর্দের সমাক্তপতি, 
তাই তিনি বাধ্য তইয়ুই কনিষ্টের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন । 

পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে যবন-সংস্পর্শদোষী অনেক হিন্দুপরিবার 
এখনও আছেন, তাহাদের “লীরালী” বলে। মুরদিয়ার মজুমদারবংশের 
পূর্বপুরুষগণ স্থব্রা্ষণ ছিলেন, কিন্ত যধনদোষে তাহারা জাতিচ্যুত হইয়া- 
ছেন। অগ্যাপি তাহার হিন্দুর হ্যায় আচার বাবহার করিতেছেন বটে কিন্তু 
হিন্দুসমাজ-পরিতাক্ত । কলিকাতার ঠাকুরবংশও এই দোষে সমাজে অচল 
হইয়াভিলেন, এখন অনেকটা সমাজভূক্ত হইয়াছেন । 

“গীরালী” ধম্মের একটী ইতিহাস শুনিতে পাওয়া! যায়। আৰবরের 

অভ্যুতানের প্রায় একশতবৎসর পুবেব, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে খাঞ্জা 
আলি নামক জনৈক ধাশ্মিক মুসলমান, বর্তমান বাগেরহাটের সঙ্গি- 
হিত কোন এক গ্রামে বাস করিতেন । * তাহার লোকাতীত চরিত্র, অসীম 
ধন্্রপ্রাণতা ও অ্প্রতিহত ক্ষমতায়, তদ্দেশীয় জনৈক ক্রাহ্মণ জাতিত্যাগ 
ক +'ব।গেরছাটের চারিক্তোশ পশ্চিমে খাজা আলির বাসস্থান ' এখনও বর্তমান আছে ॥ তিনি 

একটা প্রকাণ্ড দী্বী খনন করিয়াছিলেন, তাহা “খ্জাআলির দরগা” নামে পরিচিত | এছস্ডির আরও 
অনেক দীঘী ও বড় বড় পস্তরনির্দি ত ট(লিক! এখনও বর্তমান রিয়াছ। "থাঞ্জাক্সালির” দীঘীতে 


পরক্কাণ্ড প্রকাণ্ড নক্রসমূহ সর্ববদ! বিচরণ করিতেছে: কিন্ত অশ্চর্ছে।র বিষয় এই যে. এই দীরবীতে সর্ববদ। 
বহুলোফ সান করিতেছে জথচ কুক্তীরগল কাছাফেও হিংসা কয়ে লা? 


১৮০ বাঁকলা। 


করিয়। তাহার নিকট মহম্মদীয় ধশ্ম গ্রহণ করেন । খাঞ্জা আলির তিরোধানের 
পর উক্ত ব্রাঙ্ষণযুবক “পীরালী” নাম ধারণ করতঃ ' হিন্দু ও মুসলমান ধণ্ম- 
মিশ্রিত এক নূতন ধন্দ আবিষ্কার করিলেন। কেহ কেহ এই ধশ্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় না । 

মাধবপাশার বর্ধমান “বড় রাজা” মহাতআ্সা বীরসিংহনারায়ণ রায় বলেন 
যে, রাজা কীর্তিনারায়ণ জাতিচাত হইলে একেবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ 
করতঃ পুর্বস্ত্রী পরিত্যাগ করিয়! যবনী বিবাহ. করেন । ইহাতে যে কায়স্- 
সমাজে কিছু কিছু গোলযোগ উপস্থিত না হইয়াছিল তাহ! নহে ; তবে 
কীর্তিনারায়ণ, আর কখনও চন্দ্রদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন নাই । নবাবের 
অধীনে, কখনও বা! ঢাকা, কখনও বা রাজমহলে বাস করিয়াছিলেন । 
কম্ত তিনি রাজা তাগ করিয়া কতক!ল কোথায় কি ভাবে যে বাস 

রিযাছিলেন, তাহার সঠিক এহিতাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে 

প্রকাশ যে, তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং চন্দ্রদ্বীপ অথবা অন্থান্থয 
আজীয়ন্বজনের সহিত তীভার আর কোন সংশ্রব ছিল্লা না। 

রাজ! বন্থদেবনারায়ণের রাজত্বকালে কোন বিশেষ ঘটন। হইয়াছিল 
কিনা জ্রাঁনা যায় না। “ঘটককারিকা'"" ও “কায়স্থকারিকা” গ্রন্থে ইহার 
বিশেষ কোন উল্লেখ নাই । কিন্তু এই সময় হইতেই যে রাজ্য সম্পূর্ণূপে 
স্বাধীন ছিল না, তাহার কতক আভাষ পাওয়া যাঁয়। বন্ুদেবনারায়ণ, স্বীয় 
পিতা ও ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়। স্বয়ং কোন শক্রদমনে বিজয়বাহিনীর 
অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন নিদর্শন নাই । কীর্তিনারায়ণ 
কর্তক মগ ও ফিরিঙ্গী দস্থ্য বিতাড়িত হওয়ায় রাজ্য নিরাপদ ছিল বটে, 
তথাপি উক্ত দ্থ্যগণ সুযোগ পাইলেই অতর্কিত আক্রমণে রাজ্যমধো যথেষ্ট 
উদপাত. করিত । | 

রাঙ্গা বন্ুদেবনারায়ণ স্বয়ং যেরূপ বিদ্বান ছিলেন, তাঁহার বিভ্যাচর্চায় 
আগ্রহও তদ্রুপ প্রবল ছিল। এরূপ প্রবাদ যে, তাঁহার যদ্ষে ও ব্যয়ে 
রাজপুরীতে: এক বৃহৎ চতুম্পাটী স্থাপিত হইয়াছিল 3 তাহাতে ব্যাকরণ, 
কাবা, স্থায়, দর্শন প্রভৃতি খত্ধের সহিত শিক্ষা দেওয়া হইত । অতি অল্প, 
কাল মধ্যেই দিগদিগস্ত হইতে বহু সংখ্যক বিদ্যার্থী সে স্থানে আগমন করিতে 
লাগিলেন। নলচিড়া. উজীরপুর এবং কোটালিপাড়! নিবাসী কষ্টাচার্য্যগণ 


পরগণা--চজ্ছীপ । ১৮১ 


অধ্যাপকের কাধ্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ, এখনও রাজ প্রদত্ত 
বৃত্তি ভোগ করিতেছেন ।" | 

রাজ' বস্ুদেবনারায়ণের তিরোধানের পর তদীয় পুত্র প্রতাপনারায়ণ 
সিংহাসনারোহণ করিলেন । এই ভূপতি নিতান্ত ভীরুম্বভাব ছিলেন এবং 
রাজকার্ধয নির্বাহ করিতে সময়ে সময়ে অলসতা প্রদর্শন করিতেন । এই 
স্বযোগে শক্রগণ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতে লাগিল, এবং 
রাজকণগ্মচারিগণও স্ববিধা বুঝিয়া প্রজার রক্তশোষণ করিতে ত্রুটি করিল না। 
মোগল সাম্রাজ্যের সহিত এতকাল যে বন্ধুত্ব ছিল, তাহ। ক্রমে ক্রমে দাসতে 
পরিণত হইতে আরম্ভ করিল। দেশীয় মোগল শাসনকর্ঠা, রাজাকে সামান্য 
ভূম্যধিকাবীজ্ঞানে, তাহার সহিত সময়ে সময়ে অন্যায় বাবহার করিতে 
লাগিলেন। সমাজপতির এবম্িধ ভীরুতায়, সমাক্তে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হইল। পরস্পর কলহহেতু অনেক ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থ সেলিমাবাদ, 
তেনিহাটী ও অন্যান স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন । প্রতাপ- 
নারায়ণ এই লোকদেগত শাসন করিতে নিশেষ সমর্থ হইলেন না। 
কিন্তু রাজ্যশাসনে ততটা দক্ষতা না থাকিলেও, তিনি নিরতিশয় ধাশ্মিক 
€ সরলস্বভাবসম্পন্ন দয়ালু ভূপতি ছিলেন : কেহ গুরুতর অপরাধ করিলে ও 
তাহাঁকে' কঠিন দণ্ড প্রয়োগ করিতেন না। তীহার এই প্রকার দয়া, 
ছুক্ষিয়াকাবিগণের আনন্দ স্বরূপ হইয়াছিল, কারণ অপরাধিগণ প্রায়ই বিন! 
দণ্ডে মুক্তিলাভ করিত। 

রাজ প্রতাপনারায়ণের জীবলীল। সাঙ্গ হইলে তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র 
প্রেমনারায়ণ অমাত্যগণ কর্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন । ছুর্ভাগা- 
বশতঃ তাহার অদৃষ্টে অধিক দিন রাজ্যভোগ ঘটিল না; ছুরস্ত কালকীট 
মুকুল অবস্থায়ই তাহার জীবন-কুন্ুম ছিন্ন করিয়া দিল। রাজা! প্রেমনারায়ণই 
বন্থবংশীয় শেষ বপতি । রাজ! পরমানন্দ হইতে রাজ! প্রেমনারায়ণ পর্যাস্ত 
. আটজন নৃপতি . রাজা দনুজমর্দনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রীতিমত 
রাক্ষ্যশাসন ও প্রজাপালনপূর্ববক অনস্ত কালসাগরে সামান্য বুদ্বুদ্দের স্ডায় 
বিলীন হইয়! পিয়াছেন । ভাহাদের 'তেজ$, বীর্য, উল্লাস, প্রভৃতি কিছুই 
নাই, আছে কেবল লামানা স্মৃতি ;: তাহাও হয় ত সময়জোতের ভীষণ 
 সুর্থীপাযে, একদিন অনস্তে মিশিরা যাইবে । 


১৮২ বাকল । 


সিংহাসন শুন্য দেখিয়া রাজামত্যগণ প্রেমনারায়ণের ভাগিনেয়, মিত্র- 
বংশীয় গৌরীচরণের পুত্র উদয়নারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন । 
ঢাকার অন্তঃপাতী উলাইল গ্রামে এই মিত্রবংশীয়গণের বাসস্থান । ইহাদের 
বহু জ্ঞাতি ছিলেন, তাহাদের সম্ভানসন্তভতিগণের মধো কেহ কেহ তথায় 
এখনও বাস করিতেছেন । 

রঃ উদয়নারায়ণের রাজনারায়ণ নামে আর এক সহোদর ছিলেন । 
মাভামহের সিংহাসন লইয়া উভয় ভ্রাতার মধো মনোমালিন্য উপস্থিত 
হইলে, রাজনারায়ণ “রাজমাত1” নামক এক বৃহৎ তালুক,এবং চন্দ্রদ্বী পাস্তর্গত 
“মহাল ভিমাক্গাত” ও “মহাল উজ্হাত” নামে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যাশ। 
প্রত্যাহার করত: মাধবপাশার সন্নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে বাসস্থান 
স্থাপন করিলেন । এই সম্পত্তিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং লাভপ্রদ | রাজ- 
নারায়ণের অধস্তন তিন চারি পুরুষ এই বৃহং সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু এখন আর “স সম্পন্ভি নাই, সামান্য অংশ মাত্র বর্তমান আছে । এই 
₹শে মোহননারায়ণ রায় মহছ্বাক্তি ছিলেন । মাধরপাশার রাজাদের ন্যায় 
ইছারাও, ইহাদের নামের সঙ্গে “নারায়ণ” শক বাবহার করিয়া থাকেন। 

রাজা উদয়নারায়ণ, চাখারনিবাসী, মেন্দি মজমদার ও সরফ মজুমদার 
নামক ছুই বাক্তি কর্তৃক রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হ'ন। এই মুসলমান- 
ভ্রাতৃদ্বয়, নবাবের সহিত ট্টাহাদের সুন্দরী ভগ্লীর বিবাহ দিয়া তৎপরিবর্কে 
এই রাজত্ব প্রাপ্ত হ'ন। নিরুপায় উদয়নারায়ণ, রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জঙ্যা 
নবাবের নিকট দরবার করিতে গেলেন । যে চন্দ্র্বীপের রাজা এক দিন 
নবাবের সমকক্ষ ছিলেন, বাহার বাহুবলে মোগলসাম্রাজ্যের স্থদুত স্তস্ত 
পুর্ব রাজ্ো প্রথিত হইয়াছিল ; আজ তাহারই বংশধর নবাবসমীপে দীন 
প্রঙ্গার স্ায় উপস্থিত হইলেন. দ্বীন প্রজার স্তায় আবেদন ৪ কিন্তু 
ফলে কিছুই হইল না। | 

একদিন নবার উদয়নাগায়ণকে বজিলেন যে, তিনি ঘি খড়গ চশ্প 
ধারণ করিয়' একাকী একটা ভীন্বণ শার্দূল নিহত করিতে পারেন, তাহা 
হইলে তাহার রাঁজা তাহাকে প্রত্গন করা যাইতে, পারে । তগুকালীন 
নধাবদের প্রায়ই এই প্রকার খাষখেয়ালীর কথ জ্রতিগোচর হয়। 
রাজা উদয়নারায়ণ একজন শিক্ষিত' শম্রবিদু যোদ্ধা! এবং অসাধারণ 
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ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, যদি রাজ্যলাভই 
না হয়, তবে অপমান সহা করিয়া জীবনধারণাপেক্ষা শার্দ,লের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিয়! প্রাণত্যাগ করা সহত্র গুণে শ্রেয়; । তিনি বাহুবলের পরীক্ষা 
দিতে স্বীকৃত হইলেন । 

এই কথা নগর মধ্যে ঘোষিত হইল: এই প্রাণ সংহারক শগ্ভুত 
ক্রীড়াদর্শনার্থ নরনারী, দলে দলে নবাববাড়ী সমাগত হইতে লাগিল। 
তুর্গসম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গনে ক্রীড়োপযোগী স্থান নিশ্মিত হইল। রাজ্যের 
প্রধান প্রধান কনম্মচারী এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের বসিবার জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন আসন নিম্মিত হইল, সকলের সম্মুখে নবাব, নবাবপত্বী ও পুর- 
মহিলাগণের জন্য স্বতস্ত্বাকারে একটী উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত হইল । 

নির্দিষ্ট দিনে দ্বিতীয় সঙ্গীবিহীন উদয়নারায়ণ এক মাত্র অসিচন্ 
ধারণ করিয়া দ্বিতীয় সেরখার ন্যায় রক্ষভূমিতে গ্রবেশ করিলেন । 
তাহার কমনীয় অথচ বারকান্তি দর্শন করিয়া অনেক দশক নীরবে দীর্ঘ 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । রঙ্গভূমির কেন্দ্রস্থলে গিগ্জরাবদ্ধ 
এক ভীষণ শার্দুল, মধ্যে মধ্যে ভীম গঞ্ভন সহকারে চতুদ্দিক বিকম্পিত 
করিতেছিল। উদয়নারায়ণ ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া রক্ষীকে পিঞ্জরাবরণ 
উন্মোচন করিতে বলিলেন । দ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র ব্যান লম্ষ প্রদান 
পূর্বক বাহিরে আদিল । ভখন সেই জনসমুদ্র একেবারে নিস্তব্ধ হইল । 

ব্যান উদয়নারায়ণের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবকে প্রতিযোগী জ্ঞান না করিয়৷ 
উপযুক্ত প্রতিদ্বম্্বীর অন্বেষণে রঙ্গভূমির চতুর্দিকে ধীরে ধারে পরিভ্রমণ 
করিতেছিল। উদয়নারায়ণ এক সিংহনাদ করিয়। ব্যান্রের সম্মুখীন 
হইলেন। শার্দূল তখন ভীষণ গঞ্জন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল । 
হস্তশ্ছিত সুদৃঢ় চণ্রের বিচিত্র আন্দোলনে সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া উদয়- 
নারায়ঞ্ব্যান্্ের কুক্ষী লক্ষ্য করিয়া ভীষণ আঘাত করিলেন। ব্যথায় 
ভীম আর্তনাদ রুরিয়া শার্দুলও লম্ষ প্রদান পূর্বক আততায়ীকে 
আক্রমণ করিল। বিহ্যুৎগতিতে উদয়নারায়ণ লম্ফ দিয়া সেই আক্রমণ 
ব্যর্থ পূর্ববন্ধ, ব্যাঙের স্বন্ধদেশ লক্ষ্য করিয়া আর এক আঘাত করিজ্েন 
দারুণ বেদলায় অস্থির হইয়! ব্যান্ বিছ্যুৎবেগে' উদয়নারায়ণের উপর 
পতিত হইব. হস্তস্থিত চণ্্ম ঘ্বার! সম্পূর্ণরূপ . আত্মরক্ষাপুর্বক উদয়- 
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নারায়ণ প্রভৃত' বলের সহিত ব্যান্তরের মস্তকোপরি তরবারির আঘাত 
করিলেন। একাঘাতেই ব্যান্রের মুণ্ড দ্বিধ বিভক্ত হইল । 

তখন সেই নিস্তন্দগ জনমগ্ডলী জয়স্মচক তুমুল কোলাহল উতিত 
করিল। অনেকে বাহু উুগ্তোলন পুর্ববক বিজয়ী বীরকে সাধুবাদ প্রদান 
করিতে লাগিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ, রক্তাক্তকলেবরে মঞ্চের তলদেশে 
আসিয়া নবাবের কাছে পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন । মজুমদার-ভগিনী-_ 
নবাবের সেই নবপরিণীতা বেগম, এতক্ষণ শার্দলদং্ত্রীয উদয়নারায়ণের 
মৃত্যু প্রতীক্ষ। করিতেছিলেন, এখন তাহাকে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত ও 
পুরক্ষার প্রার্থন। করিতে দেখিয়া, নিয়স্থিত কতকগুলি পক্ক কদলীর বাক্‌লা 
উঠাইয়া ভাহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন । প্রত্যুৎ্পন্নমতি উদয়নারায়ণ 
সেই নিক্ষিপ্ত বাকল উঠাইয়া মন্তকে ধারণ পুববক বলিলেন যে, তিনি 
তাহার প্রাপ্য বাকলা রাজ্যই পুরক্ষারত্বরূপ পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন । 
নবাব পুর্বেবেই উদয়নারায়শের আসাধারণ বাহুবল এবং সাহস দেখিয়া 
নিতান্ত সন্তষ্ঠ হইয়াছিলেন, এখন তাহার উপস্থিত বুদ্ধিচাতুষ্য দেখিয়া 
অতীব আহলাদিত হইলেন। তখনই স্বীয় শ্যালকছয়ের কবল হইতে 
চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যভার তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন, তৎসঙ্গে সুলতান প্রতাপ 
নামক পরগণারও বষ্ঠাংশের অধিকার প্রদান করিলেন। 

মিত্রবংশীয় ঘষে কয়জন নরপতি চন্দ্রীপে রাজস্থ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
রাজা উদয়নারায়ণ নানাগুণে সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত 
দয়ালু ও সদ্দিবেচক ছিলেন, এবং সর্ববদ। রাজ্যোন্গতিকল্ে অক্লান্ত পরিশ্রম 
.করিতেন। তাহার মাতামহের সময়ে রাজ্যমধ্যে যে বিশৃঙ্খলা! উপস্থিত 
হইয়াছিল, তিনি তৎসমুদয় দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং 
কতরুগুলি-নৃত্তন নিয়ম প্রবস্তিত করিয়া অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন । 
তাহার মনে সর্বদা এই আশ। ছিল যে তিনি চন্দ্রহীপকে জবর 
বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতে জমর্থ হইবেম। . কিন্ত্র বিধিল্সিপি 
অগগুনীয়, উয়নারায়ণ তাহার সংকল্প সাধন করিবার পূর্বেই, ইহলোক 
পরিত্যাগ ককধিলেন। তাহার সঙ্গে রাজভ্রীও অস্তহিতা হইলেন 1. 

রাজ] উদ্য়্নারায়ণের পর শিবনারাক্সণ পিতৃসিংহাসনারোহখ- করেন। 
কিন্ত তাহার চরিজ পিতার চরিত্র সম্পুণ বিপরীত হইয়! উঠিল । "তিনি 
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যেরূপ অলস, তদধিক উন্মনা এবং নিরতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন । 
রঘ্ুবংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণের ন্যায় তিনি সকল সময়েই জ্জ্রীগণ-পরিবৃত - 
হইয়া অস্তঃপুরে বাস করিতেন। কেবল বিবাহিতা পত্বীগণে তিনি 
পরিতৃপ্ত হইতেন না, কন্যাসমা! পালনীয় প্রজাপত্রীগণও কাহার 
পাপনয়নের পথবত্তিনী হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পাশববৃত্তির 
বশীভূত হইয়া তিনি গ্রাম্যমহিলাদিগের সর্ববনাশসাধনে ত্রুটি করিলেন না। 
এই প্রকার পাশবিক অত্যাচারে প্রজা ও অন্ঠান্ত গ্রামবাসিগণ স্বীয় 
স্বীয় মানমর্য্যাদ। রক্ষার্থ আবাসস্থান পরিত্যাগ করিতে আরম্ত করিল। 
ক্রমে ক্রমে গ্রাম জনশুন্ত হইতে লাগিল। যে সমস্ত শত্রু ও ছুষ্টাশর 
আমাত্যবর্গ রাজ। উদয়নারায়ণের শাসনে ভীত ও ত্রাসিত ছিল, তাহার! 
অবসর বুঝিয়! মস্তকোত্তলন পুবর্ক যণাসাধ্য স্বকার্ধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইল। 

রাজ। শিবনারায়নণের প্রধানা মহিষী ছুর্গাবভী স্বামার এবম্ফিধ 
উচ্ছ জলতায় অত্যন্ত মন্মাহতা হইলেন। প্রতিদিনই তাহার কর্ণে রাজ- 
কশ্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ ও প্রগীড়িত প্রজাদের অন্তনাদ 
পৌছিতে লাগিল। রাজ্যের হিতের জন্য তাহার হৃদয় কাপিয়া উঠিল। 
তিনি স্বয়ং কতিপয় বিশ্বস্ত কম্মচারীসহ রাজকাধ্য পর্যালোচনা! করিতে 
লাগিলেন। ইহাতে অনেকটা অশান্তি নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু পুবববৎ 
সুশৃঙ্খল! আর হইল না । 

শিবনারায়ণের স্বগীয় পিতা, স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন করিয়া নবাবের 
নিকট, তীহার জ্ঞাতিবর্গের অংশ হইতে সুলতান প্রতাপ পরগণার যে বষ্ঠাংশ 
পাইয়াছিলেন, তাহার ও পরগণার সম্পূর্ণ অংশের স্বয়ং মালিক-দখলকার 
বলিয়া শিবনারায়ণ, রামগোপাল নামক এক ব্যক্তিকে উহ ইজার। 
দিলেন। ফলে উহা লইয়া উলাইলনিবাসী জ্ঞাতিবর্গের সহিত তুমুল 
বিবাঁদ জ্পস্থিত হইল । ৫ ১7. 

ইহার কয়েক বশসর-পরে লড. ক্লাইব, সম্রাট সাহ আলমের নিকট 
হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাণ্ড হইলেন। তারপর ইষ্ট 
ইগ্ডিয়! কোম্পানীর নামে রাজত্ব চলিন্তে থাকে । উক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের 
জন্য উলাইলের মিত্রগণ জাহাঙীরনগরে (ঢাকায়) এক মোকর্দম! 
উপস্থিত করেন.। ইহাতে রাজ! রাজবল্লভের পুত্র গঙ্গাদাস' ছুই পক্ষ 
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কর্তৃক মধ্যস্থ নির্বাচিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট সমস্ত 
রহন্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল। . রামগোপাল তখন বাধ্য হইয়। ইজার। 
ইস্তাফা দিলেন, তারপর গোলমাল মিটিয়া গেল। এই মোকর্দমায় মিঃ 
এন্‌, গ্রোভার (টি. ৪1০9৮০7) এবং হরিরাম মল্লিক জজ ছিলেন। ১৭৭২ 
খৃষ্টাব্দে ২র! ডিসেম্বর ইহা নিষ্পত্তি হয়। . 

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবাজনিত উচ্ছজ্ঘখল প্রবৃত্তিতে শিবনারায়ণের 
মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় তিনি উন্মাদ হইলেন । সর্ববদ প্রহরী পরিবেষ্টিত 
হইয়া তাহাকে বন্দী অবস্তায় কালাতিপাত করিতে হইত । কোন প্রকারে 
ছুটী পাইলে তিনি সকলের উপর নান। প্রকার অত্যাচার করিতেন । 

এক দিন নিশীথসময়ে তিনি কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া স্পগ্তরাজ- 
বাটার প্রায় সকল গ্ৃহেই অগ্নিপ্রদাঁন করিলেন। অনুকুল বায়ুর সাহায্যে 
অগ্নিদেব শীঘ্রই গ্রচণ্ডমূর্থি ধারণ করিলেন, রাজবাড়ীর বৃহ বৃহৎ অন্টালিক!- 
সমূহ ভন্মে পরিণত হুইল । অনেক বনুমূল্য জিনিস, পুরাতন দলিল পাত্র % 
এই সঙ্গে ভল্মীভূত হইয়া গেল। কেবলমাত্র কাত্যায়নী ও মদনগোপালের 
মন্দির এবং নহবতখানা রক্ষা! পাইয়াছিল। রাজপরিবারগণ ও. অন্যান্য 
ভৃত্যবর্গ কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যুর পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ 
বাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অতি অল্প দিন মধ্যেই তাহার পরলোক- 
প্রাপ্তি হইলে, তদীয় কনিষ্ঠ ভাত! জয়নারায়ণ রাজা হইলেন । 

জয়নারায়ণ নিতান্ত বালক ছিলেন, স্থৃতরাং তাহার মাতা. রাণী দুর্গাবতী 
রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। হোসেনপুরনিবাসী বকসীবংশের আদি- 
পুরুষ শঙ্কর বক্সী, রাজ্যের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন । তিনি 
অন্যান্য কতিপয় কর্মচারীকে সহায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে সর্ধবময়কর্তী। হইয়া! 
উঠিলেন। তিনি যাহা করিতেন, তাহাই হষ্ত। নিরীহ প্রজীনুজের 
প্রতি অত্যাচার করিয়া এই সমস্ত ছূর্বব্স্তগণের বন্ছুতর অর্থসঞ্চয় হইতে 
লাগিল। বাজ! অপ্রাপ্তবয়স্ক, রাণী দুর্গাবতী জ্ীলোক ; সুতরাং তাহারা 
ইহার কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ হইলেন না । | | 
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১৮ মোখল সজনে নিকট চি রি রাগ, পাজানিত অনেকপ্জলি নন্দ বংশপ্রস্পরায 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দলিল এবং তৎসহ শি-ছাঁলন পর্ব ভশ্মীনুত কইকাক্ছিজ । 


পরগণ।-- চন্দ্রত্বীপ | ১৮৭ 


এইভাবে প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত বিশ্বাসঘাতক কর্মমচারিগণ অবাধে 
লু্ঠন করিতে লাগিল। পরিশেষে রাণী হূর্গাবতী, বিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গা- - 
গোবিন্দ সিংহের * সাহায্যে হুব্ব ত্তগণকে দূর করিয়া রাজত্ব স্ববশে আনয়ন 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 

রাণী দুর্গাবতী অনেকগুলি লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং 
অনেকগুলি দেবালয় ও দীঘী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার এই 
সমস্ত কীর্তির মধ্যে একটী প্রকাণ্ড দীঘিকা এখনও বর্তমান আছে ; 
উহা! “ছুর্গা সাগর” নামে বিখ্যাত। বর্তমানে এই দীঘ্বিকার চতুষ্পার্শ এবং 
কিনার। নানাবিধ শৈবাল, নল প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ । ইহার তীরে 
দাড়াইলে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস স্মৃতিপথারূঢ হয়। 
এই বিম্ময়কর দৃশ্য অগ্ঠাপি ইহাদের অসীম কীর্তি ও লোকাতীত 
ক্ষমভার পরিচয় প্রদান করিতেছে । একদিন সমস্তই ছিল; প্রতিভা, 
তেজ, বাহুবল, দীধিতি প্রভৃতি সমস্তই এখন কাল-সাগরের ঘূর্ণীপাকে 
মস্তহিত হইয়াছে, ক্বেল সামান্ স্মৃতিটুকু এখন পর্য্স্তও যায় নাই ; 
তাহাও যে অধিক দিন স্থায়ী থাকিবে তাহারই ব! বিশ্বাস কি ? 

রাঁজ! জয়নারায়ণের রাজহ সময়ে শ্প্রসিদ্ধ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল । 
এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপ হইতে কোটালিপাড়া, স্থলতানাবাদ, বোজরোগউমেদপুর, 
ইদিলপুর, রতন্দিকালিকাপুর, বাঙ্গড়োর! প্রস্ভৃতি পরগণ! পৃথক করা 
হইল । ইহাতে রাজ্যের আয় প্রায় অদ্ধাপেক্ষাও কমিয়া গেল ; তবুও 
যাহ। রহিল, তাহাও প্রকাণ্ড জমীদারী। ইহাই রাজা জয়নারায়ণের সঙ্গে 
বন্দোবস্ত হইল । 

এই সময় হইতেই রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইল। শিবনারায়ণের 
সময় হইতেই ইহার শ্রত্রপাত ; তংপর শঙ্কর প্রভৃতি কম্মচারী কর্তৃক রাজ- 
কোবপপ্রানয অর্থশূন্য হইয়াছিল । রাণী ছর্গাবতী রাজ্যের এই প্রকার অর্থাভাব 
দেখিয়াও প্রায় তিন চারি লক্ষ টাক] ব্যয় করিয়া, দীঘিকাখনন, দেবালয়- 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়াছিলেন । ইহাতে যেমন | অচুর অর্থধরচ, তদ্রপ 


সপন পপ সপন বি বি পপ পানির পপ ই পর সা পর পপ আদা জা পিপি পা হিপ পাশিপিপান শপ লস শপ জি চে পন তীর এ জা 


* কলিকাত্ার মন্লিছিত পাইকপাড়া রাজগণ, এই গঙ্গা ধ্দি সিংহের ৰং ধর ইছর 
ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা! করিলে, আবর1 সনামখযাত ৮ চতীচরণ লেন প্রসীত “দেওয়াল গঙ্গা. 
গোবিশা সিংহ” পাঠ করিত অনুযোগ কি |. 





১৮৮ বাকল । 


চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের সময়ে কতকগুলি পরগণ। বাহির হইয়া! যাওয়ায়, 
রাজ্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়। দাড়াইল। এই সময় হইতেই 
চক্দ্র্ধীপের সৌভাগ্য-স্ূর্ধ্য রাহু-কর-কবলিত হইল । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পরেই ইষ্ুইগ্ডিয়া কোম্পানী 
কর্তৃক নিলামের আইন জারী হইল। নিদ্দিষ্ট দ্রিনে সূর্যাস্তের পুর্বে 
দেয় রাজকর প্রদান না করিলে সম্পত্তি নিলাম-বিক্রয় দ্বার টাক! আদায় 
করা হইত। দেশীয় ভূম্যধিকারিগণ সে সময়ে খাজানার টাক ধাধ্য 
দিনে আদায় করিতে ততটা অভ্যস্ত ছিলেন না! বলিয়া! অনেকে ইহাতে 
হৃতসর্ববন্থ হইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ হইলে অনেক ব্রান্ধণ- 
পণ্ডিত “ফিরিঙ্গীকে খাজানা দিতে হইবে” এরূপ কাব্য নিতান্ত পাপের 
এবং গহিত বিবেচনায় উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইতেন নী । ফলে তাহাদের 
বংশধরগণ, বন্তমাঁন সময়ে চাকুরি অথবা উষ্তবুত্তি দ্বারা বন্ুকরেশে পরিবার 
প্রতিপালন করিতেছেন । 

রাজা জয়নারায়ণ একে বালক, তছৃপরি স্বার্থপুর্ণ আত্মীয়কুটুম্বগণে 
পরিবৃত ! এই সমস্তলোক, নিদ্দিষ্ট তারিখে কলেকৃটরীতে * টাকা না 
দিয়া আত্মসাত করিতে লাগিল। প্রথমতঃ ১২০০ সালে চক্দ্রদ্বীপ- 
জঙগীদাঞীর ষোল আানির /১৭/ ক্রান্তি নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। 
ভৎপ্‌রে ক্রমাগত এ কারণে ১২৭২ এবং ১২০৪ সালে ৮১২॥ ও ৮১৭ 
জংশ নিলাম-বিক্রয় হইয়। গেল। রাজাকে তাহার ছুষ্ট কর্মচারী ও কুটুম্থগণ 
বুঝাইলেন যে, টাঁক। দিয়! শীঘ্রই আবার তীহারা জঙগীদারী আনিতে 
পারিবেন তাহারা যেরূপ বুঝাইলেন রাজ তাহাই বিশ্বাদ করিলেন। 
ফলে, অবশিষ্ট ॥১২1// অংশও নিলাম-বিক্রয় হইয়া গেল । 


নিন্মলিখিত ব্যক্তিগণ চন্দ্রদ্বীপের জমীদারী নিলামে ক্রয় করিয়াছেন্‌,। 


রামমাপিক্য মুদী ( মাঁণিকমুদী ) ॥১২।// 
পানিয়াটী সাহেব রী ডি 
দাল সিংহ ৭" /১৭1/ 





সমষ্টি ১২ ষোল আনা 


চি তর ক ১এ৫-৭  া স 


শপ 


225542-22 
* তখন ঢাকায় কলেকুটরী ছিল। খাজন! গ্রতৃতি তথায় দাখিল করিতে হই । 
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রামমাণিক্য মুদ্বী, রাজার “খানাবাড়ী”্র প্রজা; এবং রাজসরকারের 
একান্ত অনুগত দোকানদার ছিল। প্রবাদ যে, মুদ্দীগণ এই সম্পত্তি রাজার 
আজ্ঞানুসারে তাহারই টাক] দ্বারা বেনামিতে ক্রয় করে। স্বনামে খরিদ 
হইলে এই অংশও বাকী করের দায়ে নিলাম হইয়া যাইবে, এই ভয়ে রাজ- 
মাতা, মুদীকে বিশ্বাস করিয়া এই জমীদারী ক্রয় করিবার জন্য টাক! প্রদান 
করেন। এই প্রবাদটার সত্যাসত্য সম্বন্ধে পাঠক বিবেচন। করিবেন । 

হর্নাম দূর করিবার জন্যই হউক, অথব! স্বেচ্ছায়ই হউক, মুদীগণ, 
তাহাদের ক্রীত অংশ হইতে, মাত্র এক আনা অংশ রাখিয়া বাকী অংশ 
সমস্তই রাজাকে ছাড়িয়া! দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল । কিন্তু দুষ্টাশয় ভৃত্যবর্গ 
এবং কুটুম্বগণ রাজাকে বুঝাইলেন যে, খানাবাড়ীর মুদীর সঙ্গে একত্রে 
জমীদারী ভোগ করা নিতান্ত অপমানের বিষয় ; স্থতরাঁং অপরিণামদশী 
রাজা এই প্রস্তাব ঘ্বণার সহিত উপেক্ষা! করিলেন । লক্ষ্মী অন্তহিতা হইলে, 
অলক্্ীর দৃষ্টিতে দুর্বব,দ্ধির উদয় হয়। রাহ্গা উক্ত অংশ রাখিলে, তাহার 

ংশধরগণ আজ এই ুরবস্থায় পতিত হইতেন না। 

এই নিলাম রহিত করিবার জন্য রাজ। জয়নারায়ণ মোকর্দমা উপস্থিত 
করিলে, তিনি জয়লাভ করিলেন। মুদীগণ সদর দেওয়ানী-আঁদালতে 
আগীল করিল। তাহাতে রাজা পরাস্ত হইলেন। পুনরায় রাজার 
পক্ষ হইতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল কর। হইল । 

বিলাত-আপলীলের ফলাফল শীস্ব জানিবার উপায় নাই ; বর্তমানকালেও 
শীঘ্র ফলাফল বাহির হুইলে অন্যুন তিন চারি বসরের মধ্যে কিছুই জান। 
যায় না। তৎকালে ইহা অপেক্ষা দীর্ঘ সময় লাগিত। এদিকে রাজার 
এবং রাজপরিবারবর্গের অবস্থ। ক্রমশঃই শোচনীয় হইতে লাগিল, সম্পত্তি 
হইতে টাক আদায় এক প্রকার বন্ধ হইল । রাঞজকোব প্রায় অর্থশৃন্ত ; 
যাহ! ছিল, মোকদ্দমাদিতে তাহাও প্রায় নিঃশেষ হইয়। গিয়াছিল। 

বিপদ কখনও একাকী আসে ন1; এই সময়ে রাজা জয়নারায়ণ পরলোক 
গমন করিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র রাজা নৃসিংহনারায়ণ তখন বালক ; 
তীয় মাতা, রানী করুণাময়ী বালককে বুকে লইয়া কঠোর কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন। তিনিই নাবালগের পক্ষ হইতে শ্রিভিকাউন্দিলে 
মোকর্দম! চালাইতে আরম্ভ করিলেন । মুদীগণ জমীদ্দারীর অধীন কয়েকখানা 
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নিষ্ষর তালুক ও লাখেরাজ সম্পত্তি ছাড়িয়! নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিয়াছিল । 
কিন্তু রাজপরিবারের তখন এতদূর ক্রেশ যে, সময়ে সময়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ও 
অভাব হইত; সুতরাং রাণী করুণ।ময়ী, যুদীগণের প্রস্তাবাহুসারে নিষ্পত্তি 
করিলেন। 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রিভিকাউন্সিলের হুকুম প্রচারিত 
হইল। ইহাতে রাজ! হৃসিংহনারায়ণই সম্পুণ জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং 
মুদ্দীগণের নিকট খরচ ও ওয়াশিলাতেরও ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
কিছুতেই কিছু হইল না; চন্দ্রদ্বীপের বিস্তীর্ণ জমীদারী, রাজাদের হস্ত 
হইত চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। 

রামমাণিক্য মুদীর বংশধরগণ অগ্ঠাপি রাজার খানাবাড়ীত্েে বাস করিতে- 
ছেন, তাহার! বন্তমান সময়ে বিশেষ ধনাঢ্য হইলেও রাজাদের বিশেষ ভক্তি- 
শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তীহাদের বাড়ীতে কোন কাধ্য উপস্থিত হইলে, 
রাজাকে রীতিমত নজর দিয়া অনুমতি গ্রহণাস্তে কাধ্য নির্বাহ করেন। 

রাজ! নুসিংহনারায়ণ তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ সর্বাঙ্গন্ন্দর পুরুষ 
ছিলেন; তাহার অলৌকিক রূপরাশিদর্শনমানসে বহুদুর হইতে নরনারী 
আগমন করিত। কিন্তু ছঃখের বিষয় এই যে, তীহার সৌভাগ্য তদনুরূপ 
ছিল না, দারিক্রযের কঠোর নিম্পীড়ন এবং নৈরাশ্ঠের ভীষণ হুকুস্কার 
তাহাকে অহনিশি বন্ত্রণা প্রদান করিত । 

বিজয়! দশমীর পরদিন, রাজ। নৃসিংহনারায়ণ, তাহার পুব্বপুরুষের ন্যায় 
বহুজনসমভিব্যাহারে নৌধাত্রা করিতেন। প্রজাবর্গ ও অন্যান্য সকলে 
যথাযোগ্য উপঢৌকন দিয়া তাহার দর্শনলাভ করিত। কেনন। অনেকের 
বিশ্বাস যে, বিজয়ার পরদিন রাজদর্শন শুভকর। 

রাজ নুসিংহনারায়ণ ধীর, গম্ভীর এবং শান্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি সরল 
এবং অমায়িক ব্যবহার দ্বারা সকলের মনস্তুষ্টি করিতেন। কেহ ত্বাহাঁর 
নিকট কোন ভিক্ষা! প্রার্থনা কর্সিলে অবস্থান্ুরূপ দানে পরাজ্দুখ হইতেন না। 

রাজা নৃসিংহনারায়ণের ছুই বিবাহ, কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ কোন রাণীই 
সম্তানব্তী ছিলেন না বলিয়া বংশরক্ষা্ন জন্য প্রথমতঃ একজন দত্তকপ্ুত্র 
গ্রহণ করা হয় ; তাহার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ, কিন্তু তিলি শীঅই কালগ্রাসে 
পতিত হইলেন। তৎপর জোষ্ঠা মহিষী রাজেস্বন্সী এবং কনিষ্ঠ মহিধী 
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অন্নপুর্ণার জন্য এক সময়েই ছুইজন দত্তক গ্রহণ করা হয়। তীহার৷ 
“বড় রাজা” এবং “ছোট রাজ।” নামে বিখ্যাত । ৃ 
রাজা বীরসিংহনারায়ণ, জোষ্ঠা রাজ্ৰীর পুত্র; তাই ইনি “বড় রাজা” 
বলিয়া অভিহিত। ইহার দেবোপম আকৃতি, সর্ববজনপ্রিয় উদারতা, 
নিলঙ্ক চরিত্র প্রভৃতি সদ্গুণ ইহার বংশের উপযুক্তই বটে। নানাবিধ 
মনোর্রেশে, তছ্‌পরি পত্বীবিয়োগজনিত ছঃখে, ইনি সর্বদাই ভ্ত্িয়মান । 
ইনি সন্ধ্যাহিক এবং ধন্মগ্রস্থ-পাঠ করিয়া সময়াতিবাহিত করিয়া থাকেন। 
কনিষ্ঠ। রাজ্ঞীর পুত্র রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ একজন বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। 
পুরুষোচিত ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, বন্দ্ুক-চালনা প্রভৃতি তাহার নিত্যকার্ধ্য 
ছিল। কথিত আছে যে, তিনি রিক্তহস্তে একদা একটা চিতাবাঘকে ধৃত 
করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয়, দৃপ্ত যৌবনের মধ্যভাগেই 
তাহার মানবলীল! শেষ হয়। 
এই উভয় রাজপরিবারের অবস্থ। ক্রেমশঃই শোচনীয় হইয়। দাড়াইয়াছে । 
পরস্পর গুহবিবাদ এবং অন্যান্য কারণে জমীদারীর অধীন যে কয়েকখানি 
তালুক ছিল, তাহাও ক্রমে নিলাম-বিক্রয় হইয়! গিয়াছে । এখন একমাত্র 
নিক্ষর খানাবাড়ী এবং লাখেরাঁজ সম্পত্তিই এই রাজবংশের গ্রাসাচ্ছদনের 
সন্বল। ভূতপুর্বব লেফ টেনেন্ট, গবর্ণর সার চার্লস্‌ ইলিয়ট, রাজা বীরসিংহ- 
নারায়ণের পুত্র রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণকে সব রেজেষ্ট্রারপদে নিযুক্ত করিয়া 
হংস্থ রাজপরিবারের যে মহছুপকার করিয়াছেন, তাহা চিরন্মরণীয় থাঁকিবে। 
আমর পুর্বে বলিয়াছি যে একমাত্র বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ লইয়াই বর্তমান 
বাখরগঞ্জ জিলা গঠিত হইয়াছে । বযতগুলি পরগণা আছে, তন্মধ্যে 
সেলিমাবাদ ও তেনিহাটা ব্যতীত সকলগুলিই কোন সময়ে এই চন্দ্রদ্বীপের 
অন্তভূত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং অন্যান্য কারণে অনেকগুলি 
পৃথক করা হইয়াছে । কোটালিপাড়া এবং মলফত্গঞ্জ এখন আর. এই 
জিলায় নাই, বন্ধ বৎসর হইল ফরিদপুর জিলাভুক্ত হইয়াছে । যেগুলি 
এখনও বর্তমান আছে, তন্মধ্যে অনেকটা, ব্রিটিশসাআজ্য পত্তন হইবার 
পরে স্থষ্ট হইয়াছে । সুতরাং তাহাদের প্রাচীন তত্ব বিশেষ কিছুই নাই । 
এই চন্্রঘ্বীপে তিয়াস্তর খানি পৃথক তালুক আছে, ইহাদের রাজস্ব 
৫৮,১০৪৪৮৮॥ পাই ( এই পরঙগণাস্থিত যে সমস্ত ভূম্যবিকারী আছেন, 


১৯২ বাকল। | 


তন্মধ্যে ভারুকাহীর মজুমদারবংশ, রহমণ্ুপুরের চক্রবস্তীবংশ এবং লাখুটিয়ার 
রায়বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

ভারুকাঠীর মজুমধারগণ মৌদগল্যগোত্রীয় বৈদ্য । এই বংশের রাম- 
জীবন দাশ গুপ্ত প্রথমে বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া ভারুকাঠীতে . আগমন 
করেন। ভারুকাঠী, বরিশাল সদরের অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম । 
অধিবাসীর সংখ্য। সহত্্রপ্রায়। মৌদগল্য ও ভরদ্বাজগোত্রীয় দাশগণ এবং 
অন্বষ্ঠ শ্রেণীর দত্তগণ এই গ্রামের প্রধান অধিবালী । 

রামজীবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপাল, চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে দেওয়ান- 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং 
রাজ্য সম্বন্ধীয় সকল বন্দোবস্ত করিতেন, এবং তাহার হস্তেই রাজ্যের 
ব্রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল। তিনিই রাজসরকার হইতে “মজুমদার 
উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। অগ্ঠাপি তাহার বংশধরগণ মজুমদার উপাধিতে 
অলঙ্কত হইয়া তদল্জিত বিপুল “জনার্দন দাশ” নামক তালুক ভোগ করিতে- 
ছেন। মহাত্ম। রামগোপাল ধন্ম, কণ্ধম ও পরহছিতে রত [ছলেন। তিনি জ্ঞাতি, 
পুরোহিত, গুরু এবং অধীনস্থ ভূত্যগণকে যে সকল ব্রন্ষোত্তর এবং জায়গীর 
প্রদান করিয়াছিলেন, অগ্ভাপি তাহারা তাহ! ভোগ করিতেছেন। তিনি 
ভারুকাঠীর চতুর্দিকে যে সকল স্ুবৃহৎ রান্তানিশ্মাণ ও দীঘিকাখনন 
করিয়াছিলেন, অগ্ঠাপি তাহার! তাহার ষশোগান করিতেছে । “গোয়াচোতৎরা” 
নামক বিশাল দীথিকা তহারই কর্মজীবনের আংশিক পরিজ্ঞাপক। কথিত 
আছে, তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র জনার্দন দাশ সাবালগত্ব প্রাপ্ত হইলে মহাত্মা 
রামগোপাল, পুত্রহস্তে বিপুল বিষয়ভার সমর্পণ করিয়! পুণ্যভূমি কাশীধামে 
অবস্থিতি করেন, এবং আক জন্ছবীজলে নিমজ্জিত হইয়া উচ্চৈ-স্বরে 
গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে এ পৃথিবী হইতে তিরোধান করিলেন। 

অধুন৷ ভারুকাঠী সংস্কৃতচচ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। গ্রামের মধ্যে অনেকেই 
বিশেষরূপে সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞ; কবিরাজ সারদাকান্ত দাশ গুপ্ত 
মহাশয়ের তত্বাবধানে . একটা আয়ুর্ধেদ বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
কয়েক বৎসর হইতে ইংরাজীশিক্ষিত গ্রাঙুয়েটগণের সংখ্যাও দিন দিন 
বন্ধিত হইতেছে । গ্রামে পাশ্চাত্যজ্ঞান বিতরণের. জন্ত একটা প্রাথমিক 
বিদ্কালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। -শিক্ষিত যুবকগণ ক্রমশঃ রাজসরকারে অধিষ্ঠিত 


পরগণা--চক্র্বীপ ১৯৩ 


হইয়া গ্রামের মুখোজ্জবল করিতেছেন। তাহাদের অকুত্রিম সুখসৌন্ধছে গ্রামে 
স্থখশান্তি বিরাজিত। গ্রাম্য যুবকগণের যত্ব ও পন্সিশ্রমে নিদাঘশ্রাস্ত 
পথিকগণের পথ্শ্রান্তি ও তৃষ্গর্তের তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য গ্রামের 
প্রাস্তভাগে ডিগ্রিক্টবোর্ডের রাস্তার উপর একটী জলছত্র ও বিশ্রামাগার 
প্রতিষটিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের শেষভাগে যখন মার্তগুদেব 
অগ্নিমৃণ্তিতে অনলরাশি বর্ষণ করেন, সেই নিদাঘ-মধ্যান্নে পথিকগণ, 
'বরিশাল-বানরিপাড়া রোডে” গমন সময়ে মাধবপাশার পর প্রায় দেড় 
ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানে পানীয় জলাভাবে সাতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া যে ভীষ্ণ 
পথক্লাস্তি অনুভব করেন ; তাহ অপনয়ন করিবার জন্তই জলছত্র 
খোলা হইয়াছে । গ্রামে কয়েকটা প্রাচীন দেবালয় ও বিগ্রহ বর্তমান 
আছে ;: তন্মধ্যে বিষহরিবাড়ী” এবং 'হরিখোলাই* বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

রহমণ্পুরের চক্রবস্তীবংশ চন্দ্রদ্বীপ পরগণার মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ বংশ 
বলিয়া সর্বত্র পরিচিত। ইহাদের পৃর্বপুরুষ নারায়ণ চক্রবর্তী এই 
বংশের প্রকৃত স্থাপযিতাঁ। নারায়ণ চক্রবর্তীর আদি বাসস্থান চবিবশ- 
পরগণার অন্তর্গত কাচরাপাড়া চন্দ্রদ্বীপের দেওয়ান, সেরাই আচার্ধা 
ঠাহার মন্ত্রশিষা ছিলেন। একদা ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া আচাধ্য 
মহাশয় জীবনে হতাশ হ'ন এবং মৃত্যুকালে গুরুর পাদপদ্মদর্শনমানসে 
নারায়ণ চক্রবর্তীকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করেন। সেই সময়ে নারায়ণ 
চক্রবর্তী কথাপ্রসঙ্গে আচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে চন্দ্দ্বীপ রাজ- 
সপকারের অনেক ঘটনা অবগত হু”ন। 

সেরাই আচাধ্য দীর্ঘকাল রুগ্রাবস্থায় থাকাতে রাজ্যের অবস্থ। 
শোচনীয় হইয়। উঠে। এমন কি, দেয় রাজস্ব অনাদায় হেতু নবাব-সরকার 
হইতে কৈফিয়তনাম। চন্দ্রত্বীপে প্রেরিত হয়। রোগক্রিষ্ট চলচ্ছক্তিরহিত 
দেওয়ান বিপদে পড়িলেন। তাহার এবস্থিধ অবস্থা! দেখিয়! গুরু নারায়ণ 
চক্রবর্তী তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ নবাব-সরকারে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত 
হইলেন। তার পর অশেষ ক্রেশ ভোগ করিয়া! তথায় গমন পূর্বক 
চন্ত্রদ্বীপের রাজত্ব অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

রাজধানী হইতে নারায়ণের প্রত্যাগমনের পুর্ব্বেই আচার্য মহাশয় 
প্রাণত্যাগ করিলেন । নারায়ণের ঈদৃশ নিংস্বার্থ পরোপকার এবং তীক্ষ- 


১৯৪ বাকলা। 


বুদ্ধির পরিচয় পাইয় চন্দ্রদ্বীপের রাজ। অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাকে 
সব্বাংশে উপযুক্ত মনে করিয়া দেওয়ানপদে বরণ করিলেন। দেওয়ানী 
লাভ করিয়া নারায়ণ চক্রবন্তী সপরিবারে কাচরাপাড়া হইতে মাধব- 
পাশার সন্নিকটে রহমৎপুর গ্রামে স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করেন। রহমৎপুর, 
বরিশাল হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামটির প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর, 
অনতিপ্রশস্ত তিনটী খাল তিন দিক হইতে আসিয়া রহমৎপুরে সম্মিলিত 
হইয়াছে এবং গ্রামটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে । বর্তমানে 
এ তিন ভাগকে যথাক্রমে “উত্তরপাড়া” “পুর্ববপাড়া” এবং ্দক্ষিণপাড়া” 
বলা হইয়া থাকে | প্রাচীনকালে উত্তরপাড়া হুজুরী” এবং পশ্চিমপাড়া 
“গোশাসন” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হুজুরী প্রথমে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। 
রহম্ড আলি এবং পুর আলি নামক ছুই সহোদর এই স্থানের প্রথম 
অধিবাসী । তাহারা প্রবল পরাক্রাস্ত ছিল এবং দস্থ্যবৃত্তিই তাহাদের 
জীবিকানির্ববাহের প্রধান উপায় ছিল। চতুর্দিক লুণ্ঠন করিয়! লুষ্ঠিত 
দ্রব্যসমূহ তাহারা এই অরণ্য মধো রক্ষা করিত। “রাজ কন্দর্পনারায়ণের 
রাজত্বকালে এই দস্থ্যছ্বয় ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের 
যুক্তনাম ( রহম + পুর ) হইতেই এই গ্রামের নামোৎপত্তি হইয়াছে । 

ত্রিশ বুসর দেওয়ানী করিয়া নারায়ণ প্রীণত্যাগ করেন ঠাহার 
ছুই পুত্র, রখ্বুদেব ও রামদেব। পিতার মৃত্যুর পরে রছ্ুদেব উক্ত পদে 
অধিষ্ঠিত হ'ন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ; তাহার যত্বে নানা 
স্থানে সংস্ৃতি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বশুসরান্তে ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ 
এবং পারিতোধিক বিতরণ জন্য বাকল, বাঙ্গড়োরা, সোন্দারকুল, অরঙ্গপুর 
এবং সায়েস্তানগর এই পঞ্চ স্থান নির্বাচিত হয় । 

রঘুদেবের মৃত্যুর পরে তদীয় কনিষ্ঠ রামদেব উক্ত পদ লাভ করেন। 
তিনি প্রত্যহ রহমৎপুর হইতে পাল্কী আরোহণে রাজদরবারে গমন 
করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের তদশনীস্তন রাজা শিবনারায়ণ অত্যন্ত উচ্ছজ্খল- 
প্রকৃতি এবং বিলাসপরায়ণ ছিলেন। একদা রাজা! কোন কারণবশতঃ 
কাহাকেও সেই সময়ে ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিতে দ্বারপালগণকে 
নিবেধাজ্ঞ। দিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে রামদেব পাল্কী-বাহুনে 
দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, প্রহরিগণ বাহুকদিগকে বাধা দিল। কিন্তু 
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বাহকেরা তাহাদের নিষেধবাক্যে দৃক্পাত না করিয়া যেমনি প্রবেশোন্ুখ 
হইল, অমনি তাহারা পাল্কী লক্ষ্য করিয়া তরবারি নিক্ষেপ করিল । 
রামদেব নিদ্রাভিভূত ছিলেন। তরবারি তীহার বক্ষ€স্থল বিদীর্ণ করিল, 
তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রাজা এই সংবাদ অবগত হইয়া 
মন্্াহত হইলেন । নিজের অবিমৃষ্যকারিতার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম 
দেখিয়া! যারপরনাই অনুতাপ করিতে লাগিলেন । তিনি অবিলম্বে রঘুদেবের 
জ্যেপ্টপুত্র রামভপ্রকে দেওয়ানী প্রদান করিলেন । দেওয়ান রামভদ্রের যত 
রাজকীয় অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। তদানীন্তন প্রজাসমূহ 
অনেকেই গোরক্ষা করিয়া স্বীয় স্বীয় ভূমি কর্ষণ করিত । দেয় রাজস্ব রীতি- 
মত আদায় না হইলে তাহাদের গোরু ক্রোক করিয়া খাজানা! আদায় করা 
হইত । এই উপলক্ষে অনেকগুলি গোরু একত্র করা হইত, কাজেই গোরুগুলি 
সযত্বরক্ষিত হইত না। রামভদ্র এই অভাব দূর করিবার জন্য রহমৎপুরের 
পশ্চিমপাড় গোরল্ষার জন্য নির্দেশ করেন। এই সময় হইতেই উক্ত 
স্থানের নাম “গোশাসন” হইয়াছিল । গোরুগুলি অতি সুলভ মুল্যে বিক্রীত 
হইত বলিয়া রামভত্র সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য কবিতা প্রচলিত ছিল, যথা-- 
“তস্কাতে তিনটা গোরু, একটি তার ফাও, 
কেন যদি গোরু, রামভদ্্রকাছে যাও । 
সর্সরানী, সর্সরা'ণী, সর্সরাণী সর্, 
রাজমন্ত্রী বেচে গোরু শীত্র করি চল্‌ ॥৮ 
রামভদ্রের শেষ অবস্থায় রাজকীয় অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটে। 
তাহার মৃত্যুসময়ে দেয় রাজ্য সাত লক্ষ টাক বাকী পড়িয়াছিল। 
রামভদ্রের তিন পুত্র । তন্মধ্যে রামজীবনই সমধিক খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন । কথিত আছে যে, তিনি মাত্র ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে 
দেওয়ানী কাধ্যভার গ্রহণ করেন এবং স্বীয় প্রতিভা ও কার্যদক্ষতাগ্ডণে 
অল্লকাল মধ্যেই দেয় রাজস্ব সাত লক্ষ টাক নবাব-সরকারে দাখিল করেন । 
চন্দ্রত্বীপের তদানীস্তন রাজ। শিবনারায়ণের ম্বত্যুর অভ্ল্প দিন পরেই, 
তাহার জ্যোষ্টপুত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণণ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । 
তখন রাজ্যমধ্যে অরাজকত। উপস্থিত হুটন্দ ; কতিপয় স্বার্থপর কশ্মচারী 
শক্রুপক্ষে যোগদানকরতঃ গোপনে নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিল। 
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অবিলম্বে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে চন্দ্রত্বীপ খাসরাজ্যতূস্ত করার জন্য 
নবাব-সরকার হইতে এক পরওয়ান! দেওয়ান রামজীবনের নিকট প্রেরিত 
হয়। পরওয়ান। হস্তগত হইলে প্রভুভক্ত রামজীবন যারপরনাই চিন্তিত 
হ'ন। তিনি ক্ষণবিলম্ব না! করিয়া সকলের অজ্ঞাতে নবাব-দ্রবারে গমন 
করেন এবং আবেদন করেন যে, রাজা অরাজক নহে, শত্রুর যড়যন্তরজনিত 
অমূলক জনরব মাত্র । রাজা শিবনারায়ণের আর এক নাবালগ পুত্র 
বর্তমান। রাণী ছর্গাবতীই স্বীয় পুত্র “ছর্গাকুমার নামে রাজ্য শাসন 
করিতেছেন, নবাব যেন সেই নামেই রাজত্ব বহাল রাখিবার অনুমতি দেন । 
নবাব এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়। রামজীবনকেই রাজত্ব গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করেন । কিন্কু রামজীবন কিছুতেই তাহা স্বীকার করিলেন ন1। 
নবাব তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং রামজীবনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। 
রাণী হুর্গাবতী রামজীবনের এই জ্বলম্ত প্রভৃভক্তি ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার 
পরিচয় পাইয়া! পুরস্কারস্বরূপ রামজীবনের নিজ সম্পত্তির রাজন্য বহুল 
পরিমাণে হ্রাস করিয়! দেন এবং চন্দ্রদ্ীপের দেয় রাজস্বের সহিত তাহার 
রাঁজন্ব পুথকভাবে নবাব-সরকারে দাখিল করিবার অনুমতি প্রদান করেন । 

রহমৎপু'রের ভুম্যধিকারিগণের উদ্দারতা, মহত্ব, প্রসৃভক্তি এদ্দেশের 
ইতিহাসে একটী জ্বলন্ত দৃষ্টাস্ত। ইহার! ভূসম্পত্তি প্রাপ্তির পর হইতেই 
বন্ুবিধ লোকহিতকরকাধ্য করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন । 
কথিত আছে অস্মদ্দেশে ব্রাহ্মণকুলে এই বংশই সর্বাপেক্ষা সৎক্রিয়ান্বিত । 
ইহাদের পূর্বব গৌরব এখন আর নাই, তবে স্মতিটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে! 
ইহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, ভৈরব চক্রবর্তী, বৈকুগ্ 'চক্রবস্তী, 
বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, সারদাচরণ চক্রবর্তী, আনন্দমোহন চক্রবর্তীর নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1. 

লাখুটিয়ার রায়বংশ বঙ্গদেশের গৌরববদ্ধন করিয়া সর্ধ্বজ্র সর্ধ্বথা 
প্রখ্যাত হইয়াছে । মহামতি রামচন্দ্র খা, সব্বপ্রথমে বাখরগঞ্জ জিলায় 
এই বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী দেশ- 
সমুহের শাসনকর্তা ছিলেন ।- কালক্রমে তুরদৃষ্টনিবন্ধন' নবাবের রোষানলে 
পতিত হইয়! এই জিলার দক্ষিণ প্রান্তে একটা উপনিবেশ স্থাপন করেন । 
ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাহি জলক্সাথদেবের স্মরণার্থে এই স্থানের 
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নাম “পুরী” রাখিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাজ ইহারই সহায়তায় 
বঙ্গদেশ হইতে ক্ষেত্রে গমন ৫ সমর্থ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের 
প্রতিষ্ঠিত 'পুরী', বর্তমান পটুয়াখালীর অন্তর্গত বাউফল থানার অধীনে 
অবস্থিত | 


রামচন্দ্র খাএর সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা নিন্গে প্রদত্ত হইল । 
রামচল্জস খা 
রূপচন্দ্র বা চৌধুরী 
রা রায় চৌধুরী 
ঘনশ্যাম টা চৌধুরী 


| ূ 
রাধাকৃ্ণ রন চৌধুরী বলরাম রী চৌধুরী 


ূ ূ | ূ ঃ | | 
রামকিশ্োর রামখোপাল রাজচন্দ্র মাধবচন্দ্র কালাটাদ নিসা প্রতাপ 


কালীপ্রসন্ | | 
বরদাপ্রসন্ন শরচ্চন্দ্র 


শি 


[ | 
ভতবরঞ্জন মনোরঞ্জন ূ কিরণচন্দর 


| _ | ্‌ . 
৯ বিহারীলাল প্যারীলাল * ছয় কন্তা, ছে!ট নারি দেবী 


দেবকুমার | 1 
রর সতীশ মুখোপাধ্যায় + জ্যোতীশ মুখোপাধ্যায় £ 


০ ৪০ পা এও সভা ও 8 শর আন জানল আপার | প্রিিসসপস  ক আপ বা পাউপ হড িানা জা 


শ্রীক্মার নিউ টরাদা  জ্যাতীজকুযার ণা বা 


কি জা পপ ০৯ উজ ৭ পপ জীন | (৩৭০৭৪০৪৮৬৪৯ এপ বাপ রি পা এর পপ সপ শপ চে 


* ইচ্ছার তিন পুত্র ও ছিন কন্ঠ! লগ্নে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন; 

+ সিতিলিয্ান---ব্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর । 

1 ব্যারিষ্টার--হাইকোট । 

8 ইনি চিকিৎদ! শাস্ত্রে পারদর্শী হইবার 'জন্য অনুযুম পঞ্চদশ বর্ষ ইংলে অবস্থান চন 
এবং তথ! হইতে এব, বি, দি, এম, এল, আর, সিঃ পি, এল আর. সি, এস উপাধিতে ভূষিত ছইয়। 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 

শা ব্যারিষ্টার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। সঙ্গমে বাস টির 
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রামচন্দ্রের প্রপৌত্র ঘনশ্যাম রায় ধাত্রী কর্তৃক পুরী হইতে চন্দ্রদ্বীপের 
রাজধানী মাধবপাশায় নীত হু'ন। ততকালে দস্থ্যদের অমান্ষিক 
অত্যাচারে বাখরগঞ্জের দক্ষিণদ্িকস্থিত অনেক স্থান বিপর্যস্ত হইত, তাই 
পিতৃমাতৃহীন ঘনশ্যামকে রক্ষা করিবার জন্য মাতৃশ্বরূপা ন্েহময়ী ধাত্রী 
তাহাকে মাধবপাশায় লইয়া আসেন। রাজা অন্রসন্ধান পূর্বক শিশু 
ঘনশ্যামের বিখ্যাত বংশের পরিচয় পাইয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, 
এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভাহাকে ব্রহ্গোত্তরস্বরূপ যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি দিয়া 
লাখুটিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গ্রাম বরিশাল সহরের আড়াই ক্রোশ 
উন্তর-পশ্চিমে অবস্থিত । এখানে পুর্বে অসংখ্য টিয়া বা শুক পাখী বাস 
করিত বলিয়া এই গ্রাম লাখটিয়। ( লাখুটিয়া ) নামে কীর্তিত হইয়াছে । 

ঘনশ্যামের পৌত্র রাজচন্দ্র রায় চৌধুরী একজন অসাধারণ লোক 
ছিলেন । * ইনি পারস্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে স্রপগ্ডিত ছিলেন । জীবনের 
প্রারাস্তে স্বল্নকাল ইনি পুলিশবিভাগে কম্ম করেন: কিস্তু এই বিভাগের 
কার্ধ্য প্রণালীর প্রতি বিবিধ কারণে একান্ত বীতরাগ হইয়া কন্ম 
পরিত্যাগ পুর্ববক বরিশাল জজ-আদালতে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হ”ন। 
দৈবানু গ্রে এবং স্বীয় অনন্য-দাধারণ প্রতিভা প্রভাবে ইনি অতি অল্লপকাল 
মধোই প্রভৃত সম্পত্তির অধিপতি হইয়া অসংখ্য শুভ কন্মানুষ্ঠান দ্বারা 
সমগ্র পূর্বববঙ্গে স্বীয় পুণা-নাম চিরস্মরণীয় রাখিয়া গিয়াছেন। শাস্সে 
মানবের ত্রিবিধ খণ নির্দিষ্ট আছে, দেবখণ, খধষিঝণ, এবং পিতৃখখণ । 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষ শান্জ্রবিহিত যাবতীয় কর্তব্য 
অনাবিল ও একাগ্রনিষ্টার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া, উক্ত ত্রিবিধ 'খণ 
হইতেই মুক্তিলাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ছুঃস্থ ও নিঃসহায় 
ব্ক্তিগণের ছঃখবিমোচনের জন্য অকাতরে ও মুক্তহস্তে ইনি দান 
করিতেন। বাখরগঞ্জ জিলার জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা বিধান- 
কল্লে ইনি বরিশাল সহর হইতে লাখুটিয়া গ্রামের প্রাস্তবাহী নদী পধ্যস্ত 
ন্প্রশস্ত পথ ও খাল, প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া! গিয়াছেন। হিন্দ 
ধর্মানুমোদিত সামাজিক ক্রিয়াদি দ্বারা হিন্দুপমাজে বিশেষ খ্যাতি ও 
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প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । ইহার স্বোপাজ্জিত অর্থে লাখুটিয়ায় যে রাঁজ- 
প্রাসাদতুল্য ভবন নির্মিত হয় এবং লাখুটিয়ার চতুষ্পার্্ববন্তী বিভিন্ন গ্রামস্থ 
অধিবাসিগণের জলকষ্ট নিবারণার্থ যে সকল তড়াগ খনিত হয়, তাহ 
পুর্বববঙ্গের,_বিশেষতঃ এই জিলার পরম গৌরবের বিষয়। ভ্ানে, কন্মে 
ও চিন্তায়, এরূপ স্ুসঙ্গত ও সামগ্রস্তপূর্ণ জীবন এ সংসারে ছুর্লভ | 

রাজচন্দ্র রায় চৌধুরীর সব্বজ্যেষ্ট পুত্র রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী । 
যৌবনারস্তেই ইহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং সেই সময় হইতেই ধৈর্য্য, 
নিপুণতা ও যোগ্যতার সহিত ইনি পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবদ্ধন 
করিয়াছিলেন। ইনি পারস্য, সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎ্পন্ন ছিলেন। 
বাখরগঞ্জ জিলায় লোক-মত সংগঠনের ও সব্ববিধ অভাব দূরীকরণের শিমিত্ত 
ইনি বরিশাল সহরে জনসাধারণের সভা 0১9০010165, 2১১০০1৭101১) প্রতিচিত 
করেন। সমগ্র বঙ্গদেণে যতগুলি সভাসমিতি মাছে, প্রায় সকল গুলির 
সহিতই ইনি সহানুভূতির সহিত যোগদান করিতেন। কতিপয় বৎসর 
ইনি বরিশাল ডি্রিক্টবোডের ভাইস্‌ চেয়ারম্যান (৮1০০ ০1911707719) পদে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশবাসীর বিবিধ উপকার করিয়াছেন; জনসমূহের 
জলপথে গমনাগমনের অন্ত্রবিধা নিবারণ করিবার জন্য ইনি নিজ অর্থে 
বরিশাল হইতে পটুয়াখালী পর্যন্ত “ভারত-কুম্থুম” ও “চার-কুম্থম” নামক 
ছুইখানি ্রীমার চালাইতেন। ইহার সরল ও উদার ব্যবহারে, পরম শত্রুর 
মনেও ইন্থার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইত। দরিদ্রের প্রতি দয়া, 
আর্তের প্রতি অনুকম্প, আশ্রিতের প্রতি বাৎসল্য, ধর্মের প্রতি নির্বিবকার 
আসক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি অচপল অনুরাগ ও অবিচলিত বিশ্বাস প্রভৃতি 
লোক-ছুর্লভ সব্গুণ-ভূষণে ইহার জীবন অলঙ্কত ছিল। 

রাখালচন্দ্রের একমাত্র পুত্র দেবকুমার রায় চৌধুরী ১২৯২ সালের 
১১ই মাঘ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক, 
এবং সাহিত্য জগতে একজন স্থুকবি বলিয়া! বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া- 
ছেন। ইহার “অরুণ”, “প্রভাতী”, “মাধুরী” প্রভৃতি গীতিকাব্য আমাদের 
সাহিত্য-জগতের গৌরবস্বরূপ। ইনি সাহিত্য ও সাহিত্যসেবিগণের একজন 
প্রধান উৎসাহদাতা। আমরা আশা করি, নবীন কৰি স্বীয় প্রতিভাবলে 
একদিন কবিবর রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হইতে পারিবেন। 


২০৫ বাকজা। 1 


রাজচক্দ্রের মধ্যম পুত্র বিহারীলাল রায় চৌধুরী । বরিশাল ডিস্রিক্টু ও 
লোকালবোর্ডের সদস্য এবং মিউনিসিপালিটীর ভাইস্‌ চেয়ারম্যান হইয়। 
ঈনিও দেশের অনেক শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন । স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় 
পিতার ন্থৃতিরক্ষার্থ, হঁহারই অধ্যবসায় ও যত্বে বরিশাল সহরে “রাজচন্দ্র 
কলেজ” সংস্থাপিত হয় । বরিশাল জিলায় ইহাইি সর্বপ্রথম শিক্ষান্ুষ্ঠাল। 
এইব্রপ প্রথম শ্রেণীর উচ্চ বিগ্যালয় সংস্থাপন ও পরিচালন করিতে ইহার 
বছসহত্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে । 

রাজচক্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীলাল রায় চৌধুরী ; সাধারণতঃ ইনি পি, 
এল, রায় নামে খ্যাত। বাল্যবয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হয এবং তশুপর 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তন্বাবধানে থাকিয়া ইনি বন্ধিত হ'ন। প্রথমতঃ কলিকাতা 
সেপ্টজেভিয়ার্স কলেজে মধ্যয়ন করিয়া ইনি ১৮৭৪ খুষ্টান্দে ইংলগ্ডে যাত্রা 
করেন। তথায় কেন্তিজের “ডনিং কলেজে কয়েক ব€সর অধ্যয়ন করিয়া 
কুতবিদ্য হন, পরে ১৮৮০ খ্ুষ্টাব্দে সবিশেষ যোগ্যতার সহিত ব্যারিষ্টারী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতা 
হাইকোর্টে বারিষ্টারী-ব্যবসায়ে অতি অল্লকালমধ্যেই ইনি অসাধারণ প্রতিষ্ঠা- 
লাভ করেন। বাখরগঞ্জ জিলার অধিবাসিগণের মধ্যে ইনিই সব্বপ্রথম 
বিলাত যাত্র। করিয়াছিলেন । বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর কতিপয় 
বুসরের মধো আইন ব্যবসায়ে পরম যশস্বী হইয়া! উঠিলে, গবর্ণমেপ্ট 
ইহাকে হাইকোর্টের “লিগাঁল রিমেম্বণন্স” পদে নির্বাচিত করেন । ইতি- 
পুর্বেব আর কোনও ভারতবাসী এই গুরুতর দারিত্বপুর্ণ ও একাস্ত সম্মানিত 
উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন নাই । মিঃ রায়, কয়েক বসর এই কাধ্য 
সম্যক যোগাতার সহিত সম্পাদন করেন ; কিন্তু আর্থিক ক্ষতিনিবন্ধন 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে খগবর্ণমেণ্ট 
ইহাকে, হঁহার কম্মদক্ষতার জন্য, প্রভূত প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান 
করিয়াছিলেন । ইহার সাধু চরিত্র, সরল ব্যবহার ও অপুর্ব সত্যনিষ্ঠা, 
ইহার জীবনকে গৌরব-প্রভা-মণ্ডিত করিয়া রাখিন্নাছে। 


শপ | পি গ সপ ও পিস 
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২। গ্রেদ-বন্দর | 


প্রেদ্-বন্দর, কীর্তনখোলা নদীর তীরবর্তী চন্দ্রদ্বীপের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 
অংশ। বর্তমান বরিশাল বন্দর লইয়াই এই গ্রে” অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরগণার 
স্ষ্টি হইয়াছে | * 


মেজর রেনেল্‌ কৃত মানচিত্রদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তাহার সময়েই 
বরিশাল এতদ্দেশের একটী প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । 
বস্তুতঃ নবাবী আমলেই বরিশাল বন্দরের ভাবী সমৃদ্ধির স্চনা আরম্ত 
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২০২ বাকলা! 


১৮০১ খুঃ অন্দে উইন্টেল (8. 109০) সাহেব বাখরগঞ্জ হইতে 
বরিশালে স্থানীয় রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন ; এই সময়েই গ্রেদ-বন্দর 
স্থ্ট হয়। এই গ্রেদের যাবতীয় ভূমি লইয়! “হরি রাধানাথ দাস নামক 
তালুক গঠিত হইয়াছে । এই তালুক যথেষ্ট লাভজনক, ইহার সরকারী 
রাজস্ব ৫৩।/৪ পাই মাত্র । বরিশালের আদালত, কলেক্টরী, গীর্জা প্রভৃতি 
এই তালুকে অবস্থিত। রেনেলের সময়ে বরিশালের সীমা শুধু জেলখানা 
নদীর দক্ষিণ পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু বর্তমান সময়ে বরিশাল, গ্রেদ- 
বন্দরের সীম! অতিক্রম করিয়। বগুরা, আমানতগঞ্জ, আলেকান্দা, কাউনিয়া 
এবং কাশীপুর পধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছে । ইহার প্রাস্ত দ্বিয়া সরিছর! 
কীর্তভনখোল! কুলকুলনাদে বহিয়া চলিয়াছে। এই নদীর তটদেশ অতি 
মনোরম। কলিকাতার ই্রাগুরোডের মত প্রশস্ত একটী রাস্তা জন- 
কোলাহল বক্ষে লইয়! প্রকৃতির অসীম সৌন্দযধ্যের মধ্যে আপনাকে 
হারাইয়। ফেলিয়াছে। এই পথটার দুই পার্থ মারি সারি ঝাউ গাছ এবং 
শিকরসিক্ত মন্দ পবন ইহাকে সর্বদা জিগ্ধ রাখিয়াছে। নদীর স্ফীতবক্ষ 
স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া বালারুণ যখন প্রভাতাকাশে উদিত হয়, কূলে 
বৃক্ষশাখাস্থিত অগণিত পাখীকলরবে সমগ্র সহরটা যখন নিব্রাবেশ হইতে 
উদিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়, বিশাল গ্তীধারগুলি যখন 
আপনাদের বিশাল বপু ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতে করিতে নদীর গলায় 
অসংখ্য উন্মিমাল! পরাইয়া৷ চলিতে থাকে, তখন মনে হয় যেন সৌন্দধ্য- 
ভার প্রপীড়িত। প্রকৃতিরাণী, আপনার অপরিসীম সৌন্দর্য্যের কিয়দংশ 
সেখানে ঢালিয়া রাখিয়াছেন। | 

সমগ্র বঙ্গদেশে বরিশাল একটী প্রধান গ্রীমার ষ্টেসন। ঢাকা, নারায়ণ- 
গঞ্জ, কাছার, নোয়াখালী, খুলনা, কলিকাতা প্রভৃতি যাবতীর স্থানের 
ছীমার প্রত্যহই এখানকার পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লইয়া থাকে । 

বর্তমান বরিশাল, নিকটস্থ গ্রামগুলি লইয়া বন্ধিতায়তন হইয়াছে। 
ইহার বিস্তৃতি প্রায় ছয় বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার। 
এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিনশ্রেণীর লোকের বাস 
সহরটীর মধ্যে বিভিন্ন র্মাবলম্বিদের জন্য মন্দির, মস্জিদ ও শীর্! 
প্রতিষ্টিত রহিয়াছে । 


পরগণা- বোজ রগউমেদপুর । হত 


৩। বোজরগউমেদপুর । 

বর্তমান সময়ে বাখরগঞ্জে এই পরগণা যেরূপ বিস্তত, তজরপ লাভ- 
জনক। ইহার বিস্তৃতি প্রায় সমুদ্র পধ্যন্ত, এবং প্রায় সমুদয় ভূখণ্ডই 
শস্তশালিনী । 

মোগলরাজত্বসময়ে ইহার অধিকাংশ স্থান নিবিড় অরণ্যানীতে 
পরিণত ছিল । ভীষণ শ্বাপদকুল ভীমগঞ্জনে দিগ্দিগন্ত কম্পিত করিয়া, 
দিবাভাগেই শিকারানুসন্ধানে নির্ভয়ে বিচরণ করিত । আইন-ই-আকবরি 
গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পরগণা “সরকার বাজুহা” অর্ধাৎ 
সংরক্ষিত বন ছিল। এই স্থান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি ছেদিত 
হইয়। দিল্লীতে রাজসরকারে প্রেরিত হইত । কখন কখনও বা সাধারণের 
নিকট বিক্রীত হইত, এবং বিক্রয়লন্ধ অর্থ রাজকোষে প্রেরিত হইত । 
তৎকালে সরকার বাজুহ1! মহালে বিলক্ষণ লাভ ছিল। বর্তমানে ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্ট, সংরক্ষিত বনের (২০5,7৮6 170759) জন্য যে সমস্ত আইন 
বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সময়েও এইরূপ বিশেষ কোন আইন প্রচলি'ত 
ছিল বলিয়া মনে হয়। 

সম্রাট উরঙ্গজেবের রাজন্ধলসময়ে ১৬৬৪ খুঃ অক্দে সায়েস্ত। খ। বঙ্গ দেশের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হ'ন। তিনি তের বসর যাব এই দেশে ছিলেন।* 
ঠাহার সময়ে নিয়বঙ্গের অনেক জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কৃত হইয়া! লোকালয়ে 
পরিণত হইয়াছিল। সায়েস্ত। খা যে কেবল রাজ্যশাসন করিবার জন্যই 
আসিয়াছিলেন তাহা নহে, রাজ্যশাসনের সহিত মগ ও পর্তুগীজ 
দন্ুগণের উৎ্পীড়ন হইতে রাজত্বরক্ষণবিষয়ে তাহাকে বিশেষ যত ও 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । এই সমস্ত দন্থ্যদিগকে দমন করিবার জন্য 
তিনি কখন ব! ঢাকা, কখনও ব! চট্টগ্রাম থাকিতেন। সেই সময়ে 
দুর্দান্ত দস্যুদের অত্যাচারে এই দেশের নিরীহ অধিবাসিগণ যারপরনাই 
নিগৃহীত হইতেছিল। এই অত্যাচার-কাহিনী সায়েস্ত। খার কর্ণ গোচর হইলে, 
তিনি স্বীয় পুত্র বোজরগউমেদ খাকে বহুসংখ্যক সৈনাসহ এদেশে প্রেরণ 
করেন। ণ* বেজরগউমেদ খা এই কার্ধ্য নির্ববাহার্থ কয়েক বৎসর এদেশে 


সপে পিপল এ কচ! 


* সার়েস্তা খ"। ১৬৮০ ১৬৮০ খ টানে দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশের র শসনবন্তা টা নিষুক্ত হুইক়াছিলেন। 
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০৪ বাকল । 


ছিলেন। তাহার অক্রান্ত পরিশ্রমে ও উৎসাহে এই দেশের অনেক 
জঙ্গলাহ্কীণ স্থান ,পরিষ্কত হইয়া মানববসতিতে পরিণত হইয়াছিল 
বলয়! তাহারই নামানুসারে এই পরগণার নাম হইয়াছে। 

বোজরগউমেদ খা কিছুদিন নানাস্থানে খগ্ুযুদ্ধ করিয়া দস্থ্যদিগকে 
এই দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। কিন্তু পুনরায় নববলে বলীয়ান ও 
দলবদ্ধ হইয়। দন্থ্যগণ দ্বিগুণতেজে এই দেশবাসগণের উপর অমানুষিক 
অত্যাচার আরম্ভ করে । তখন বোজরগউমেদ খা, ঢাকায় পিতৃমীপে এই 
ংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তথা হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য আনাইয়। 
“গোলাবাড়ী” নামক স্থানে ছাউনী করিলেন। তারপর ক্রমাগত কয়েকটা 
খগুযুদ্ধে দস্থযগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে 
বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোলাবাড়ী বর্তমান বাখরগঞ্জ 
ফ্টেসনের নিকটবন্তী। এই স্থানে এখনও অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ, *% 
রাজবত্মের চিহ্ন প্রভৃতি বন্তমান আছে। 

লৌোকহিতকর কাধ্য করিয়াও বোজরগউমেদ, খা! যশন্বা হহতে 
পারেন নাই, বরং কলঙ্ক-কালিমায় তাহার যশোরাশি মলিন হইয়াছিল । 
পাশ্চাত্য এতিহাসিকগণ বলেন যে, যে 'সমস্ত ইন্দ্রিযদধোষে মুসলমান- 
নবাবগণ কলঙ্কিত, বোজরগউমেদ খাও সেই দোষে কলঙ্কিত ছিলেন । ৭" 
তাহার পৈশাচিক বাবহারে ধনী হইতে দীন দরিদ্র পধ্যস্ত কেহই অব্যাহতি 
'পায় নাই। পুত্রের এবন্বিধ কুক্রিয়। সায়েস্তা খার কর্ণ গোচর হইলে, 
তিনি পুত্রকে অবিলম্বে ঢাকার আসিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং 
তৎস্থলে অন্য কণ্্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন । 

ইহার কিছুদিন পরে এই পরগণ। সম্পূর্ণরূপে আগাবাখরের হস্তগত 
হয়। আগাবাখর খা ধ্ এই পরগণাস্থিত যাবতীয় নিমকের কারখানার 
উপর এক প্রকার নূতন কর স্থাপন করতঃ অধিবাসিগণের বন্ছ কষ্টোপার্জ্িত 
শহ্যপালিনী ছ্‌মি নারি কাড়িয়া' লইতে লাগিলেন। কতক জমি 
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“ কিছুদিন হইল ডজল পরিফার করিবার সময়ে এইন্বানে বল্মীক মধ্যে ছটা ২ প্রস্তর সন্ত 
পাওয়া গিয়াছে। 

৫ 8019%165 11166 ৮7৮ 01 13606712771 01০ 159 1901510101098781)075 01 105 09%5, 

₹ প্রানীন তন্থ-সংগ্রহাধ্যায়। ৮৬--৮৮ পৃষ্ঠ! জষ্টহ) । 


শশা নস পা কর ৮ 


পরুগণ' বোজরগউমেদপুর । ২০৫ 


অন্তায়রূপে কর বৃদ্ধি করিয়। প্রজাগণকে ভোগ করিতে দিলেন, কতক বা 
স্বীয় অনুচরবর্গকে বিনামুল্যে বিলাইয়া দ্রিলেন। ইহার ফলে দেশে 
হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেক দরিদ্র অধিবাসী ঘরবাড়ী ছাড়িয়। 
অন্যত্র পলায়ন করিল। কেবল যে ভূমি গ্রহণ করিয়াই আগাবাখর ক্ষান্ত 
হইলেন, তাহা নহে, হতভাগ্য অধিবাসিগণের অনেক সুন্দরী যুবতী 
তাহার এবং তাহার পুত্রের বিলাস-বাসনার সামগ্রী হইতে লাগিল। 

পাপিঙ্গ আগাবাখরের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনাতীত ; কিন্তু এই ছুরাচার 
এবং তৎপুত্র মহাপাপিষ্ঠ আগাসাদক এই পরগণাস্থিত একজন সস্ত্বাস্ত 
ভূম্যধিকারীর যে প্রকার সব্বনাশ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে 
গেলেও হ্ৃৎকম্প উপস্ফিত হয়! আমরা সেই ঘটনা'টী উল্লেখ করিতেছি । 

বোজরগউমেদপুর যখন জঙ্গশাকীর্, তখন দয়াল চৌধুরী নামক 
জনৈক ব্যক্তি শ্বাপদগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এই স্থানে বাসস্থান স্থাপন 
করেন। নবাব মুরশিদকুলী খা তখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে 
আরূঢ় ছিলেন। দয়াল চৌধুরী নবাব-নাজিমের নিকট হইতে রীতিমত 
ফরমান গ্রহণ করিয়। জঙ্গলাবাদে প্রবৃত্ত হন । বহুদিনে, বনুঅর্থব্যয়ে এবং 
ব্যাস্র-নিহত-নরশোণিতে ভূমি রঞ্জিত করিয়া দয়াল চৌধুরী কতকট' 
স্থান পরিফার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | 

যখন আগাবাখর সদলবলে বোজরগউমেদপুর অধিকার করিতে 
আসিলেন, দয়ালচৌধুরী নানা প্রকার উপটৌকনমহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। আগাবাখর পুর্বব হইতেই দয়াল চৌধুরীর কথা শুনিয়াছিলেন, 
এবং তাহারই অদম্য অধ্যবসায়ে ও যত্বে যে উক্তস্থানে জনসমাবেশ হইয়াছে, 
তাহাও জানিতেন। বিশেষতঃ দয়াল চৌধুরী যে একজন ক্ষমতাপন্ন 
ব্যক্তি, তাহাও আগাবাখরের অবিদিত ছিলনা । 

খলপ্রকৃতি একজাতীয় মানুষ আছে, পরের ক্ষতি করাই যেন তাহাদের 
জীবনের এক মহাব্রত ; তারপর যদি ক্ষমতা প্রাপ্ত কেহ এই প্রকৃতির লোক 
হন, তবে যে কত অনর্থ, অত্যাচার, অবিচার হয়, তাহার সংখ্যা কর! বায় 
না। আগাবাখর এবং তৎপুত্র আগাসাদক এই প্রকৃতির মানুষ। দয়াল- 
চৌধুরীর প্রভুত্ব এবং সম্মান কিসে খর্ব হইবে, ইহাই তখন তাহাদের 
লক্ষ্য হইল। কি উপায়ে দয়াল চৌধুরীর সর্বনাশ হইবে, দিবারাত্র 


২০৬ বাকলা। 


পারিবদগণসহ এই পরামর্শ হইতে লাগিল । নিরীহ দয়াল প্রায়ই আসিয়! 
দেখাসাক্ষাৎ করিতেন । 
এদিকে আগাবাখর ও আগাসাদকের দৌরাত্ম্যে হিন্দ্-সুসলমান প্রজা 
গণের সর্বনাশ উপস্থিত হুইল। জাতিগপ্রাণরক্ষার্থে অনেকে সপরিবারে 
পলায়ন করিতে লাগিল । বোজরগউমেদপুরের ঘরে ঘরে তুমুল আর্তনাদ 
উপস্থিত হইল । আগাবাখর ও তীহার পুত্র যেন ক্ষুদ্র নবাব, কাহারও 
সুন্দরী কন্থ্া, ভগ্মী অথবা স্ত্রী তাহাদের ইচ্ছামত উপস্থিত না করিলে, 
প্রজার কাধে মাথা থাকিত না। ঘরবাড়ী অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিয়। 
ছুরাত্মাদের পিশাচ অনুচরবর্গ রোরুস্মান। যুবতীগণকে ধরিয়া আনিত। 
দয়াল চৌধুরীর একটী সুন্দরী যুবতী কন্ঠ! ছিল, আগাসাদক তাহ! 
টের পাইয়া, তাহার পাপযজ্ছে ইঙ্ধনম্বরূপ তাহাকে আহ্বান করিলেন। 
দয়াল চৌধুরীর মন্তকে যেন বজ্বাঘাত হইল । তিনি একদিন অতি বিনীত- 
ভাবে মর্মব্যথা আগাসাদককে জানাইলেন। তাহার প্রার্থন। ত অগ্রাহ্য 
হইল, অধিকন্তু জনৈক পারিষদ ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত বলিল যে, প্রজার কন্যা 
জমিদারের অঙ্কশায়িনী হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এহেন ঘ্বৃণিত 
উক্তি শ্রবণ করিয়! দয়াল চৌধুরীর হৃদয়ে যুগপৎ স্বণা ও ছুর্দমনীয় ক্রোধের 
উদয় হইল। মনে মনেস্থির করিলেন যে, প্রাণ দিয়া কুলসম্মান রক্ষা 
করিবেন। তিনি কোন প্রত্যুন্তর না! দিয়। নীরবে চলিয়া! আনিলেন। 
অপরাহ্কে কতিপয় ফৌজ দয়াল চৌধুরীর কন্ঠাকে লইতে আসিলে, 
তিনি তাহাদের প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন । আগাসাদক আবার 
লোক পাঠাইলেন, তাহারাও পুর্ববদশা প্রাপ্ত হইল । দয়াল চৌধুরী যেরূপ 
সম্মানিত, তন্রপ ত?হার ধনবল ও জনবলও ছিল । কিন্তু তিনি ইহা নিশ্চয় 
বুঝিয়াছিলেন যে, যখন আগাসাদকের ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজপুরুষের সহিত 
বিরোধ ঘটিয়াছে, তখন সপরিবারে অন্থত্র গমন ন। করিলে, পরিত্রাণের 
আর উপায় নাই। কাজেই তিনি পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
এদিকে পাপাস্মা আগাসাদক, পিতার সহিত যুক্তি করিয়া নবাব- 
নাজিমের নিকট এই মন্দ সংবাদ পাঠাইলেন যে, রোজরগউমেদপুরে দয়াল 
চৌধুরী নামক একজন তালুকদার চি হইস্সাছে ; ভাহাকে দমন করিতে 
কতক ফৌজ আবন্তাক 1 
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সামান্য একটা তালুকদার, বঙ্গ-বিহার-উড়িস্যার নবাবের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইতে পারে কিনা, নবাব তাহা তদন্ত করিলেন না; তিনি 
প্রার্থনানুসারে ফৌজ প্রদান করিলেন। অতি সত্বর সৈন্য আসিয়া দয়ালের 
পলায়নপথ রুদ্ধ করিল। দয়াল চৌধুরী তখন পরিবারবর্গকে উপস্থিত 
বিপদের কথ! জানাইয়া বলিলেন যে, তাহার স্ত্রী, কন্টা, পুত্রবধূ প্রভৃতি 
মুসলমানের করম্পুষ্ট হইবার পূর্বেই যেন ইহলোক পরিত্যাগ করে। এই 
বলিয়া তিনি, আগতপ্রায় নবাব সেম্যকে বাধা দিতে অমিতবলশালী কয়েক 
জন অন্ুুচরসহ সশস্ত্রে ধাবমান হইলেন । 

এদিকে দয়াল চৌধুরীর পরিবারস্থ সমস্ত স্ত্রীলোক, বালকবালিকাসহ 
অস্তঃপুরস্থ দীঘিকাবক্ষে একখানি নৌকায় সমস্ত দরজ। বন্ধ করিয়া! অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। দয়াল চৌধুরী, যুক্ততরবারিহস্তে মুষ্টিমেয় সঙ্গী 
লইয়। নবাবের অসীম সেনাতরঙ্গে ঝাপ দ্িলেন। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালী 
জাতি ভীরু এবং ছূর্ববল বলিয়! যে প্রকার উপহাসাস্পদ হইয়াছেন, আমর! 
যে সময়ের কথা লিখ্িতেছি, তৎকালে বাঙ্গালীর বান্থতে বল ছিল, তাঁহাদের 
তরবারিতে অনেক শিক্ষিত সৈন্যের মুণ্ড স্বন্ধচ্যুত হইত, তাহাদের 
রণোল্লাসজনিত সিংহনাদে শক্রহৃদয় কম্পিত হইত। তগ্কালে বঙ্গবীরগণ 
যে প্রকার অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রীণত্যাগ করিতেন, বঙ্গকুললল্্মীরাও 
তত্রপ হাসিতে হাসিতে স্বামীপুত্রের অনুগামিনী হইতেন। 

কিছুকাল অস্কুরপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া দয়াল চৌধুরী ও তৎসঙ্গিগণ 
বীরগতি লাভ করিলেন; জনৈক মুসলমান সৈনিক তাহার ছিন্ন মস্তক বর্শায় 
বিদ্ধ করতঃ উচ্চ করিয়া ধরিল। সেই মুহূর্তে সরসীবক্ষোপরি ভাসমান 
নৌকার তলদেশ ছিদ্র কর। হইল । বেগে জলরাশি নৌকার মধ্যে প্রবেশ 
করিল এবং অনতিবিলম্ছে সব ফুরাইয়া গেল। 

দয়াল ও তাহার পরিবারবর্গ ধশ্মরক্ষার্থ যেরূপ অসম সাহসের 
পরিচয় দিয়াছেন, তীহাদের নাম ও কীর্তি, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে 
কোন উল্লেখ না থাকিলেও, অমরধামে পরমধর্্ময়ের পুতসিংহাসনতলে 
আগ্নেয়াক্ষরে চিরকাল খোঁদিত রহিবে। 

দয়াল চৌধুরীর বিস্তীর্ণ বাড়ী এখন জঙ্গলাকীর্প। এখনও স্থানে স্ানে 
ইষ্টকাদি দেখা! যায়। যে দ্বীঘীতে দয়ালের পরিবারবর্গ আত্মসমর্পণ 


২০৮ বাকল । 


করিয়াছিলেন, ভাহা অগ্ঠাপি বর্তমান, তবে এখন. প্রায় সমভূমি হইয়াছে । 
স্থানীয় লোকে এখনও উহাকে “দয়ালের 'দীঘী বলিয়া থাকে । এই 
পরগণার অন্তর্গত সরমহল গ্রামে “জগানন্দের দীঘী” নামে এইরূপ আর 
একটা প্রাচীন দীঘী দ্ষ্ট হয়। জগানন্দের সন্বন্ধেও পুর্বোক্তরূপ কাহিনী 
স্থানীয় লোকমুখে শুনা যায়। জগানন্দের দীঘীর পার্খেই *“ঝিন্ুুইর 
পুক্ষরিণী” নামে আর একটা দীঘিক1 আছে । প্রবাদ যে, এই দীঘী ঝিনুক 
দ্বারা খনিত হইয়াছিল। উক্ত দীর্থিকাগুলি সরমহলের সেনবংশের 
স্বত্বাধীনে আছে। সম্ভবতঃ সরোবরের আধিক্য বশতঃই এই অঞ্চল 
“সরমহল” নামে অভিহিত হইয়াছে । সরমহলের সেনবংশ এই 
পরগণার প্রসিদ্ধ তালুকদার। এই বংশের আদি পুরুষ মদনগোপাল 
সেন, * মহারাজ রাজবল্ভের নিকট সরমহল তালুক প্রাপ্ধু হইয়া নলচিড। 
হইতে এস্থানে আগমন করেন। 

দয়াল চৌধুরীর মৃত্যুর পর জয়োন্মন্ত আগাবাখর খার ভীষণ পাপআ্োত 
অবাধে বদ্ধিত হইতে লাগিল । দয়ালের ন্যায় শক্তিশালী বীরপুরুষের 
লোমভর্ষণকর পরিণাম ভাবিয়া নিরুপায় অধিবাসিগণ নিঃশব্দে এই 
পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল । মগাবাখরের হ্যায় ক্ষমতাশালী 
দুর্দান্ত রাজপুরুষের বিরুদ্ধে, মুর্শিদাবাদ নবাব-নাজিমের নিকট অভিযোগ 
উপস্থিত করা, তাহাদের মত ছুর্ববল দরিদ্রের একেবারেই সাধ্যাতীত 


শিস 


মদন্গে পাল দেন । 
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পরগণ। -বোজরপভমেদপুর ২০৯ 


ছিল। কেবলমাত্র তাহারা গলদআগলোচনে সব্বসুখছুঃখনিয়ন্তা জগদীশ্বর 
সমীপে তাহাদের কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। 

আর্তের করুণ ক্রন্দন করুণাময়ের শ্রীচরণে পৌছিল। অত্যন্লকাল 
মধ্যেই ছরাতা7া আগাবাখরের পাপজীবনের যবনিকা পতন হইল। 
অত্যাচার-পীড়িত জীবন্ম ত অধিবাসিগণ হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। 

আগাবাখরের শাসনাধীনে এই পরগণ! তৎকর্তৃক ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। 
নিমকমহাল নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া তিনি অন্ত মহালের শাসনভার 
তৎপুত্র আগাসাদকের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। পিতাপুত্র কেহই 
এক কপর্দকও মুর্শিদাবাদে অথব। ঢাকায় প্রেরণ করেন নাই : সুতরাং 
ধৃত হইয়া! রাজধানীতে নীত হইলেন। পরে তাহাদের অদৃষ্টে যাহা 
ঘটিয়াছিল তাহ পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । 

আগাবাখর এবং তৎ্পুত্র আগাসাদক নিহত হইলে, তাহাদের অধিকৃত 
ভূসম্পন্তি সমস্তই মহারাজ রাজবল্লভের হস্তগত হয়। রাজবল্লভ এই দেশ- 
বাসী না হইলেও, আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সেই সময়ে ভাহার 
সহিত অন্মদ্দেশের যথেষ্ট ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল; স্থতরাং তাহার সংক্ষিপগ্তজীবনীা 
যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিব । * 

কোন সালে যে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে 
পারি নাই। তবে রাজনৈতিক ইতিহাস পধ্যালোচনা করিলে দেখা যায় 
যে, তিনি নবাৰ আলিবদ্দি খার সমকালীন হইলেও বয়ঃকনিষ্ঠ ; কারণ 
আলিবদ্দি খার জ্যেষ্ঠ জামাতা নিবাইস মহম্মদ যখন ঢাকার স্ববেদার ছিলেন, 
রাজা রাজবল্পভও সেই সময়ে তদধীনে নায়েব ছিলেন । এই হিসাবে 
ধরিতে গেলে রাজবল্লভের জন্মকাল ১৭০৭ হুইতে ১৭১০ খ্ুষ্টাব্ধের মধ্যে 
অনুমান কর! যাইতে পারে । 

রাজবল্পভের পিতার নাম কৃঞ্ণচজীবন মজুমদার, ইনি ধশ্বস্তরিগোত্রীয় 
বৈচ্যবংশসম্ভূত ; বিক্রমপুর পরগণায় ইহার পৈতৃক বাসস্থান । কৃষ্ণজীবনের 
চারি পুত্র ; রাজবল্পভ পিতার নি সম্তান । বলি ফৎকিঞ্চিশ 


০০০ চা 
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ক * যহারাজ রাজবলভের বিস্তৃত জীবনচন্রিত বসু জন্গসন্ধান করিয়াও সশ্রহীত হয় নাই । সাহার 
বংশধরগণ্রে যধ্যে অদেফেই গশিক্িত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহায়াও এবিষয়ে বিশেষ কিছুই জাত 
নহেন। 


প্‌ 


২১ বাকল! । 


ভূসম্পত্তি ছিল, তদ্দারাই গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে নির্বাহ হইত। তাহার 
অপর তিন পুত্রীপেক্ষী রাজবল্লভই বাল্যবরূসে অত্যন্ত উচ্ছঙ্খলপ্রকৃতি 
ছিলেন, লেখাপড়ায় তাহার আদৌ যদ ছিল নাঁ। তিনি সমবয়সিগণের 
সহিত সর্বদা খেল৷ করিয়া বেড়াইতেন, সময়ে সময়ে নানারূপ দৌবাত্ম্যও 
করিতেন। তীাহার এইরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া কুঞ্চজীৰবন একদিন তাঁহাকে 
যথেষ্ট ভন! করিলেন । রাজবল্লভ পিতৃশাসনে নিতান্ত ক্ষুপ্জ হইলেন, নিজ 
জীবনের প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। গোপনে আত্মহত্যামানসে ছিনি 
সেই দিনই নিশীথসময়ে অদূরবন্তী কোন এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। 
আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক সন্াসী তৎসমীপে 
উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে এই মহাপাপ হইতে বিরত থাকিতে পুনঃ 
পুনঃ অনুরোধ করিলেন। রাজবল্পভ চপলস্বভাবস্ত্লভ সংকল্প পরিত্যাগ 
পূর্বক সন্াসীর নিকটবন্তী হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী. 
রাজবল্পভকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন “বৎস, তুমি কালে রাজা হইবে 1৮ 
সন্গ্যাসীর কথায় নির্ভর করিয়াই হউক অথবা তে কারণেই হউক, রাজ- 
বল্লভ ধীরে ধীরে অরণ্য হইতে নিক্কাস্ত হয়! বাঁড়ী প্রত্যাবস্তন করিলেন । 
সেই হইতেই তাহার বাল্যচপলতা দূর হইল, তিনি মনোষোগসহকারে 
লেখাপড়। অভ্যাস করিতে লাগিলেন । তীহার অসাধারণ মেধা ও স্ক্স্নবুদ্ধি 
ছিল, মতি সত্বরই তিনি তৎকালোচিৎ বাঙ্গালা এবং পার্শিভাষায় বিশেষ 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। কৃষ্ণজীবনের মৃত্যুর পর, তাহার পুত্রগণ পৃথগন্ 
হইলে অবিবাহিত রাজবল্পভ সব্বজ্যেষ্টের সহিতই একত্র রহিলেন | 
কিছুদিন পরে নবাব-নাজিমের অনুমতিক্রমে, জনৈক কাননগুই জরিপ- 
বন্দোবস্ত করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন ; রাজবল্লভ তাহার অধীনে 
সামান্য কেরাণীর কার্য নিযুক্ত হইলেন। ত্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিপ্রভাবে 
অত্যল্পকালমধ্যেই তিনি, এই কাধ্ো বিশেষ দক্ষতালাভ করিলেন। 
কাননগুই, তাহার কার্ম্যতৎপরতা ও তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, জরিপ- 
ংক্রাস্ত হিসাবনিকাশ প্রভৃতি যাবতীয় কাধ্যভার সন্তুষ্টচিতে তাহার 
হুস্তেই অর্পণ করিলেন। 
কার্ধ্য শেষে কাননগুই, জরিপ-বন্দোবস্তি কাগজপত্র মুর্শিদাবাদে 
নবাব-সরকারে দাখিল করিলেন, নবাব এই সমস্ত কাগজপত্র পরিদর্শনে 
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অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, কাননগুইকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই সমস্ত কাগজ 
কে প্রস্তত করিয়াছে । কাননগুই, তখন বলিলেন যে, রাজবল্লভ নামক এক- 
জন ভদ্্রসস্তান তাহার মুহুরী, তিনিই তাহার উপদেশক্রমে এ সমস্ত কাগজ 
প্রস্তুত করিয়াছেন। নবাব তখন রাঞ্বললভরকে তলব করিলেন । রাজ- 
বল্পভ যথাসময়ে নবাব-দরবারে উপস্থিত হইয়। যথারীতি অভিবাদন করিলেন । 
উাহার শ্থুন্দর মুখকাস্তি এবং উজ্জ্বল চক্ষুদ্ধয় দর্শনে তাহার প্রতি নবাবের 
একপ্রকার স্সেহ জন্মিল, তিনি কাননগুইর প্রদত্ত কাগজপত্র, রাজবল্লভের 
প্রস্তত কিন! জিজ্ঞাসা করিলে, রাজবল্লভ নতমস্তরকে তাহা স্বীকার করি- 
লেন। নবাব তখন, তাহাকে ছুই তিনটা প্রশ্ন করিয়া, রাজন্ববিভাগের 
কোন এক কাধ্যে তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত করিলেন । 

এই সময় হইতেই রাজবল্পভের জীবনাকাশে ত্বঃখ-তিমির নাশ করিয়। 
সৌভাগা-স্বধা ধীরে ধীরে উদয় হইতে লাগিল। দিন দিন রাজবলভের 
বোগাতা এবং কাধ্যতৎপরতাগুণে, তাহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং তৎ- 
সঙ্গে ক্রমে ক্রমে প্রচুর আর্থাগমও হইতে আরম্ভ করিল। নবাব আলিবদ্ধি 
খার সময়ে যখন নিবাইস মহল্মদ, ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন, রাজবলভ 
তখন তাঁহার অধীনে ডেপুটা-গবর্ণর এবং নাওরা মহালের পেস্কার নিযুক্ত 
হইলেন। এই সময়েই তিনি রাজনগর হ্াণমে স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করিয়া, 
রাজ প্রাসাদভুল্য অত্যুচ্চ অট্টালিকা, দেবালয়, পণ্যবীথিকা।, প্রশস্ত রাজবত্ম 
প্রভৃতি নিম্মীণ করাইয়! দ্বিতীয় ইন্দ্রভবন তুলা করাইয়াছিলেন । এতকাল 
এই সমস্ত অট্রালিক। স্থপতিকাধ্যের নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু 
কয়েক বগুসর হইল সেগুলি ভীষণ! পল্পার গর্ডে বিলীন হইয়া! মহারাজ 
রাজবল্লভের শেষকীর্তি পর্য্যন্ত লোপ করিয়। দিয়াছে । এই সমস্ত অট্ালিক। 
যাহারা দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত আছেন; তাহারা 
সকলেই বলিয়াছেন ষে এরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট উচ্চ অট্টালিকা, নবরত্ব, 
পঞ্চরভ্ু, দোল প্রস্ততি, তাহার। কদাচিৎ দর্শশ করিয়াছেন। সর্বগ্রাসী 
ভয়ঙ্করী পল্পা যে কেবল মহারাজের কাত্তথিস্তম্ত স্বরূপ অট্টালিকাগুলি গ্রাষ 
করিয়! ক্ষান্ত হইয়াছে, তাহ! নহে ; তাহার ভদ্রাসন পর্যযস্্বও তাহার বিশাল 
উদরে বিলীন হইয়াছে, যেস্থানে পঞ্পা মহারাজের কীর্তি লোপ করিয়াছে, 
সেই স্থানের বর্তমান নাম কীর্ভিনাশ। | | 


২১২ বাকল 


নবাব আলিবদ্দি খাঁর রাজত্বসময়ে রাজবল্লভ রাজকীয় কাষ্যে উন্নতির 
শীর্স্থানে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তিনি রাজসম্মানম্চক 
মহারাজ! উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন তিনি মহারাজা! রাজবল্লভ ছোৌঁলজঙ্গ 
বাহাছবর নামে সর্বত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন । 

ঢাকার কাধ্য আরম্ভ করিয়া মহারাজ রাজবললভ, স্বজাতির উন্নতিকল্পে 
বিস্তর চেষ্টা এবং প্রভৃত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন এই সমস্ত কাধ্যের মধ্যে 
বৈদ্যসন্তানগণের পুনঃ বৈদিক-সংস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য | রাঢিবাসী বৈদ্যা- 
' গণ যে প্রকার রীতিমত বৈদিক আচরণ করিয়া আসিতেছেন, পূর্বববঙ্গবাসী 
বৈদ্যসন্ভানগণ, এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন হইতেই সেই সংস্কারবিহীন 
ভঈয়াছিলেন। *% রাজ। রাজবললভ, ইহার উদ্ধারকল্লে, কাশী, কাঁঞ্ধী, দ্রাবিড়, 
মিথিলা, কনোজ, নবদ্বীপ, বাঁকল। প্রভৃতি স্থান হইতে প্রসিদ্ধ পঞ্ডিতমণগ্ডলী 
আানয়ন পুর্ববক ব্যবস্য! গ্রহণ করেন; এবং তদবধি পুর্বববঙ্গজ বৈদ্যসম্তানগণ 
উপনয়নাদি বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ত করেন। ইহার পুর্বেব এই 
দেশস্থ বৈদ্যসন্তানগণ শৃদ্রাচারী ছিলেন, এবং শৃদ্রব* একমাস অশোৌচাদি 
পালন করিতেন ; দেবাঙ্চন। প্রভৃতি নিত্যানৈমিছিক ক্রিয়াও তব্রুপ নির্বাহ 
হইন্ত। এই সমস্ত কাফ্োদ্ারে রাজ! রাজবল্লাভের বিশেষ শরম এবং অর্থব্যয় 
করিতে হইঈয়াচিল, রাঢদেশবাসী সাধক প্রবর মহাপুরুষ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 
সেন, এই কার্য নিববাহার্থ রাজবল্পভকে বিশেষ সহায়ত করিয়াছিলেন। 

আলিবদ্দি খার স্বর্গারোহণের পর হইতেই রাজবলভের ভাগ্যাকাশ 
নিবিড় জলদাবৃত হইল । সিরাজদ্দৌল!, তাহাকে বিষনয়নে দেখিতেন, 
এবং নির্যাতনমানসে নান। উপায় অবলম্বন করিতে কুষ্টিত হ'ন নাই। কেহ 
“কেহ বলেন যে, সিরাজদ্দৌলার মাতৃ্স৷ _নিবাইস মহম্মদের পত্রী, ঘসেটা 
বেগমের সহিত পাজবল্লভের অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে সিরাজদ্দৌলা বিশেষ সন্দি- 
হান ছিলেন। শ' ক্রমে এই সন্দেহ সিরাজের হৃদয়ে এতদূর বদ্ধমূল হইল 

যে, তিনি ইহা সত্য বলিয়াই ধারণা করিলেন। রাজবল্লন্ড নৃতন নবাবের 
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এ  বৈদাগন সকলেই রাড়দেশবাসী : কোন রণীয় রাষটরবি্রবে বেদিকক্রিয় ত্যাগ কণি। তে বাধ্য 
হষ্টয়াছিলেন। 
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পরগণ।--- বোজরগউমেদপুর ৷ ২১৩ 


মনোভাব পুর্ব হইতেই জানিতেন, সুতরাং তিনি সর্বদাই অন্তরালে থাকি- 
তেন। এই জনপ্রবাদ সত্য কি না তাহ! জান! ছুরহ ; তবে কোন কোন 
এতিহাসিক ইহ! সম্পূর্ণ অব্বীকার করিয়া, রাজবল্লভের ক্ষমতা ও ধনহরণই 
সিরাজের মুখ্য উদ্দেশ, এইরূপ লিখিয়াছেন । সে যাহ। হউক রাজবল্লভকে 
নির্যযাতন করাই তখন সিরাজদ্দৌলার প্রধান কর্্দ। রাজনগরে রাজদূত 
আসিলে, রাজবল্পভ প্রচ্ছন্ন9ভাবে থাকিয়। তদীয় মধ্যমপুত্র কুষ্ণদাসকে 
প্রেরণ করেন । কৃষ্চদীস, বহুমূলা রত্বু, বহুলক্ষ ব্বর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য 
মূল্যবান দ্রব্যাদি সজে লইলেন। তিনি মুশিদাবাদে নবাবের নিকট 
না যাইয়া কলিকাতায় ইংরাজের শরণাপন্ন হ'ন। নবাব, কৃষ্তদাসকে 
পাঠাইবার জন্ত ইংরাজ অধ্যক্ষকে পত্র লিখিলেন ; কিন্তু ইংরাজগণ, 
শরণাগতকে রক্ষ। করা পরম ধণ্ঝ বলিয়া কুষ্তদাসকে পরিত্যাগ করিলেন 
না। এই অবমাননার প্রতিশোধার্থ সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ 
করিয়া যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইতভিহাসজ্ভঞ পাঠকের নিকট তাহা 
অবিদিত নাই। এই সময় হইতেই পলাশীর যুদ্ধের সূচনা । ব্রিটিশ- 
গৌরব-রবির উদয়োম্মখ উধার জিপ্ধ জ্যোতিণ্ধয় কিরণে তখন বঙ্গাকাশ 
ঈব উদ্ভাসিত। ভাগ্য-বিধাতা, তখন অলক্ষিতরূপে ইংরাজ-রাজলক্ষমীর 
করকমলে, উংপীড়িতা কঙ্গালাবশিষ্ট। ভারতমাতাকে অপণ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইলেন। 

সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে রাজবল্লভ অন্যতম ; 
কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্নভাবে কার্য করিতেন । সিরাজের শোচনীয় অধঃপতন 
এবং নুশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাজবল্পভকে, বিশেষ কোন রাজনৈতিক 
ব্যাপারে লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। মীরজাফরের পর যখন 
সীরকাসিম আলি এ বঙ্গ-বিহার-উভিহ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
তখন কোন কোন রাজনৈতিক কার্যে রাজবল্লভের নাম আছে । তিনি 
কখন ব1 ঢাক, কখন ব1 মুঙ্গের, আবার কোন কোন সময়ে মুশিদাবাদে 
রাজকার্যো লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু ছর্ভাগ্যবশতঃ নবাব মীরকাসিম, সিরাজের 
বিরুদ্ধ-যড়যন্ত্রকারিগণকে সর্বদা সন্দেহ-চক্ষে দেখিতেন ; বিশেষতঃ রাজ। 
কৃষ্ণচন্দ্র, রাজ! রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ প্রভৃতিকে তিনি ইংরাজের লোক 
বলিয়া! জানিতেন। সুতরাং তাহার! কেহই নিরাপদ ছিলেন না । মীরকাসিম 


২১৪ বাকলা। 


সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণকে সব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন, এমুন কি; অনেকেই 
এক প্রকার “নজরবন্দী'র মত ছিলেন। ইংরাক্তের সহিত কাটোয়াযুদ্ধে 
পরাস্ত হইয়। মীরকাসিমের এক দুর্বদ্ধি উপস্থিত হইল ; তিনি মুঙ্গের ছুর্গে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমতঃ বন্দী ইংরাজগণকে হত্যা করিলেন, পরে 
রাজ। রাজবলপভ, জগৎশেঠ-ভ্র!তদয়, রামনারায়ণ, রায়ছর্লভ প্রভৃতিকেও 
নিহত করিলেন। রাজবল্পভ প্রভৃতির মৃত্যু বড শোচনীয় ; তাহাদিগকে 
বালুকাপরিপুণ এক বৃহৎ থলিয়ার ভিতর পুরিয়া ম্ুঙ্গের ছুর্গপ্রাকার হইতে 
গঙ্গাগরে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল ।* ১৭৬৩ খ্ুঃ অক্ে এই ভীষণ 
হতাকাও সংঘটিত হয়। 

রাজবল্লভের বিবয় যতটুকু জান বায়, তাহাতে তিনি যে একজন 
প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই । মন্ুষ্যদেত 
পারণ করিতে হইলেই পাপ এবং পন্যের ভাগী হইতে হয়। বাজবল্লুভ' 
মনুষ্য, স্থতরাং তিনিও সেই নিয়মের অধীন। তনে যেতিনি স্বা্থসিদ্ধির 
জন্য পরের সর্বনাশ করিয়াছেন, এরূপ কোনও উল্লেখ পাই নাই। 
নিবাইস মহম্মদ খা, রাঁজবললভকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এবং প্রায় সমস্ত 
কাধ্যেই তাহাকে নিয়োজিত করিতেন ; সম্ভবতঃ ছুষ্ট লোকে ঈষাবশতঃ 
নিবাইস মহম্মদের পত্রী ঘমেটী বেগমের সহিত রাজবল্লপভের অবৈধ প্রণয়- 
কলঙ্ক রটন। করিয়া! থাকিবে । 

রাজা রাজবল্পভ মৃত্যুর পুর্বে, রাজনগর এবং বোজরগউমেদপুরের 
জমিদারী ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, স্থাপিত বিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণ এবং দুর্গ 
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এই ছুই নামে দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করেন । & তাহার তিরোধানের 
সঙ্গে সঙ্গে এই দেবোত্তরের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। এখনও অনেক 
পুরাতন দলিল-পত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় । 

রাজা রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ সমাজে পুনঃ প্রচলন করিবার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই। তীহার নবম কি দশম বষীঁয়া একটী কন্যা, বিবাহের অব্যবহিত 
পরেই বিধবা হয় । বালিকা-কন্যার এই অবস্থা দর্শন করিয়া রাজবল্লভ 
বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি বাল-বিধবার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য 
চেষ্ট করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সমাক্তচ্যতির ভয়ে কোন বৈদ্য-সন্তান তদীয় 
কন্তাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না । তখন রাজবল্লভ, বিধবা-বিবাহ 
শান্ত্রসঙ্গত কিন, তাহার ব্যবস্থা আনিবার জন্য ব্বয়ং নবদ্বীপ গমন 
করিলেন । 

রাজার আগমনবার্তী পাইয়। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণগুলী, তাহাকে যথেষ্ট 
অভার্থন। করিলেন, রাজা কেন ঘষে স্থ্য়ং নবদ্বীপ আগমন করিয়াছেন, 
অধ্যাপকগণ তাহ! জানিতে পারিয়া বিষম বিপদে পড়িলেন । বিধবা-বিবাহ 
স্বৃতিশাস্ত্রানথমোদিত, স্তরাং ব্যবস্থা চাহিলে পণ্ডিতগণের বাধ্য হইয়া 
ব্যবস্থা দিতে হয়, অথচ বি্ধবা-বিবাহ প্রথা বহুকাল হইতে সমাজবভ্জিত। 
পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়! পরামর্শ পুব্বক এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন । 

অপরাক্ছে অধ্যাপকগণ ও গ্রামস্থ অন্ঠান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্্রমগুলী, রাজার 
আহারের জন্য নানা প্রকার ভোজ্যবস্ত উপটঢৌকন লইয়! রাজবল্লভের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নানাপ্রকার শিষ্টালাপের পর পণ্ডিতগণ, 
তাহাদের আনীত আহার্যাসামগ্রী রাজসমীপে আনয়ন করিলেন । এই 
সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে একটা গো-শিশু ছিল। রাজ। আহাধ্যসাম গ্রীর মধ্যে 
গো-শাবক দশন করিয়া বড়ই আশ্চধ্যান্থিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাস। করিলে 
জনৈক পপ্ডিত-বলিলেন যে, উহ মহারাজের আহারার্থ আনীত হইয়াছে । 
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রাজবল্পক্ত যেমন বিস্মিত তজ্রপ চমকিত হইলেন। ক্ষণকাল চিস্তাকরতঃ 
পণ্ডিতবর্গের কৌশল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “আমি যে উদ্দেশ্টে আসিয়া- 
ছিলাম তাহা সিদ্ধ না হইলেও, আমি আপনাদের নিকট যথেষ্ট উপদেশ 
প্রাপ্ত হইলাম । জানিতাম যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রান্থমোদ্িত হইলেও 
বহুকাল হইতে সমাজে রহিত হইয়াছে ; কিন্তু বালিকা-কন্তণার বৈধব্য-দর্শনে 
শোকে অধীর হইয়।, তাহাকে পুনরায় পাত্রস্থা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিতে আসিয়াছিলাম । আপনার মুখে কিছু না বলিয়া, আমার আহারার্থ 
গো-বতদ আনিয়াই যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়াছেন ।” 

সমাগত পণ্ডিতদিগের মধ্যে জনৈক প্রাচীন বলিলেন, “মহারাজের 
আগমন উদ্দেশ্ঠ পূর্বেই জানিতে পারিয়া আমরা এই কৌশল অবলম্বন 
করিয়াছি । বিধবা-বিবাহ যেমন শাস্স্রসঙ্গত, গো-ভক্ষণও তজপ অশাস্ত্রীয় 
নহে। কিন্তু বর্তমান সময়ে গোমাংস ভক্ষণ কর! দূরে থাক, হিন্দ্রমাত্রই 
এই কথা শ্রবণ করিলে হস্ত দ্বার কর্ণাচ্ছাদন পূর্বক সেই স্থান পরিত্যাগ 
করিবে। যুগভেদে ধন্ঘ এবং তদনুসারে সমাজ গঠিত হইয়াছে । বিধবা- 
বিবাহ শাস্ত্রে উল্লেখ থাকিলেও বন্থকাল হইতে সমাজ কর্তৃক তাহা রহিত 
হইয়াছে। পরস্ত্র ইহ! রহিত হওয়ায় সমাজের প্রভৃত মঙ্গল সাধিত 
হইয়াছে । মহারাজ স্বয়ং অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ এবং মহাবিচক্ষণ, আপনাকে আমরা 
আর কত বুঝাইব ?” 

রাজা ত্রান্ধণদিগকে অর্থ বস্ত্র এবং দীন দরিদ্রগণকে নানা প্রকার দান 
করিয়া ক্ষুপ্ন মনে প্রত্যাবন্তন করিলেন । 

রাজা রাজবল্পভের কোন কোন কীন্তির শেষ চিহ্ন এখনও এদেশে 
দৃষ্ট হয়। নলছিটা বন্দরে তাহার স্থাপিত পাঁষাণময়ী এক তারামুত্তি অদ্া্পি 
বর্তমান আছে । প্রতিমাখানি খর্বাকৃতি এবং কুষ্প্রস্তর নিশ্মিত ; দেখিলে 
প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য পালবাবুগণ এই দেবী প্রতিমার 
বর্তমান স্বত্বাধিকারী । বঝালকাগীর নিকট স্ভালড়া গ্রামে রাজার কাছারী 
বাড়ীর কতক কতক চিহ্ন আছে । জলাশয়টা প্রায় সম্পূণ সমভূমি হই- 

যাছে, ইষ্টকালয়ের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। 
% আমর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গোলাবাড়ী বোজরগউমেদপুরের রাজধানী 

স্বরূপ ছিল । এই স্থানে ব্যবসাবাশিজ্য উপলক্ষে অনেক ধনাঢ্য বণিক 
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বাস করিত । কতিপয় ইউরোপীয় বণিকও এই স্থানে নানাবিধ ব্যবসা 
করিত; তাহাদিগকে কুঠিয়াল বলিত। মিঃ বেভারিজ. এই সমস্ত 
ইংরাজ বণিকের যে প্রকার অমাভিযিক অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন ভাহ! 
বড় ভয়ানক। কুঠিয়ালগণ স্থানীয় প্রজাবর্গকে বলপুর্ববক ধরিয়৷ লইয়া 
সহ্বন্দর ননে অথব। লবণের জ্বালে কাজ করিতে দিত ; তাহাদের প্রায়ই 
পারিশ্রমিক দিত না, কখনও বা অদ্ধাংশ প্রদান করিত। জমীদারের 
নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া, অথবা কোন প্রকার পাটা "গ্রহণ না করিয়া 
লখণের “তাফাল” প্রস্তত করিত । কর চাহিলে দেওয়া দূরে থা”ক, 
স্থানীয় নায়েব ও ভদনুচর প্রভৃতির উপর যথেষ্ট পীড়ন হইত | কোন কোন 
কুঠিয়াল “আমাদের কুঠিতে চুরি ভইয়াডে” বলিয়! ভাগ করতঃ জমীদারের 
বাছে ক্ষতিপূরণ দাবী কপিত, টাকা না দিলে পেয়াদ। পাঠাইয়া। অত্যাচার 
করিত ; এবং প্রত্যেক পেয়াদার দৈনিক খরচ বাবদ 'ুলবাঁনা আদায় করিয়া 
লইনত 1 জমীদাদের খৃজানা না দিয়া, গরজারা কৃচিতে আশ্রয় লইলে, 
কৃঠিয়ালগণ তাঙ।দের ছাভিয়া দিত না, সুতরাং খাভানা আদায়ের ব্যাঘাত 
হইত । কুঠিয়ালের মধ্যে ডবিন নামক জনৈক ইংরাজের অত্যাচার 
অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল । এই পিশাচের পাশবিক অত্গাচারে স্থানীয় 
কুল ললনাগন দেবছুলশি সতীহরত্র হইতে খঞ্চিতা হইয়াছিলেন। এই 
জনা ভানেক শ্রজ! পলায়ন করিতে আরম্ত করিল, সুতরাং জমীদারেল রাজস্ব 
অনেক পবিমাণে বাকা পড়িল। 

মিঃ বেভারিজ, সরকারী কাগজ হইতে, জমীদারগণের প্রদন্ড একখানি 
গা উল্লিখিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; ্* আমরা তাহা অবিকল 

ত করিলাম । 
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১৮ বাকল । 
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রাজা রাজবল্লভের সাত পুত্র, * সকলেই কৃতিমান ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র রাজোপাধি ধারণ করিতেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস, 
নবাব কর্তৃক “রাইরাইয়! জঙ্গবাহাহুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । রাজ- 


৩ কাটা লোপা শা পাদ পাপ আপ পপ আপ সা তা পা সপ রাশ 





পপি এ রা ০৭৫০০৫+ ১  স 





লি পঠিত অত 





গলার 


+ (১) রাজা রাদদাসঃ (২) রাজ! কৃষ্খদাস, (৩) রাজ। গঙ্জাদাস। (8) গা রতনকৃষ্ 
(*) দায় গোপাজরুকা) (৬) দার রাধাযোকপ এবং (৭) কেবলরাম বারু। 


পরগণা- বোজরগউমেদপুর । ২৯৯ 


বল্লভের মৃত্যুর পর, তদীয় বংশধরগণের মধ্যে ভয়ানক অস্তবিপ্রব উপস্থিত 
হইল। এই গৃহবিবাদই তাহাদের সর্ধবনাশের »প। ও 

রাজবল্লভের মৃত্যুর সময়ে তাহার সাতপুত মধ্যে কেহ জীবিত ছিলেন 
কিনা, ইহা। লইয়া কতক মতছৈধ দেখা যার। স্থপ্রাসিদ্ধ মৃতক্ষরীণপ্রণেতা 
গোলামহোসেন খা বলেন যে, মীরকাসিম, রাজবল্লভকে তাহার সাতপুত্রসহ 
একই সময়ে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছেলেন। *% কিন্ত্ত মিঃ বেভারিজ, 
বলেন যে একমাত্র কৃষ্ণদাস, পিতার সঙ্গে নিহত হইয়াছিলেন। ৭ রায় 
গোপালকৃষ্ধের পুত্র গীতান্বর সেন, বিগত ১৭৯৮ খ্ুঃ অব্দে জুনমাসে 
মহানান্য ইষ্টইগডিয়া কোম্পানী বাহাছররের নিকট, ছঃখকাহিনীপুর্ণ এক 
দরখাস্ত করিয়াছিলেন। সেই দরখাস্তে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি রাজ- 
বল্লভের বংশধর; কোম্পানী বাহাদুরের হিতকামন! এবং সাহাষ্য করার জন্য 
রাজবল্লভকে এবং তৎ্পুত্র কৃষ্জদাসকে নবাব মীরকাসিম গঙ্গায় ডুবাইয়া বধ 
করিয়াছিলেন, তশুপর আগা রেজা নামক জনৈক কম্মচারী পাঠাইঞ্জা 
তাহার ( রাজবল্লভের ).সম্পত্তি প্রভৃতি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন । 
আমরা সেই দরখাস্মের ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি । 
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নবাব মীরকাসিম যখন এই সকল অমানুষিক হত্যাকাণ্ড সংসাধিত 
করেন, তখন গোলাম হোসেন খা মুঙ্গেরে ছিলেন না। এই সকল ঘটনা 
তিনি শুনিয়া .লিখিয়াছিলেন। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে 
রাজবল্লভ যেমন উচ্চপদস্থ কম্ধরচারী ছিলেন, তৎপুত্র কৃষ্দাসও, তক্ধপ 
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০ বাকল । 


ছিলেন; অধিকন্তু কুষ্ণদীসই সকল অনর্থের মুল ; সুতরাং কেবলমাত্র 
তাহারই, তদীয় পিতার সহিত নিহত হওয়ার সম্ভাবনা । বিশেষতঃ মিঃ 
বেভারিজ. ঘে দরখাস্তের আন্ুবলে লিখিয়াছেন, সেই দরখাস্ত রাজবল্লভেরই 
পৌত্র কর্তৃক লিখিত। পিতামহের কথা পৌত্রেরই অধিক জানিবার 
সম্ভাবনা, সুতরাং আমরাও উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। 

রাজ রাজবল্লভ ও কৃষ্ণতদাসের শোচনীয় পরিণামের পর তাহাদের সম্পত্তি 
রায় গোপালকৃষ্জের কর্তৃত্বাধীন ভয়। কিন্তু তিনি অধিক দিন জীবিত 
ছিলেন না, ১১৯৪ খঙ্গাব্ধের ২৪শে আধাঢ় তাহার স্ৃত্যু হয়। তাহার 
মৃত্যুর পর এই বিপুল সম্পর্তির কেহ অধিনায়ক রহিলেন না। গোপাল- 
কৃষ্ণের পুত্র ও তদীয় ভ্রাতুম্প,ত্রগণের মণ্যে এই সমস্থ সম্পন্ডির কতুন্ব 
লইয়! তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল । কেহ কাহারও অধীনে ন। থাকিয়া, 
সকলেই স্বীয় আীয় প্রাধাভা লিস্মারের জন্য বাগ্র উউযা উঠিলেন। যাভার 
যেরূপ ক্ষমতা, তিনি তাঁত। পরিচালনা করিয়। জমীদারী হইতে নিজ নিজ 
দখলে পুথক পৃথক তালুক করিতে লাগিলেন । সববনাশ উপস্থিত হইলে 
যেমন বিচক্ষণ বুদ্ধিমানের ও সস্ভিফ বিকৃত হয়, ইহাদের ও তাহ। ঘটিল। 
তখন প্রপীড়িত অংশীদারগণ কোম্পানী বাহাছবের নিকট অংশানুসারে 
জমীদারীর বণ্টন প্রার্থনা করিলেন । | 

বু গোলযোগ ও অনেক মোকদ্দমার পর ঢাকার সহকারী কলেক্টুর 
(459186070 001160607) মিঃ উম্পন্‌ বছ শ্রম ৪ আয়াসে বণ্টনকাধ্য 
নিম্পন্ন করেন। কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই জমীদারগণ এক দরখাস্ত দাখিল 
করেন যে টমসন সাহেব জগা পুববাপেক্ছা অনেক বাড়াহয়াছেন, তজ্জন্য 
তীহারা রাজকর দিতে অশক্ত। বিশেবতঃ ঝড়বৃ্টি এবং জলপ্লাবনে প্রচুর 
শম্তহানি হইয়াছে, সুতরাং কোনমতেই ধাধ্য কর আদায় করিতে পারেন 
না। প্রকৃতপক্ষে সেই বৎসর জলপ্রাবন এঞ্ভৃতিতে শস্যের যেরূপ ক্ষতি 
হইয়াছিল তদপেক্ষা জমীদারী বিভাগের পুর্বে, রাজবল্লভের বংশধরগণ 
কর্তৃক শস্তশালিনা জমিগুলি স্বীয় স্বীয় তালুকভুক্ত হওয়ায় বেশী ক্ষতি 
হইয়াছিল। রায় গোপালকৃদ্দের “কর্তত্বাধীনে ইহার প্রথম স্চন। হয়। 
ততৎকালে বোজরগউমেদপুর পরগণার অধিকাংশস্থল সুন্দরবন ছিল ; তাহাকে 
জঙ্গলবাড়ী তালুক বলিত। এই তালুকের কোন কর ছিল না বলিয়। 


পরগণন-বোজন্বণউমেদপুর । ২১১ 


গোপালকুষঃ জমীদারীর লাভজনক অংশসমহ বসতি গোপনে এই তাঁলুকের 
অস্তভক্ত করেন। | 
টম্সন্‌ সাহেব জমীদারী বিভাগসময়ে ইহা জানিতে পারেন নাই, 
এখন মন্ুসন্ধান দ্বার। প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া বড় অপ্রতিভ হইলেন । 
বাস্তবিক জমীদারীর সদর খাজান! ঠিকই ভিল, কিন্ত্ী শস্তশালিনী ভূমি প্রায় 
সমস্তই উল্লিখিত জঙ্গলবাড়ী তালুক এবং পনক্ষগণের স্বীর স্বীয় তালুকের 
অন্তর্গত ছিল। টমসন সাহেব বিষম গোলে পড়িলেন। এই সমস্ত 
গোঁলবোগ মীমাংসা কিয়। পুনরায় বন্টন করা! এক প্রকার অসম্ভন হইল । 
বোজরগউমেদপুর শীঘ্রই বাকীকরের দায়ে নিলামে উঠিল। ঢাকার 
তদানীন্তন কলেক্টুর মেসি সাভেব (১17৮ 17১১০) এই জমীদারী নিলামে 
উঠাউলে কোন ক্রেভাই অগ্রসর তই না। এই গওুকার প্রতাহ এক ঘণ্ট' 
করিয়া চিন দিন বাবৎ নিলাম ডকাডাকি হইঈল। কতই খরিদ করিতে 
আসিল ন। দেখ্রা ১৭৯৯ খ, আবে ননব্ষশ্বের মাসে গবণমেণ্ট এক টাকা 
মুল্যে নিলাম খরিদ, করিলেন । গবণমেণ্ট ইহার ছু বসর পরে অর্থাৎ 
১৮০১ খু অন্দে অধীনস্থ তাঁলুকগুলিও নিলাম করাইলেন। এই তালুক 
গুলির তৎকালান সংখ্য। ৫৯৪ । 
গব্ণমেন্ট প্রথমতঃ এই তালুকত্খলির রাজন্ব, খাসে আদায় করিতে 
আরস্ত কশিলেন, কিন্তু তাহাতে যেমন বিস্তরু অর্থব্যয় তদ্রুপ অন্য প্রকার 
অন্থবিধা উপস্থিত হইল । তখন এই সমস্ত তালুক পৃথক করিয়৷ পৃথক 
নম্বরে তৌজীভুক্ত করা হইল ; ইহাই বোজরগউমেদপুরের খারিজ! তালুক। 
এই খারিজ তালুকগুলিই বিশেষ লাভজনক, কারণ ইহার অধিকাংশ ভূমিই 
শল্তশালিনী । এই তালুকগুলির মধো আয়লা, ফুলঝুরি, বুড়ামজুমদার, 
বামনা, পান্দ্রিশিবপুর এবং আ্রামপুর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পা্রিশিবপুর সম্বন্ধে একটু গ্রাচীন ইতিহাস আছে। রাজবল্লভের 
সময়ে এই পরগণার কতক প্রজা বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করে। এই 
প্রজার। যেরূপ ধনাঢ্য, তন্রুপ ছুদ্ধর্ষ। মহারাজ রাজবল্পভ আনেক "চেষ্টা 
করিয়াও ইহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। তখন জাতিনাশের ভয় 
প্রদর্শন করিবার জন্য কয়েকজন পার্থগীজ আনয়ন করেন। এই খৃষ্টানগণ 
রাজা জ্ঞাক্রমে বিদ্রোহী শ্রজাদের বাটার পার্খে স্বীয় স্সীয় বাসস্থান স্থাপন 


২২২ বাকলা। 


করিলেন এবং তীহাদের ধর্্মকাধ্য নির্ববাহার্থ একজন যাজক আনাইলেন। 
ধ্মযাজকের গ্রাসাচ্ছাদন নিব্বাহের জন্য ইহার! রাজার নিকট কতক ভূমি 
প্রার্থনা করিলেন । রাজবল্লভ প্রার্থনানুসারে কতক ভূমি হাওল। স্বরূপ 
প্রদান করেন। রাজবল্পভের মৃত্যুর পর ১৭৬৪ খুঃ অব্দে তদীয় অন্যতম 
পুত্র গোপালকৃষ্ণ এই হাওলা এবং তৎসংলগ্ন আরও অনেক ভুমি তালুক- 
স্বরূপ পাট্টা প্রধান করেন। পেক্র গণসেল্ভ, ( 20) 05079581515 ) 
নামক এক বাক্তি সর্বপ্রথম তথাকার গীর্জা নিম্মাণ করেন। পাট 
গ্রহণের পুবেব খুষ্টানদের মধ্যে পরস্পরের মনোমালিন্ত উপস্থিত হইলে কে, 
রেফেল ডেস্‌ এপ্স. (9৭ বিন 1)95 2১10১) নামক ধন্মযাজক 
নামে পাটা গৃহীত হয়, ইনিই সর্বপ্রথম ষেক্মযাজক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। 

বর্ধমান ডিসিল্ভা সাহেরগ্রণের পূর্বপুরুষ ডোমিঙ্গো ডিসিল্ভা যে 
প্রকার ধর্মপ্রাণ পুরুষ ছিলেন, ত্ত্রপ বৈষয়িক কার্য্েও তাহার বিশেষ 
ক্ষমত। ছিল। তাহার অক্ুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শিবপুরস্থিত সাহেবদিগের 
সৌভাগ্য-লল্মীর উদয় হইল । ৃঁ 

বোজরগউমেদপুরের ক্ষুদ্র বৃহৎ ভুম্যধিকারীর সংখ্যা অনেক; তন্মধ্যে 
ঢাকার ও সায়েস্তাবাদের নবাব, জলায়ের চন্দ্রকান্ত বাবু, রহমৎপুরের 
বরদাপ্রসন্ন ও সারদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী প্রভৃতি,বামনার আফসারউদ্দীন চৌধুরী, 
বরিশালস্থ মিঃ এডওয়ার্ড ব্রাউন, গ্রন্থকার ও তদীয় ভ্রাতৃগণ, শিবপুরের 
ডিসিল্ভাগণ এবং খিদিরপুরের রাজাবাহাছর প্রসতির নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । এই পরগণার মোট রাজন্ব ৩০০৪৪১1৮/৪ পাই মাত্র । 
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শোলমা বাত । ৬২৩ 


৪ | সেলিমাবাদ । 


যৎকালে চন্দ্রদ্ধীপ ধনধান্যপূর্ণ বিশাল জনপদ, তৎকালে তাহার পশ্চিম 
দিকে তণ্ড,ল্য আর একটা বিশাল ভুখ্ড জলা অবস্থায় পতিত ছিল ; ইহাই 
সেলিমাবাদ। কেহ কেহ বলেন, যে চন্দ্রদ্বীপ হইতেই সেলিমাবাদ বাহির 
হইয়াছে, কিন্ত তাহ। প্রকৃত নভে, চন্দ্রদ্দীপের প্রাচীন ইতিবন্ত এবং 
এসিয়াটিক্‌ সোসাইটীর জার্ণেল প্রকাশ যে, সেলিমাবাদ চন্দ্রদ্ীপ হই? 
সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সংশ্বব রতিত। £% 

এই পরগণার অধিকাংশস্থল, একদ] উত্তাল তরঙ্গময়ী স্্গন্ধার গে 
বিলীন ছিল। নৈসগিক কারণে, ইহ ক্রমশঃ উত্থিত হইরা কালে 
মুত্তিকাকারে পরিণত হইয়াছে । তাই ইহার অধিকাংশ স্থান “সোন্ধার কল” 
বলিয়। বিখ্যাত । 

আমরা স্গন্ধার অবস্থিতি লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছি । এই নদী 
পুর্বেব যে, অতীব বিস্তীর্ণ এবং বেগবতী ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। 
অতি পুরাকালে, অন্মদ্দেশে একমাত্র সুগন্ধা বাতীত অন্ত কোন নদ-নদীর 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সুগন্ধা পৃতিতপাবনী জাহুবীর শাখা- 
নদী এবং সর্ববপাঁপ বিনাশিনী । পাষ্মালা! এবং কালিক। পুরাণ প্রভৃতি 
প্রাচীন গ্রন্থে এই স্ুগন্ধার উল্লেখ স্পষ্টই আছে | ৭. 

কিন্তু এই স্গন্ধার কোন অস্তিত্ব এখন পাওয়া যায় না। তবে এই 
সেলিমাবাদ পরগণার মধ্যে বতগুলি নদীর চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে কেভ কেহ 
বন্তমান ঝালকাঠীর প্রান্তর্বাহী নদীকে স্বগন্ধ। বলিয়া নির্দেশ করেন। 
বাস্তবিক ইহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে না । 

এই নদীর বিস্তৃতি সম্বন্বে সববজনসম্মত এক জনপ্রবাদ আছে। 
পোনাবালিয়! গ্রামের সন্নিহিত শ্যামরাইলের শিবলিঙ্গ এবং শিকাঁরপুরের 
উগ্রতার! দেবী এই নদীর উভয় তটে স্থাপিত। ইহার মধ্য দিয়া বেগবতী 
শ্োতস্বতী পরবাহিতা সী গুপ্তপ্রেশ' 8 ৪ স্পশষ্টাক্ষরে 


সপ সপ পা ল্ সস পিপি | শিস আশি | শিপরিস্প পি শি জা জাত শি পকিশসপপী শি পাপ শশী 


সপ শপ শি তি পিছ রাকাতে 
ক সি এ স্পা লস এলি ৫ হি শসা সাথ পা শা পপি প্র রর ও শা 


ক 15306506001) উ818010590191501150008৭1, 
| সুপন্ধায়াং প|পিক(মেদেব আ্্রান্ধক ভৈরব । সুন্দরীপা মহাদেখা জশন্দা তত দেৰত1 ॥ 
| কালিক।পুরাণ। 


ই শাকিল 1 


স্টগন্কাকে গঙ্গার শাপা এবং বন্তুমান পোনাবালিয়াপ সমিভিত প্রধাতিনীক 
বলিয়াছেন । *% 

চন্দদ্বীপ পরগণা হইতে সলিমানাদ থে, আধুনিক তাহার আর সন্দেহ 
নাই। খবষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দের পুধ্বভাগে উহা জনসমূতের বসতিরূপে 
পরিণত হয় ২ ইহার পুর্বেব কোন কোন স্তান বিল, এবং সুন্দরবনে 
পরিণত ছিল । 

যখন যুবরাজ সেলিম বিদ্রোভী হইর। অন্মদদেশে আগ্নন করেন, 
তাহাঁরই আদেশান্মসারে ভুদায় অন্ুচরবর্গ কন্ডুক এই পরগণার অধিকাংশ 
স্থল আবাদ হয়। তাই ভাভারই নামানুসারে এই ভূভাগের নামকরণ 
হইয়াছিল। এতিভাসিক 'প্রবর জআক্লকজেল্‌ শ্রণীভ আাইন-ই-সাকবরি 
গ্রন্তে সেলিমাবাদের উল্লেখ দুষ্ট হয় না, শতবার এই পরগণা উক্ত গ্রন্ 
প্রণরনের পরবস্তীকালে অর্থাহ ১৬০৩ এ অব্দেল + পরে গঠিত ভইয়াছে 
সন্দেহ নাই । ১৬০৫ প্ুঃ অন্দে যুবরাজ সেলিম জাভাঙ্গার মাম ধারণপর্ধাক 
দিল্লীর সিংহাসনে জারোহন কবেন। বানি হার যৌবরাজোর 
সময়ে তাহারই পুব্ব নামান্সারে 5 
অব্দ সেলিমাবাদের কগ্টিকাল বলির! 

বকম্যান সাচেব বলেন যে, পরবে এ পরগনা জুল্ভনানাবাদ শানে 


ইয়াছে, অন্তঞস ১৬০৩-১৬০৫ প্রঃ 


হা ও 
চে 
৮8] 
৪৭ 
চবি 


তাভিহিত জইত। সুলইনান নামক জনৈক পাজপুরুষ পুবেবই এই স্থান 
আপাদ করাইর়াছিলেন। কিন্তু নিজ লানের পরিবন্তে ভাবি সঞআজাটের 
সন্তোষার্থে ভাহারই নামানুসারে এই স্থানের নান রাখিরাছিলেন। 

স্থলইমান নামক কোন রাজপুরুষ নোগল স্মাটের প্রতিনিপি 
স্বরূপ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত। ছিলেন কিনা আভাহা ইতিহাসে পাওয়া যায় 
না। আগ। সুলইম!ন নামক একজনের কণা, সিয়ার-অল-মুতক্ষীরণে 
আছে, কিন্তু তিনি সম্রাট, মহম্মদ সাহের উজীর ছিলেন। আকবরের 
সময়েও স্থলইমান নামক এক রাজপুরুষের উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি 
উড়িব্যাপ্রাদেশের একজন সামান্য কম্মচারী ছিলেন । মোগল রাজত্ব সময়ে 


সপ শি শাল আচ সনদ সপ পক 
শা এ সপ 


*₹ 'জিপুপ্পেশ পিক ১৩১১-১১ বঙ্গাবা | 
। সম্াট অ।কবরের রাকজ্জছের সপ্তচতারিংশৎ বষে আইন-ই-আকখরি সমাপ্ত হয় । ১৫৫৬-৪৭-০০ 
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চি 


পরগণ। লসেলিমাবাদ । ২২৫ 


বঙ্গদেশের রাজকার্ধয অথবা যুদ্ধবিগ্রহাদিতে আমরা স্ুলইমান নামক 
কাহাকেও দেখিতে পাই না। * ব্লকম্যান সাহেব কোথা হইতে এই 
স্থলহমানকে উপস্থিত করিলেন তাহ বুঝিতে পারি না। সুলইমানাবাদ 
বলিয়া এই পরগণার উল্লেখ কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না, স্থৃতরাং 
সেলিম কর্তৃক এই স্থান আবাদ হওয়াই বথার্থ বলিয়! মনে হয় । এই 
পরগণার বিস্তৃতি বড় কম নহে । পুর্বে চন্দ্রদ্বীপ, পশ্চিমে খুলন! জিলার 
অন্তর্গত বাগেরহাট, উত্তরে বাঙ্গরোড। এবং দক্ষিণে বোজরগউমেদপুর | 
এই পরগণা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটী পরগণ। বাহির হইয়াছে । 

বাদসাহী আমলে এই পরগণার অনেক স্থলে লবণের জ্বাল ছিল, এবং 
তজ্জন্য রাজকোধষে বিলক্ষণ অর্থাগম হইত । আইন-ই-আকবরিতে সরকার 
ফতিহাবাদ অন্তর্গত “হাসিল নিমক” বলিয়া একটী মহলের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইনার রাজন্ বাধিক ২৭৭,৭৫৮ ডাম, অর্থাৎ ৬৯৪৩৪5/০ আনা; 
ইন] হইতেই বোধ হয় সেলিমাবাদের স্ষষ্টি। সেলিমাবাদে যে পুর্বেব লবণের 
জ্বাল ছিল এইবপ প্রবাদ"প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ৭" যাহার! পুর্বে 
লবণের জ্বাল দিত তাহাদের বংশধরগণ এখনও মলঙ্গী নামে অভিহিত। 
এই পরগণার অধিকাংশ স্থল যখন বসতিহীন অবস্থায় পতিত ছিল তখন 
কলিকাতার সন্নিহিত দেবগ্রাম € দিগঙ্গা ) নিবাসী জনৈক কায়স্থসম্তান 
এইস্থানে আগমন করেন। ইনিই বন্তমান রায়েরকাঠীর রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । 

ইহার নাম ও অভ্ার্থানের সময় লইয়া! বড় গোল দেখিতে পাওয়া যায়। 
বেভারিজ্‌ সাহেবের মতানুসারে ইহার নাম শত্রাজিত রায়। কিন্তু বর্তমান 
রায়েরকাঠীর রাজবংশের অন্যতম বংশধর রাজা অদ্বৈতনারায়ণ বলিয়াছেন 
ষে, ইহার নাম গ্রীনাথ রায় । রাজ। অদ্বৈতনারায়ণ ষে বংশতালিকা প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে শত্রাজিত শ্রীনাথ রায়ের চারি পুরুষ 
অধস্থন। 


সল ০ শি পাপী সি এপি লা শাল 
শি পপি সিটি শাপীপীশ শা শালি পা 


* বঙ্গের শেষ পাঠান নৃপতি দাউদসাহের প্পত? স্ুলইমনসাছ কিরানী ১৫৬৪ হইতে ১৫৭৩ ৭ 
অব্দ পধ্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনিই কি ব্রকৃষ্াানকখিত ঈলইমন? 
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২২৬ বাকল । 


কথিত আছে, শ্রীনাথ রায় একটা দরিদ্র বালক ছিলেন। দারিঞ্র্যের 
কঠোর নিপীড়নে উহার জননী একমাত্র শিশু পুত্র ক্রোড়ে লইয়া ভিখারিণীর 
হ্যায় গৃহ হইতে বাহির হইলেন । নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এক 
ব্রাহ্মণের দাসীবৃত্তি স্বীকার পুর্বক জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথও 
ব্রাহ্মণের দৈনিক পুজার জন্য পুষ্প প্রভৃতি আহরণ করিয়! মধ্যাহ্ে গরু 
চরাইতে মাঠে গমন করিতেন। ব্রান্ধণের অনেকগুলি গাভী ছিল। 
তাহাদ্দের রক্ষণাবেক্ষণ, ছুপ্ধদোহন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য শ্রীনাথ নির্ববাহ 
করিতেন, মধ্যে মধ্যে তাহার জননী সাহায্য করিতেন মাত্র । 

একদিন ' শ্রীনাথ পরিশ্রমাতিশয্যে এবং প্রখর সূর্ব্যোন্তাপে নিতাস্ত 
ক্লাম্ত হইয়া নিকটবন্তী এক বটবৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইলেন। স্র্ধ্য ক্রমশঃ 
মধ্যাকাশ পরিতাগ করিয়া পশ্চিমে চলিয়া পড়িলেন, তথাপি বালকের 
নিদ্রাভঙ্গ হইল না। দেখিতে দেখিতে পশ্চিম গগনস্থ স্ূর্য্যকিরণ বৃক্ষকাণ্ড 
এবং স্বল্সাচ্ছাদিত পত্রাবলীর মধ্য দিয়া নিদ্রিত বালকের মুখোপরি 
পতিত হইল । নিকটে এক ণর্ত ছিল, তথা হইতে এক বিষধর কৃষ্ণসর্প 
বহির্গত হইয়! ছত্রের হ্যায় স্বীয় ফণ। বিস্তারপুর্ব্বক প্রখর স্ূর্য্যকিরণ হইতে 
বালকের মুখে ছায়া প্রদান করিতেছিল। জনৈক ব্রাহ্মণ অনতিদূরে নিঃশব্দে 
ধাড়াইয়া এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। ব্রাঙ্ষণকে 
দেখিয়৷ হউক, অথব! অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক, সর্প গর্তমধ্যে প্রবেশ 
করিল। ব্রাহ্মণ নিদ্রিত গ্রীনাথের নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন যে, 
বালক গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছে । প্রথম তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, 
বালক সর্পদষ্ট হইয়া ম্বৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। কিন্ত তাহাকে অক্ষত 
শরীরে নিদ্রিত দেখি! ত্রাক্মণ অত্যন্ত আশ্চর্যযান্বিত হইলেন। মনে 
ভাবিলেন, এই বালক সাধারণ মনুষ্য নহে, কালে নিশ্চয়ই. এক জন 
ভাগ্যবান পুরুষ হইবে। বালকের প্রশস্ত ললাট, আজানুলম্বিত বাহ এবং 
স্থঠাম গৌরকাস্তি দেখিয়া ব্রাঙ্ষণের এই বিশ্বাস বন্ধমুল হইল । তিন ধীরে 
ধীরে নিকটে আগমন করিয়। বালকের নিজ্রাভঙ্গ করিলেন এবং তাহার 
নাম, ধাম, জাতি ব্যবসা ইত্যাদি সম্যক্‌ জিজ্ভাসা করিলেন । শ্রীনাথও 
ধীর নভ্রভাবে যথাবথ উত্তর প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষপফাল নিস্তব্ধ 
থাকিয়া, বালকের আকৃতি পুনরায় পর্যবেক্ষণ করিলেন এবং একটু চিন্ত! 


পরগণা-_সেলিযাবাদ । ২২৭ 


করিয়া বলিলেন “তোমার অপৃষ্ট ভাল; আমি ব্রাহ্মণ, তোমার নিকট কিঞ্চিৎ 
ভিক্ষা! প্রার্থনা করিতেছি |” 

শ্রীনাথ বলিলেন, “ঠাকুর, আমার জননী ব্যতীত এজগতে আমার আর 
কেহ নাই। তিনি এ ব্রাহ্ধণবাড়ী দাসীত্ব করিতেছেন, আমি ব্রাহ্মণের 
গো পালন করিয়া থাকি ; আমাদের ন্যায় দরিদ্র আপনাকে কি ভিক্ষা 
প্রদান করিবে ? অনুগ্রহ পুর্বক যদি আমার সহিত জননীর নিকট গমন 
করেন, তাহা হইলে তিনি যে প্রকার আদেশ করিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ 
তাহাই শিরোধার্য করিব” 

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্ত1 করিয়া বলিলেন “তাহাই হউক, তোমার জননীর 
নিকট চল ।” | 

এদিকে সন্ধ্যাও সমাগতা হইল, বালক শ্রীনাথ গাভীগুলি লইয়া 
ব্রাহ্মণের সহিত গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।- 

বাড়ী উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, শ্রীনাথের জননীকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন “মা, তোমার,এই বালক সামান্য নহে। ইহার যে সকল স্তলক্ষণ 
দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে এই বালক নিশ্চয়ই অতুল এই্বর্য্যশালী হইবে। 
আমি তোমার পুত্রের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু 
সে তোমার বিনা আদেশে প্রার্থনা পুর্ণ করিতে স্বীকৃত হইতেছে না, 
তাই তোমার নিকটই আগমন করিয়াছি ।৮ 

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়। প্রীনাথের জননী যারপর নাই আশ্চর্য্যান্থিতা 
হইলেন। তিনি প্রথমে কোন উত্তরই প্রদান করিতে পারিলেন না। 
কিয় কাল পরে বলিলেন “ঠাকুর, আমাদের ন্যায় দীন দরিদ্র বোধ হয় 
আর কেউ আছে কিন! সন্দেহ। আমি ভদ্রবংশ-মহিলা, এই বালক ও 
ভদ্রবংশ-জাত কায়স্থ সন্তান ; ছুরদৃষ্ট বশতঃ এখন এই অবস্থা । আমাদের 
এমন কি আছে যে ব্রাহ্গণকে দান করিয়া কৃতার্থ হইব” ? 

ব্রাহ্মণ তখন-শ্রীনাথের জননীর নিকট, সর্পের ফণ! বিস্তার ও শ্রীনাথের 
সামুক্রিক লক্ষণগুলি বলিলেন। শ্রীনাথের জননী বিশেষ রুদ্ধিমতী ; 
স্থির মনে সকল শ্রবণ করিয়া বলিলেন “ঠাকুর, আপনার আশীর্ববাদে যদি 
ইহার অদৃষ্ট প্রলনন্ন হয়, তবে আপনিই ইহার কুলপুরোহিত হইবেন, এবং 
এতদ্দিন ষাহার অঙ্গে শরীর ধারণ ' করিতেছি, এবং. ধিনি পিতার স্তায়: 


২২৮ বাকল! 


পালন করিতেছেন ভগবানের কৃপায় যদি কখনও সুদিন উপস্থিত হয়, 
তবে তিনিই বালককে দীক্ষা প্রদান করিবেন” 

শ্রীনাথের গর্ভধারিণীর এই প্রকার স্থুযুক্তিপুর্ণ উত্তর শ্রবণ করিরা 
ব্রাহ্মণ, তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া 
প্রস্থান করিলেন । * 

এই ঘটনার কতিপয় বৎসর পরে নবাব সদলে “সফরে” বহির্গত 
হইলেন। যে গ্রামে শ্রীনাথ বাদ করিতেন সে স্থানে নবাবের তাবু 
পড়িল। একদিন দৈবাৎু গ্রীনাথ রায় নবাবের সম্মুখবর্ভী হইলে, তাহার 
প্রতি'নবাবের কেমন একট! সেহদৃষ্টি পড়িল। তাহাকে নিকটে আনষন 
করিয়! সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । শ্রীনাথ ধীর এবং বিনআ্রভাবে 
তাহাকে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। সেহশীল নবাব তাহার বিনয় 
ও সৌজন্যে যুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। 
জননীর বিনান্থুমতিতে প্রীনাথ কোন উত্তর করিলেন না। নবাব তাহার 
মনেখগত ভাব বুঝিয়া তাহাকে জননীর অনুমতি লইয়া আসিতে বলিলেন। 

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীনাথ জননীর নিকট সকল কথ বলিলেন । 
সর্প ফণ। বিস্তারের ঘটন। ও ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্াণী তাহার অন্তরে সর্বদাই 

জাগরূক ছিল; এখন নিজ তনয়ের প্রতি নবাবের হঠাৎ অনুগ্রহের 

সংবাদে ভাবী শুভলক্ষণ বোধ করিলেন। তিনি পুত্রকে নবাবের সমভি- 
ব্যাহারে গমন করিতে হষ্টাস্তঃকরণে অনুমতি প্রদান করিলেন। 

নবাব, মীর মুন্পীকে ডাকিয়া) বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে 
আদেশ করিলেন। শ্্রীনাথ ইতিপুর্বেব অবকাশমত যৎসামান্ বাঙ্গালা 
লেখা পড়া অভ্যাস করিয়াছিলেন । মীর মুন্সীর অনুগ্রহে এবং অসাধারণ 
মেধা ও তীক্ষ বুদ্ধিতে অতি অল্পকাল মধ্যেই পাশ ভাষায় বিশেষ উন্নতি 
লাভ করিলেন। 

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে নবাব' তাহাকে একটা কার্যে নিযুক্ত করিলেন। 
জ্রীনাথ রাজাদেশে অতি অল্লকাল মধ্যেই সেই কাধ্যটা অতি সুচার- 
রূপে সম্পন্ন করিলেন। নবাব পূর্বেই তাহাকে অত্যন্ত ন্েহ করিতেন, 


পচ আরা, জামা জগ 


* এই বাঙ্গণই ঝালকাঠী খানার অন্তর্গত তাষপাশা নিবাসী রাজপুরোহিত শের আদদপুরুষ। 
ইহার বংশখরগণ এখনও এইস্কানে বর্তমান আছেন। 





পরগণা--সেলিমাবাদ । ২২৯ 


বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার এই প্রকার জটিল কাধ্যে কৃতকার্ধ্ত। লাভে 
তাহার স্সেহ শতগুণ বনছ্ধিত হইঈল। তিনি শ্রীনাথকে নিকটে আনয়ন 
করিয়া বলিলেন “শ্রীনাথ, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তষ্ট হইয়াছি, পুরস্কার 
প্রার্থনা কর ।” 

তখন মীর মুন্সী নবাঁবকে বলিলেন “জীহাপনা, শ্ত্রীনাথের প্রতি 
হুজুরের যথেষ্ট অনুগ্রহ হইয়াছে । সম্প্রতি সেলিমাবাদ নামক স্থান 
জঙ্গলাকীর্ণ এবং বিল অবস্থায় পতিত আছে। ইহ শ্রীনাথকে প্রদান 
করিলে বোধ হয়, ইহার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার হইতে পারে ।” 

নবাব তখনই সেইরূপ আজ্ঞা করিলেন, অচিরাৎ পাঞ্জাঙ্কিত পরওয়ান। 
প্রদান করিয়া নবাব পুনরায় শ্রীনাথকে বলিলেন “যে ভূসম্পন্তি তোমাকে 
জমীদারী প্রদান করিলাম, বিবেচনা করিয়া চলিলে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে 
থাকিতে পারিবে ; যদি কখনও কোন বিপদে পতিত হও তখন আমার 
নিকট আসিও৮। 

জমীদারীর সনন্দ, প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনাথ সানন্দচিন্তে জননীর নিকট আগমন 
পূর্বক মাতৃ চরণে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। আহ্লাদে জননীর 
হৃদয় নাচিয়া উঠিল এবং আপন আপনি চক্ষুদ্বয় হইতে হর্ষাশ্রু, বাহিতে 
লাগিল। সর্পের ফণা বিস্তার এতপ্দিনে সার্থক হইল, আজ সত্য সত্যই 
তাহারই শ্রীনাথ রাজ্যেশ্বর হইতে চলিল। 

প্রীনাথ এই দেশে আগমন করিয়া নবাব প্রদত্ত অর্থঘারা সুন্দরবন 
আবাদ করিলেন, এবং খাল কাটাইয়৷ জলাভূমির উর্বরতা সাধন করিতে 
লাগিলেন। তখন দলে দলে প্রজাগণ আসিয়৷ তথায় আবাস ভূমি স্থাপন 
করিতে লাগিল। শ্রীনাথের যত্বে অচিরাৎ এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য জন 
পরিপূর্ণ বিশাল ভূখণ্ডে পরিণত হইল । 

উল্লিখিত বিবরণ কিন্দস্তী মাত্র। সর্পের ফণা বিস্তার, ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি কতকটা অনৈসগিক বোধ করিলে পাঠক তাহা 
ত্যাগ করিতে পারেন । আমরা রায়েরকাঠীর রাজ বংশের প্রকৃত ইতিহাস 
যতদুর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিঙ্গে লিপিবদ্ধ হইল । 

রায়েরকাঠীস্থ রাজবংশীয়গণ কিস্কর ভূণএার বংশধর । তিনি দক্ষিণ 
রাটীয় সেন বংশোদ্তব কায়স্থ ছিলেন । হুগলী জিলাশ্িত দিগঙ্গ। গ্রামে 


২৩০ বাকল! । 


তাহার বাস স্থান ছিল। গরে জগদীশপুরে গড় নিন্দাণ করতঃ তথায় বাস 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অগ্ভাপি চন্দন নগরের নিকট কি্কর 
সেনের গড় বলিয়া একটী স্থান আছে । *% অনেকগুলি মহল তাহার শাসনা- 
ধীন ছিল। পুর্বববঙ্গে,_বনগী, মধুদিয়া, হোগলা, সোন্দারকূল প্রভৃতি 
চতুর্দশটা ভূখণ্ড তিনি ক্রমে ক্রমে হস্তগত করেন। এই সময় মহারাজ 
প্রতাপ আদিত্য বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চিরলিয় ভিন্ন অন্য 
ভ্রয়োদশটা দখল করিয়া লইফ়াছিলেন, কিন্কর এ সকল পরগণা পুনরায় 
হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেন না৷ 

যুবরাজ সাহজাহান যখন এদেশে আগমন কবিয়াছিজেন তখন 
কিস্করভূঞ্ার পুত্র মদনমোহন এদেশজাত নানাবিধ উৎকুষ্ট দ্রব্যসহ 
তাহার সহিত সাক্গাৎ করতঃ পারস্য ভাষায় তাহার গুণ বর্ণনা করেন। 
সাহজাহান তাহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিশেষ সম্ভষ্ট হইলেন এবং 
তাহাকে সেরেস্তাদারের কার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়া “রায় রাইয়া” উপাধি ও 
খেলাৎ প্রদান করেন। কিছুকাল পরে তিনি ফৌজদার ছবি খার সহিত 
পূর্ববঙ্গের পরগণ। সমূহের রাজস্ব. আদায় এবং দস্থ্যদমনের জন্য কতিপয় 
সৈম্ত এবং কামান সহ প্রেরিত হ'ন। মদনমোহন পূর্বববঙ্গে আলিয়। 
জমীদারগণের নিকট বাকী রাজস্ষের দাবী করিলেন, ফলে অনেক জঙ্ীদার 
জমীদারী ইস্তফ। দিতে বাধ্য হ'ন। একমাত্র চন্দ্রীপ-রাজের সহিত 
বাকী রাঁজন্বের বন্দোবস্ত করিয়া মদনমোহন বে-ওয়ারিসি পরগণা সকল 
খাসে আনয়ন করেন। অতঃপর নানাবিধ উপটঢৌকনসহ তিনি জাহাঙগীর- 
নগরে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আদায়ী রাজ্য এবং হিসাৰ- 
নিকাশ দাখিল করিলেন। নবাব তাহার কাধ্যে বিশেষ সন্তষ্ট হইয়! 
পুরস্কার প্রদ্ধানের ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে, মদনমোহন খাস পরগণাগুলির 
পাট্ট। প্রার্থনা করেন। ৰাদসাহের 'অনুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া, নবাব তাহার 
প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। তদনুসারে মদনমোহন ভাহার পুত্র 
্রীনাথ রায়ের নামে সেলিমাবাদ প্রসূতি পরগণার সনন্দ' প্রাপ্ত হন । 

১০২৫ সালে মদনমোহন যখন অস্ফন্দেশে আগমন করিতেছিলেন, তখন. 
বিশখালী নদীতে ৬ দোলযাত্রার দিনে তিনি দক্ষিণচক্র নামক বিগ্রহ 
7 ঝজলার ইতিহান নেবাবী শামল)-_কালী প্রসঙ্গ বন্থ্যোপ।ধ্যার কৃত, ৪৮ পৃঃ ফুউনেটি 0৩ 


রি 
পরগণ--সেলিমাবাধ। ২৬১ 


প্রাপ্ত হ'ন। সেই তারিখই তিনি মহাসমারোহে উক্ত বিগ্রহ 
নথুল্লাবাদ গ্রামে স্থাপিত করিয়াছিলেন। পরে ঠাকুরের সেবার জন্য 
ছয়শত বিঘা জমি দেবোত্তর প্রদান করিয়া সমাদ্দার উপাধিধারী জনৈক 
ব্রাহ্মণকে ইহার সেবাইত নিযুক্ত করেন। তাহার বংশধরগণ আজও 
উক্ত দেবোত্তর ভোগ করিয়া ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত আছেন। 

মদনমোহনের স্ৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীনাথ রায় জমীদারীর বিশেষ 
উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। নবাবের কৃপায় তিনি আরও কয়েকটা 
পরগণ। এবং ফরমানের সহিত রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজ! শ্রীনাথ 
এঁ সকল জমীদারী শাসনসংরক্ষণের জন্য নুৎ্ফাবাদ ( নথুল্লাবাদ ) গ্রামে 
কাছারী বাড়ী নিশ্মাণ করিয়া 'অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করেন এবং 
সন্নিকটস্থ নদী তীরে একটা মুগ্ময় গড় প্রস্তৃত করিয়া তথায় বাস করিতে 
থাকেন। অতঃপর শ্রীরাম নামক পুত্র রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন । 

রাজ শ্রীরাম ** বিশেষ দানশীল লোক ছিলেন । তাহার সময় এতদঞ্চলে 
মগের অত্যাচার আরম্ভ হয় এই ছুবৃত্ডদিগের দৌরায্ম্যে প্রজাগণ বিশেষ 
প্রপীড়িত হইতে থাকে । তিনি এই দন্থ্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া 
যশন্বী হইয়াছিলেন । ূ 

শ্রীরামের পুত্র রাজ! রুদ্রনারায়ণ বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। 
তিনি কিয়ৎুকাল নুৎফাবাদে অবস্থান করেন । পরে স্বদেশ হইতে গমনাগমন 
বিশেষ কষ্টকর এবং সময় সাপেক্ষ বিবেচনা করিয়া চিরুলিয়৷ পরগণাস্টিত 
কৌদল! গ্রামে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিবেন এইরূপ মনস্থ 
করতঃ পরিবারবর্গকে আনিবার জন্য দিগঙ্গা রওনা হইলেন। একদিন 
রাত্রে কুদ্রনারায়ণ স্বপ্পে দেখিলেন যেন ভগবতী বিশ্বজননী তাহার সম্মুখে 
আবিভূতা হইয়া বলিতেছেন যে বলেশ্বর নদের পুবর্ব তীরবর্তী এক 
বিশাল ভূ-খণ্ড জঙ্গলাবস্থায় পড়িয়া আছে এবং এ অরণ্যানীর এক বৃক্ষমূলে 
জগদম্বার পাষাঁণময়ী দশভজা! মুত্তি প্রোথিত আছে। রুত্রনারায়ণ ্বপ্রোদ্দি 





* বর্তঘান, ঝালকাঠীর নিকটবস্তা হুতালড়ী নামক স্থানে প্রীরাম হায়ের কাছারী বাটা, ও 
হুৎফাবাদ নামক গ্রামে খান। বাটা নির্ঘণ, দেবতা প্রতিষ্ঠা, দেখোততর ও ত্রন্দোতজ দাব করতঃ জঙগীদাযী 
শাসন ও সংক্ষণেয পন্য ঘষ্ঠ প্রকার জাতিকে উপরোগ্ গ্রামে সস্থাপিত করিয়া, ০ সঙ জী স্থানে 
বাস করিভেন। কারস কুল-দরপণ। হয় ভাগ, ২২৯ পৃং। 


২৩২ বাকল।। 


স্থানে আগমন করিয়া দেবী প্রতিম! * উদ্ধার করিলেন । অচিরে এই বিশাল 
ভূখণ্ড বহুজনপুর্ণ লোকালয়ে পরিণত হইল এবং রুদ্রনারায়ণ রায় তথায় 
রায়েরকাঠী নামক রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন । 
অতঃপর রাজ। রুদ্রনারায়ণের কুল-পুরোহিত রূপরাম চক্রবর্তীর স্বপ্রা- 
দেশ হওয়ায়, জ্যোতির্বিবদ-পপ্ডিত দ্বারা গণনা করতঃ কুম্তচক্র প্রস্তত 
করাইয়। পাঁচটা নরযুণ্ড ছার! প্রস্তুত বেদির উপর বপরাম চক্রবর্তীর নামে 
এ মৃত্তি স্থাপিত করেন । এই কার্য ১০৬৫ সনে বৈশাখ মাসে সম্পূর্ণ হয়।ণ' 
পাঁচটা নরমুণ্ড ছার! প্রস্তত বলিয়া উক্ত বেদিকে পঞ্চমুত্তি অথবা রত্ববেদি 
বলে। এই বেদিকা প্রস্তত সম্বন্ধে কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, রাজ। 
রুদ্রনারায়ণ পাঁচ জন চগ্ডালকে ধন রত্ব দ্বারা বশীভূত করিয়। তাহাদের মস্তক 
ক্রয় করেন। ক্রমে এই কথ! রাষ্ হওয়ায় চন্দ্রদ্ীপার্ধিপতি রোষপরবশ হইয়া 
রুদ্রনারায়ণের নামে নবাব সমীপে নরহত্যার অভিযোগ আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন। তদনুসারে রুদ্রনারায়ণ নবাব সমীপে নীত হইয়া কারারুদ্ধ হন । 
কবে বিচার হইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং রুদ্রনারায়ণকে বাধ্য 
হইয়াই বহু দিবস কারাবাস করিতে হয়। কি উপায় নবাবের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে পারেন, রাজ। রুদ্রনারায়ণ তাহাই চিন্ত। করিতে 
লাগিলেন। নবাব এক দিন মুগয়ার্থ বহির্গত হইলে কুদ্রনারায়ণও কোন 
প্রকারে কারাধ্যক্ষকে বাধ্য করিয়া গোপনে নবাবের সহিত গমন করেন 
এবং নবাব সমীপেই তরবারি দ্বারা একটা ব্যাস নিহত করেন। এই 
বীরোচিত কার্য্যে নবাবের দৃষ্টি আকধিত হয়, তখন নবাব তাহার পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করেন । রুদ্রনারায়ণও উত্তম স্থষোগ বুঝিয়। আপনার পরিচয় 
প্রদান করেন এবং তাহার বন্দী হইবার কারণ সবিস্তারে নবাব সমীপে 
জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, তিনি ধন রত্ব ঘ্বারা বশীভূত করায় পাঁচ জন 
চগ্ডাল স্বেচ্ছায়ই তাহাদের মস্তক বিক্রয় করিয়াছিল। চন্দ্রঘীপ-রাজ 


* এই দেবী মুর্তি অদ্যাপি রায়েরফাঠাতে স্থাপিত আছেন। প্রত্যকই ইহার পূজা হয়। ইনি 
সিচ্ধেস্বরী নাষে অভিহিত) অতি উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তরেন্এই মৃদ্ঠি নিশ্মিত। | 

1 মহামতি বেতাপিজ তাহার ইতিছাসে এই তারিখ ১*৫* সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
লিখিয়াছেন থে প্রস্তর লিপিতে উহা লিখিত আছে। কিন্ত রাজবংশের হস্ত লিখিত' তুলাট কাগজে 
থে বিবরণ আছে উদ্ছাতে ১০১৫ বলিয় উল্লেখ আছে । নুতরাং তাহাই লিখিত হইল। 


পরগণ1- সেলিমাবাদ । ২৩৩ 


বৈরনির্যাতনমানসে তাহার নামে এইরূপ মিথ্যাভিযোগ আনয়ন করিয়া 
ছেন। নবাব, রুদ্রনারায়ণের বংশগৌরব ও বীরত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়। 
বিশেষ সন্তষ্ট হন, এবং তাহাকে সৈয়দপুর পরগণার নন্দ প্রদান করেন । 
এইরূপ রুদ্রনারায়ণ মুক্তিলাভ করিয়া রায়েরকাঠীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

এই কালী বাড়ীতে রূপরাম চক্রবর্তী সিদ্ধিলাভ করায় উক্ত বিগ্রহের 
নাম “সিদ্ধেশ্বরী” হয়। রাজা রুদ্রনারায়ণ সিদ্ধেশ্বরীর দৈনিক পুজা এবং প্রতি 
মঙ্গলবার ও প্রতি অমাবস্ঠাতে বলি প্রদানের জন্য ছয় শত বিঘ। দেবোত্তর 
দান করিয়া গিয়াছিলেন। সেবাইত ত্রাণ ও চাকরদিগের বেতনের 
পরিবর্তে লাখরাজ জমি এবং পুরোহিত বূপরামকে ছুই শত বিঘা ব্রন্দোত্তর 
দান করিয়। পুরুষানুক্রমে জীবিকানির্ববাহের সংস্থান করিয়! দিয়াছিলেন। 
রুদ্রনারায়ণ রায়েরকাঠীতে একটী সমাজ স্থাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন, তভ্জন্য অনেককে লাখরাজ জমি দান করিয়া বসবাস এবং 
জীবিকানির্ববাহের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেলিমাবাদের পূর্ব 
আবাদকার শ্রীমস্ত রাম্ম এবং অনন্ত রায়কে বাইসারি গ্রামে একখানি নিষ্ষর 
বাড়ী দান করেন এবং বঙ্গজ কুলীনশ্রে্ঠ গোপালকৃষ্ণ বস্থু মিরবহরকে 
বিশেষ আদরের সহিত নুৎফাবাদ গ্রামে নি্ষর বাড়ী ও তালুক প্রদান 
করেন। * অতঃপর রাজা রুদ্রনারায়ণ সাগরদাড়ী গ্রামে যাইয়া পিতৃগুরু, 
ব্রাহ্মণশ্ডেষ্ঠ, সিদ্ধপুরুষ অবিলম্ব সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়। কিছু 
কাল পরে সম্ত্রীক একাশীধামে গমন পুর্ববক মানবলীলা সম্বরণ করেন। 

রাজা রুদ্রনারায়ণের চারি পুত্র-_-নরোভ্তমনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ, 
কন্দর্পনারায়ণ এবং গন্ধর্বনারাযণ । নরোত্তম বিষয় কার্ষো প্রবৃত্ত হওয়ার - 
পর ভ্রাতৃগণের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে রাজ নরেন্দ্র 
নারায়ণ, পরগণ! বনর্গাস্থিত শ্রীপুর কাছারী বাড়ীতে, রাজ কন্দর্পনারায়ণ 
পরগণ। কাশিমপুরস্থ চিংড়াখাজি কাছারীতে এবং রাজ! গন্ধরবনারায়ণ 
চিরুলিয়া পরগণাস্থিত কোদল। বাটাতে স্বন্য পরিবারসহ বাস করিতে 
থাকেন। রাজ! গন্ধরববনারায়ণ কিছুকাল পরে কৌদলা হইতৈ উঠিয়া 
গিয়! মঘিয়া গ্রামে বাস করেন। এইরূপে রায়েরকাঠীর রাজবংশ হইতে 
ৰনগ্রাম চিংড়াখালি, এবং মঘিয়াশ্হিত রাজবংশের উত্তব হয়। 


৯ উহা বংশধরগখ এখনও মৃত বাদে.বান কক্গিততেছেন। 


৩০. 


২৩৪ বাকলা । 


রাজ। রুদ্রনারায়ণের বংশাবলী অতীব বিস্তৃত এবং তাহার বংশধরগণ 
বিভিন্নস্থানে অবস্থিত, তাই বাহুল্যভয়ে অতি সংক্ষেপে তাহাদের বংশ 
তালিক। নিল্সে প্রদত্ত হঈল। 


কিন্কর ভূঞা 
মদনমোহন 
শ্রীনাথ 
রাম 
রুদ্নারায়ণ * 
নরোত্তম 
শত্রোজিৎ 
দিলারা + 
শিবনারায়ণ £ " ও ছুল্প ভনারায়ণ 
প্রাণনারাক়ণ ব্রজনারায়ণ 
মহেন্্রনারায়ণ গোকুলনারায়ণ 
| ্ ূ ১ অস্ৈতনারার়ণ 
রাজেন্দ্রনারায়ণ মাধবনারায়ণ নরনারয়ণ | 
| জিতেন্দ্রনারায়ণ 


এ লা শপ পপ পা পালাল এপ দিলা 
টে 


| | |. 
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নরোত্তমের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শত্রাজিৎ রাজ্যলাভ 
করিলেন। কনিষ্ঠ শুরনারায়ণ পৈত্রিক বাড়ী ত্যাগ করিয়া উহার 
কিছু উত্তরে বাড়ী প্রস্তুত করতঃ বাস করেন। ঠদবধি উত্ত, বাড়ী ছোট 
রাজ বাড়ী বলিয়া খ্যাত। তাহার বংশধরগণ এখনও সেই বাড়ীতে বাস 
করিতেছেন। রাজ! শত্রাজিতের সময়ে রায়েরকাঠীর বিশেষ উন্নতি 
হইয়াছিল। তাহার সময়েই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের কার্য্যারস্ত, নিজ বাড়ীর 
প্রাচীর, ফটকের উভয় পার্খে নহবৎখান। নিশ্দাণ, দীঘিকা খনন, অতিথি- 
শালা স্থাপন, বৃহৎ বাজার স্থাপন প্রভৃতি বহুবিধ সকার্য্যের অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল। ইহ! ভিন্ন রাজ শত্রাজিও নুণ্ুকাবাদ গ্রামে একটা দীঘিক' 
খনন পুর্ব্বক গ্রামবাসীর জল কষ্ট দূর করিয়াছিলেন। তিনি নিজ 
নামানুসারে শত্রাজিৎপুর গ্রাম স্থাপিত ' করিয়াছিলেন এবং সিদ্বমন্ত্ 
রামগোবিন্দ সরস্বতীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া ৬কালীঘাটে মন্ত্র পুরশ্চরণ 
করিয়াছিলেন। পরে পুত্র জয়নারায়ণকে বিষয়ভার অর্পণ করিয়া 
পরলোক গমন করেন । 

রাজ৷ জয়নারায়ণ অসাধারণ তেজন্বী পুরুষ ছিলেন। তীহার সময়ে 
সুপ্রসিদ্ধ আগাবাখর, জমীদারীর কতকাংশ বলপুর্ববক দখল করিবার চেষ্টা 
করায় সুতালড়ী কাছারীতে তাহার স্বহিত জয়নারায়ণের এক যুদ্ধ ঘটে । 
এই যুদ্ধে জয়নারায়ণ বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া, বারইকরণের 
কেল্লা আক্রমন করতঃ দখল করেন। আগাবাখর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়! 
বারইকরণাভিমুখে ধাবিত হুইলেন। পথিমধ্যে জয়লারায়ণের লোকের 
সহিত তাহার সংঘর্ষ উপশ্থিত হয়, এবং শেষে বারইকরণে উপস্থিত 
হইলে রাজা জয়নারায়ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জয়- 
নারায়ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদ্থান করিয়া- 
ছিলেন, এবং আগাবাখর 'এই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া পলার়ল' 
করিতে বাধ্য. হ'ন। এই যুদ্ধে জন্তান্ত দ্রব্যের সহিত বাইশটা কামান 
রাজা! জয়নারায়ণের . হুম্তগত হইয়াছিল । দ্বিনি উক্ত কামানগুলি সঙ্গে 
লইয়া রায়েরকাইীতে প্রত্যাগমন করেন 1... -. 

-জস়লারায়ণ, রায়ের সমরে এই দেলো বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। 
এই ভুরাস্মা! মহারাষ্ট্র দস্থ্যগণ যে প্রকার নির্ধামতা প্রদর্শন পূর্র্কক. নর. 


২৩৬ বাকল! । 


ও লন প্রভৃতি দ্বারা নগর গ্রাম ভস্মাবশেষ করিত, তাহা ইতিহাসজ্বের 
অবিদিত নাই। এই দুবৃত্তগণ, জনসাধারণের এরূপ ভীতিজনক হইয়াছিল 
যে, ইহাদের আগমনাশঙ্কা জনরবে প্রকাশ হইলেও গ্রামবাসিগণ স্ব স্ব 
পরিবারবর্গ লইয়। অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। এই অত্যাচারে 
সেলিমাবাদ পরগণার রাজস্ব অনেক বাকী পড়িয়া যায়। 

বস্তমান সময়ে যেমন বঙ্গীয় প্রজী-ভূম্যধিকারী আইনের বলে (136029] 
7504705 &০0 মহা ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী হইতে সামান্য জোতদারের 
প্রাপ্য কর আদায় করিয়া লইতে হয়, নবাবী আমলে সেইবপ ছিল না। 
দেয় রাজস্ব রাজকোষে দাখিল না হইলে জমীদারকে নবাব সরকার হইতে 
ধরিয়া আনা হইত ; এবং বহুবিধ যাঁতন৷ দিয়া দেয় কর আদায় করা 
যাইত। যদি একাস্ত পক্ষে ভূম্যধিকারী রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ 
হইতেন; তাহা হইলে জমীদারী ইস্তাফা দিলেই টাকার: দায় হইতে 
অব্যাহতি পাইতেন। 

সেলিমাবাদ পরগণার রাজস্ব বাকী পড়িলে, নবাবের অনুচরগণ আসিয়া 
রাজা - জয়নারায়ণকে ধরিয়া লইয়া গেল। এই সময় আলিবদ্দি খা 
বঙ্গ-বিহার-উড়িস্যার রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ মুশিদাবাদে বিরাজ করিতে- 
ছিলেন। ঢাঁকা নগন্মী তখন পুর্ব বঙ্গের রাজধানী ছিল; আলিবদ্দির 
জামাত নিবাইস্‌ মহন্মদ খা স্থবেদার স্বরূপ তথায় অবস্থান করিতেন। 
রাজ জয়নারায়ণ বন্দী অবস্থায় তথায় নীত হইলেন, এবং কি জগ্য তাহার 
রাজন্ব বাকী পড়িয়াছে তাহ। জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি প্রকৃত অবস্থ! 
সম্যক্‌ বূপে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল ন1। . নিবাইস্‌ 
মহম্মদ অত্যন্ত হৃদয়বান্‌ পুরুষ ভিলেন; জয়নারায়ণ কেন রাজব্ৰ দিতে 
পারিতেছেন না তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রভুর আদেশ পালন 
করিতে হইবে, তাই বাধ্য হইয়। অনিচ্ছাসত্বেও তিনি জয়নারায়ণকে 
বলিলেন “যেমন করিয়া পারেন রাজন্য দাখিল-করুন, অথবা আইনানুসারে 
জমীদারী ইন্তাফা দিন্চ। জয়নারায়ণ তাহাতে স্বীকৃত হুইলেন না, 
সুতরাং আইনাচ্ুসারে কারারুদ্ধ হইলেনণ 

কয়েক মাস কারাগারে অশেষ যন্ত্রণা! ভোগ করিয়া জয়নারায়ণ জসীদারী 
ইন্ডাকা দিয়া অব্যাহতি পাইতে স্বীকার করিলেন। কিস্তু তৎকালে 
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শুধু ভূম্বামীর ইস্তাফাঁপত্র দস্তখতে উহা! শুদ্ধ হইত না, দেওয়ানেরও 
দস্তখত আবশ্বাক হইত। জয়নারায়ণ ইস্তাঁফা পত্রে স্বাক্ষর করিতে 
প্রতিশ্রুত হইলে দেওয়ানের জন্য প্রওয়ান৷ বাহির হইল । 

মহাত্মা কৃষ্ণরাম সেন * তখন রায়েরকাহীর দেওয়ান ছিলেন, তিনি 
জয়নারায়ণ প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া! অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং 
তাহার এই প্রকার কাধ্যের জন্য তাহাকে কথঞ্চিৎ ভ্সনাও করিলেন। 
অল্প দিন পরে রাজানুচরগণ দেওয়ানকে ধৃত করিয়। ঢাকায় লইয়। গেল । 
যথ। সময়ে কৃষ্ণরাম রাজপ্রতিনিধি সমক্ষে দরবারে উপস্থিত হইয়। 
কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন । 

সুবেদার বলিলেন “দেওয়ান, তোমার প্রভু জয়নারায়ণ বাকী 
রাজস্ব দায়ে জমীদারী ত্যাগ করিয়। ইস্তাফ। পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন । 
এখন সেই ইস্তাফা পত্রে তোমার শ্বাক্ষুর আবশ্যক, তুমি স্বাক্ষর করিয়া 
প্রস্থান করিতে পার ।” 

কৃষ্ণরাম তখন ধুর গম্ভীর স্বরে বলিলেন “জীাহাপনা, আমার প্রভু 
রাজা জয়নারায়ণ সেলিমাবাদ পরগণার একমাত্র ভূম্যধিকারী ; তিনি ও 
তাহার স্বর্গগত পিতৃ পুরুষগণ চিরকাল রাজ ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক, সাধ্যানু- 
সারে হুজুরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিঞ্লাছেন ; এবং চিরকালই নিয়মিত 
সময়ে তাহাদের দেয় রাজস্ব রাজকোষে দাখিল করিয়। আসিয়াছেন। কতিপয় 
বৎসর যাবৎ মহারাষ্র দন্ত্যগণের উৎ্গীড়নে জমীদারীর অনেক অংশ এক 
প্রকার ধ্বংস হইয়াছে, অনেক সমৃদ্ধিশালী প্রজ1 প্রাণ লইয়া ভদ্রাসন 
পরিত্যাগ করিয়াছে । এই সমস্ত ছর্লজ্ঘ্য কারণেই রাজস্ব যে এত বাকী 
পড়িয়াছে তাহ জীহাপন! সম্যক অবগত আছেন। অতএব অনুগ্রহ পুর্বক 
যদি এই দীন প্রজাকে ছুই বংসরের অবকাশ প্রদান করেন, তাহ! হইলে 
বাকী রাজস্ব সম্পূর্ণ আদায় করিতে পারি ।” 

নিবাইস মহম্মদ উত্তর করিলেন পদেওয়ান, ভুমি বুদ্ধিমান হইয়া কেন 
নির্বেবোধের হ্যায় কথা বলিতেছ ? রাজস্ব রাকী পড়িলে জমীদারী. রক্ষা! হয় 
না। অতি সন্বর রাজ্য দাখিল কর অথবা ইস্তাফ! পত্রে স্বাক্ষর কর, অস্থয- 
থায় সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, হয়ত প্রাণদণ্ডও হইতে পারে ।” 


০০০০০ 


ঞ মহাক্মা।। কষ্ণয়াম সেন আমার অভিবৃদ্ধ-প্রপিঙীঘহের জনক । 


২৩৮ বাকলা। 


কৃষ্ণরাম তখন ঈষৎ হাম্য করিয়া বলিলেন__-“জনাব, হিন্দু সম্তান 
কর্তব্য পালন ও প্রভু রক্ষার্থ প্রাণ ত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় 
না। এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ গ্রহণ করিয়া যদি প্রভুর জমীদারী প্রদান 
করেন তবে এই দণ্ডেই হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি। 
যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আম! দ্বার এই ইস্তাফ। পত্রে স্বাক্ষর করাইতে 
ইচ্ছা করেন তৰে পূর্ধ্বেই আত্মঘাতী হইব ।% 

কষ্ণরামের এই নিভাক উত্তর শ্রবণ করিয়া সভাসদগণ চমকিত 
হইলেন। সুবেদার তৎক্ষণাৎ প্রহরিগণকে আদেশ করিলেন “ইহাকে 
কারাগারে লইয়! যাও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইস্তাফ1 পত্রে স্বাক্ষর না করে; 
ততক্ষণ ইহাকে যন্ত্রণা প্রদান করিবে 1৮ 

প্রহরিগণ অবিলম্বে কৃষ্ণরামকে কারাগারে লইয়। গেল। এই প্রভূভক্ত 
ধন প্রাণ মহাপুরুষ কারাগারে যে কতদূর যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন তাহ! বর্ণনা- 
তীত। প্রহরে প্রহরে প্রহরিগণ তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া হস্তপদবছ্ধ 
অবস্থায় মধ্যাহ্‌ সূধ্য কিরণে অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত বালুকাপরি রাখিয়। দিত। 
সময় সময় উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বার। শরীরের স্থানে স্থানে পোড়াইয়। দিত 
এবং কখন কখন বিষ্ঠা মুত্র পরিপূর্ণ কুপের মধ্যে আক নিমজ্জিত করিয়া 
রাখিত। ছুই এক দিন অস্তর সামান্য আহার্য্য প্রদান করিত, কিন্তু যবনস্পুষ্ট 
বলিয়া কৃষ্ণরাম তাহ স্পর্শও করিতেন না। 

যখন রাজাজ্ঞায় ধৃত হইয়! কৃষ্ণরাম ঢাকায় নীত হইয়াছিলেন তখন 
কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর তাহার সঙ্গে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
এক ত্রান্মণ *% কারাধক্ষ্যকে কিছু কিছু উৎকোচ প্রদান করিয়া কৃষ্ণরামকে 
সময় সময় সামান্য আহাধ্য প্রদান করিতেন। 

এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও কৃষ্রাম বিচলিত হইলেন না । 
প্রভুর সম্পত্তি রক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জনে কৃতসক্কল্প হইলেন । 

এদিকে কৃষ্ণরামের কারাবালের, বৃত্তাস্ত রায়েরকাঠীতে পৌছিল | .জয়- 
নারায়ণ (জী মুক্ত হইয়া টাক ০০০৪ কৃষ্ণরামের এই 


১8, | টিপার নিজ প্র পট পালা স্পা ছি পম সত রর লারা উট 


৮ ইহা নাহ কামগোবিন্দ স্চারখঞ্চাসদ । ইহাকে বৃক্ষরাম বাট বি! ব্রক্ষোতির রান করিয়া 
লেন । এখনও ইহার বংশধরগণ ইহা! ভোগ করিতেছেন । 











পরগণা--সেলিমাবাদ : ২৩৯ 


প্রকার আত্মত্যাগের কথা তাহার কর্ণগোচর হইলে তিনি কৃষ্ণরামের 
আহার ও প্রহরিগণকে উৎকোচ দিবার জন্থা কতিপয় সহস্র মুদ্রা গোপনে 
কুষ্রামের নিকট প্রেরণ করিলেন । 

একদা জৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে কৃষ্ণরাম হস্তপদ বদ্ধাবস্থায় সাক্ষাৎ 
অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত বালুক। শব্যায় পতিত আছেন, এবং অনতি দূরে প্রহরী 
শীতল পাদপচ্ছায়ায় তৃণ শয্যোপরি নাসিকাধ্বনি করিয়া সুখে নিদ্রা 
যাইতেছে, এমন সময়ে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সম্তান সেই স্থানে আগমন 
করিলেন। কৃষ্জরঃমকে তদবস্থ দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাস। করিলেন “আপনি 
কে, এবং কেনই বা এই অবস্থায় এখানে পতিত রহিয়াছেন £” 

কৃষ্ণচরামের চৈতন্য তখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া. আসিতেছিল, ব্রাহ্মণের 
কথায় চক্ষুরুন্নীলন করিয়া অতি ক্ষীণ কে বলিলেন “ঠাকুর, আমার 
পরিচয়ে আপনার কি আবশ্যক £ এই নিদারুণ রৌদ্রে কি নিমিত্ত 
এখানে আগমন করিয়াছেন % যদি বলিতে বাধা না থাকে, তবে অনু গ্রহ 
করিয়া বলিতে পারেন | 

ব্রাহ্মণ কিয়ণ্ক্ষণ চিস্তা করিয়া বলিলেন “আমি বড়ই বিপদগ্রস্থ, 
শুনিয়াছি রায়েরকাঠীর দেওয়ান কীন্তিপাশ। নিবাসী কষ্ণরাম সেন বড় দাতা, 
তিনি এখানে আছেন, আমি তাহারই নিকটে আগমন করিয়াছি ।” 

কৃষ্ণরাম তখন আত্মগোপন করিয়৷ বলিলেন “ঠাকুর, কৃষ্ণরাম রাজদণ্ডে 
দণ্ডিত হইয়। কারাগারে অশেষ লাঞ্জনায় কালাতিপাত করিতেছে । তাহার 
নিকট আপনার কি প্রয়োজন ?” 

ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচরামের কারাবাদের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, এই 
কথ শুনিয়া অত্যন্ত ছুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন “হায়! আমাদেরই 
ছুরদৃষ্ট, নহিলে অমন পুণ্যবান ব্যক্তি রাজরোষে পতিত হইয়া কারাবাস 
যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহার ন্যায় প্রাতঃল্সরণীয় লোকের অদ্ষ্টেও 
বিধাতা কারাবাস লিখিয়াছেন ?” এইরূপ কিয়ৎকাল ছুঃখ প্রকাশ করিয়া 
ব্রাহ্মণ বলিলেন “মহাশয়, আমার তিনটা কম্চা বয়স্থা এবং একটা মাত্র 
পুত্রের ষজ্ঞোপবীত কাল প্রায় গত হইয়া! আসিয়াছে, আমার এমন অর্থ 
নাই যাহা দ্বারা এই কন্যা তিনটার কুলক্রিয়! ও পুত্রের বঙ্ঞোপবীত কার্য 
সম্পন্ন করিতে পারি । আমি এই কাধ্য নির্ব্ধাহার্থ বহুস্থানে ভিক্ষার্থী 


২৪৬ বাকলা। 


হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহা পাইয়াছি তাহাতে যে এই সমস্ত 
কার্যের এক চতুর্থাংশ ব্যয়ও সম্পন্ন হয় এরূপ সম্ভব নহে। শুনিয়াছিলাম 
যে কৃষ্ণরাম এখানে আছেন ; তাহার নিকট আমার হছুঃখকাহিনী বলিলে 
আমার কষ্ট দুর হইবে ভাবিয়া এতদূর পথ পধ্যটন করিয়! আসিয়াছি। 
আমার হুর্ভাগ্য, তাই তিনি কারারুদ্ধ 1” 

পরছুঃখকাতর কৃষ্ণরামের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি কম্পিতকণ্জে 
বলিলেন “ঠাকুর, কত টাকা হইলে আপনার কার্য সম্পন্ন হইতে পারে %” 

ব্রাক্মণ দীর্থ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন “কোন ক্রমে সহআ্াধিক 
মুদ্রা ব্যতীত হইতে পাঁরে না।” 

কৃষ্ণরাম কোন কথা বলিলেন না ; তাহার সঙ্গীয় ব্রাঙ্গণকে নিকটে 
ডাকিয়া জানিলেন যে রায়েরকাঠী হইতে তাহার জন্য ছুই সহস্র মুদ্রা প্রেরিত 
হইয়াছে । কৃষ্ণরাম তখন সেই ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে সন্দোধন করিয়া বলিলেন 
“আপনি এতদূর রেশ স্বীকার করিয়া যাহার নিকট আগমন করিয়াছেন, 
আমিই সেই হতভাগ্য কৃষ্ণরাম, রাজরোষে পতিত হইয়। আমার এই ছুরবস্থ! 
ঘটিয়াছে। আমি যে ভাবে কালাতিপাত করিতেছি, তাহা আপনি স্বচক্ষে 
দেখিতেছেন, তাই আশানুরূপ দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলাম না। 
এ ষেনিকটে তোড়। বান্ধ। টাক রহিয়াছে, উহা সমস্তই আমার ; আমি 
এ সমস্ত মুদ্রাই আপনাকে দান করিলাম ; আশীর্বাদ করিবেন যেন শীত্র 
এই পাপ দেহের পতন হয়” 

ব্রাহ্মণ এতক্ষণ কৃষ্ণরামের পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন না; এখন 
জানিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই প্রকার অবস্থায় এতাদৃশ 
দান দর্শন করিয়। ব্রাহ্মণের বাঙ্নিষ্পত্তির ক্ষমতা রহিল না; তিনি ৪ 
কৃষ্ণরামের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। 

ত্রাক্মণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া কৃষ্ণরাম পুনরায় বলিলেন “ঠাকুর, বোধহয় 
আপনার আশানুরূপ দান হয় লাই, তাই মত্প্রদত্ত এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ 
করিতেছেন না । আমার একমাত্র এই মুুর্য জীবন ব্যতীত আর কিছুই নাই; 
ধাহ! দান করিয়াছি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিলে কৃতার্থ বোধ করিব।” 

' এই প্রকার কথোপকথনে নিকটন্থু নিদ্ররিত প্রহরী 'জাগরিত হইয়া 

সমস্ত ঘটনা শ্রাবণ পূর্ববক অত্যন্ত অশ্চর্য্যান্বিত হইল । 


পরগণ।--সেলিমাবাদ। ২৪১ 


ক্রমে ক্রমে এই কথা প্রচার হইয়া পড়িল এবং সকলেই এই 
অত্যন্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া একবাক্যে এই লোকাতীত দানের প্রশংস 
করিতে লাগিল। প্রথমতঃ কারাধ্যক্ষ, তৎপর অন্যান্য রাজকণ্ঘচারী এবং 
সর্বশেষে হাবেদার নিবাইস মহম্মদ ইহ] শ্রবণ করিলেন । এই প্রকার 
অলৌকিক আত্মত্যাগের কথ শ্রবণপুর্বক তিনি যারপরনাই পুলকিত 
হইয়। কৃষ্ণরামকে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং অচিরে তাহার বন্ধন 
মুক্তির আদেশ প্রদান করিলেন। তারপর স্থবেদার কৃষ্ণচরামকে ডাকাইয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন “দেওয়ান, লোকমুখে তোমার যে অসাধারণ দান এবং 
প্রসুভক্তির কথা শুনিয়াছি তাহ! কি সত্য?” কৃষ্জরাম কোন উত্তর 
করিলেন না ; কেবল করযোড়ে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন । 

কৃষ্তরামকে নিস্তব্ধ দেখিয়া জনৈক প্রৌঢ় রাজকর্মচারী করপ্ুুটে 
বলিলেন, “জাহাপনা, আপনি যাহ শ্রবণ করিয়াছেন তাহার এক বর্ণও 
মিথ্যা নহে ; বর্তমানে পৃথিবীতে যে এতাদুশ আত্মোৎসর্গের জীবস্ত দৃষ্টান্ত 
আছে, তাহ। চক্ষে দেখা দুরে থাক, কর্ণেও শ্রবণ করি নাই । আমরা এই 
মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম ।” 

নিবাইস মহম্মদ তখন কৃষ্ণরামের সৃঙ্জীয় এবং ভিক্ষার্থী উভদ্ধ ব্রাহ্মণের 
নিকট সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাহারাও যাহু। যাহ। ঘটিয়াছিল, 
সমস্ত বলিলেন ; প্রহরিগণও প্রকৃত ঘটন! জ্ঞাপন করিল। অত্যন্ত 
হর্যাগমে নিবাইস মহম্মদের সর্বব শরীর কণ্টকিত হইল; তিনি আসন 
হইতে গাত্রোথান পূর্বক, কৃষ্ণরামকে আলিঙ্গন করিয়! বলিলেন “দেওয়ান, 
আজ যাহ শুনিলাম, এরূপ লোকাতীত অদ্ভুত পুত কাহিনী আঙ্বি আর 
কখনও শ্রবণ করি নাই। তোমার ম্যায় যে এক জন -পুণ্যবান পুরুষ 
এই রাজ্যমাধ্যে বাস করিতেছে, সেই জন্য এই রাজ্যও "পবিত্র হইল । 
তোমার ম্যায় এক জন ধার্মিক পুরুষের সমাগমে আমিও আপনাকে 
ধন্ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি । তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর বল, 
আমি তাহা পুশ করিয়া তোষার সহ্কার্থ্যের কতক পুরস্কার প্রদান করি ।” 

কৃষ্ণরাম তখন জাচ্ছু পাতিয়া যুক্ত করে বলিলেন-__-“জীহাপনা, 
দেবসেবা, ব্রাহ্গণলেবা, প্রভূসেব হিন্দুগণের অবশ্য কর্তব্য কাব্য 
আমি গাছ পালন করিয়াছি মাত্র । : এই জন আমি প্রশংসার যোগ্য নহি ১. 
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কিন্তু হুজুর যে এ দাসকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, ইহাই আপনার 
ওদাধ্যের পরিচয় । জীহাপনা, যখন ব্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! এ দাসকে 
পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছ৷ করিয়াছেন, তখন যদি অনু গ্রহ পূর্বক, আমার প্রভু 
রাজা জয়নারায়ণের পরিত্যক্ত জমীদারী তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন, 
তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত জ্ঞান করিব । হুজুরের নিকট আমার 
ইহ] ভিন্ন অন্থ প্রার্থনা নাই ।” 

নিবাইস মহম্মদ কৃষ্ণরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় সানন্দচিত্তে 
বলিলেন “দেওয়ান, তুমি ধন্য; জয়নারারণ যাহাতে পুনরায় তাহার 
জমীদারী . প্রাপ্ত হইতে পারেন তজ্জন্য আমি মুর্শিদাবাদ নবাব-নাজিমের 
নিকট অনুরোধ করিব ; তিনি উদ্দারচেতা এবং ধার্মিক, অবশ্টই তোমার 
প্রার্থনা মুগ্জুর হইবে । দেওয়ান, তুমি নিজে কিছু প্রার্থনা করিলে না ?” 

কৃষ্ণরাম বলিলেন-__“জীহাপনা, প্রভুর জমীদারী রক্ষাই আমার পক্ষে 
যথেষ্ট পুরস্কার ; রাজ জয়নারায়ণের রাজত্ব অক্ষু্ থাকিলে আমিও আমার 
সম্ভতানসম্ভতিগণ তাহারই অন্নে জীবন ধারণ করিতে পারিব। আমি 
দ্বরিদ্র, আমার অধিক ধনে প্রয়োজন কি ?” 

অতি সত্বরই মুশিদাবাদ হইতে নবাব-নাজিমের অনুমতি পত্র পৌছিল, 
সুবেদার মুক্তিপত্রসহ কৃষ্ণরামকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন । 

কৃষ্ণরামের এই অকভূতপুর্ব্ পুণ্যকাহিনী পৃর্ব্বেই রায়েরকাঠীতে প্রচারিত 
হইয়াছিল; তিনি যথা সময়ে পৌছিয়া সমস্ত অবস্থা রাজ জয়নারায়র্ণের 
নিকট ব্যক্ত করিলেন। 

জয়নারায়ণ বলিলেন “দেওয়ান, আমি ইচ্ছাপুর্ববক এই জনীদারী ত্যাগ 
করিয়! আসিয়াছিলাম, এখন আপনার অসাধারণ পুণ্যবলে এবং প্রভৃভক্তি 
গুণে ইহা পুনরুদ্ধার হইয়াছে ; আমার ইহাতে কোন স্বত্ব নাই, আপনি 
উদ্ধার করিয়াছেন, আপনিই ভোগ করুন।” 

রাজার এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, সকণ্ে তাহাকে অশেষ সাধুবাদ 
প্রদান করিতে লাগিলেন । কুষ্ঃরাষ বলিলেন “রাজন্‌! আপনি আমার 
প্রভূ, আপনারই অঙ্নে.এই শক্লীর পুষ্ট, আমি কর্তব্য করিয়াছি মাত্র । রাজ্য 
আপনারই ;ঃ আমাকে এইরূপ আদেশ করিলে আমি মর্মান্তিক কষ্ট পাইব 1” 

রাজ। জয়নারায়ণ পুনরায় বলিলেন “আপনি যে উপকার করিয়াছেন, 
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তজ্জন্য আমি আমার বংশাবলীসহু আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব । 
কিন্ত এই মহুছুপকারের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আপনাকে পুরস্কৃত না করিলে 
আমাকে গুরুতর অধন্মে পতিত হইতে হইবে |” 

কৃষ্ণরাম বলিলেন “আমাকে পুরস্কার প্রদান করাই যদি আপনার 
অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে আপনাক্* এই জমীদারীর মধ্যে আমাকে কতক 
ভূ-সম্পত্তি প্রদান করুন, যদ্দার! আমার সম্তানসম্ভতিগণের জীবনযাত্রা 
নির্বাহ হইতে পারে।” 

রাজা, কৃষ্ণরামের প্রার্থনানুসারে তৎ্পুত্র রাজারামের নামে এক বৃহ 
তালুক অর্পণ করেন।ঞ্চ এই সময় হইতেই কীত্তিপাশার জমীদারীর 
সূত্রপাত হইল। 

রাজা জয়নারায়ণ অত্যন্ত ধান্মিক নরপতি ছিলেন। তাহার পুণ্য 
কীন্তিসমৃহ অগ্যাপি এদেশের প্রায় স্থানেই প্রচলিত আছে। তাহার 
মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনারায়ণ রাজা হইলেন । 

রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে মনোমালিন্য 
উপস্থিত হওয়ায় প্রত্যেকে পুথক পৃথক বাড়ী নিম্প্াণ করিয়া বাস করিতে 
লাগিলেন। ইহারা পৃথগান্ন হইলেও জমীদারীর আদায়-তহসিল একত্র 
নির্ববাহিত হইত । 

এই সময় ছুর্ববস্ত আগাবাখর নিউ যর সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া, 
সেলিমাবাদও গ্রাস করিল। রায়েরকাঠীর রাজাদের এমন শক্তি সামর্থ্য 
ছিল না ষে বলপুর্বক আগাবাখরের নিকট হইতে অপহৃত সম্পত্তি 
পুনরায় উদ্ধার করেন। তাহারা তখন অনন্যোপায় হইয়া মুশিদাবাদে 
নবাব-নাজিমের নিকট নালিশ উপস্থিত করিলেন। আগাবাখর এবং 
তৎপুত্র আগাসাদক তখন বঙ্গসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সিরাজ- 
জ্ধৌলার একান্ত প্রিয় পাত্র । রাজারা আগাবাখরের বিরুদ্ধে ষে অভিযোগ 
করিয়াছিলেন.তাহ। টিকিল না ; বনু চেষ্টা, অর্থ*যয় ও কঠোর পরিশ্রমের 
পর মাত্র সাড়ে চারি আনা! প্রাপ্ত হইলেন । এই অংশ আবার রায়েরকাীর 
সমস্ত রাজবংশ মধ্য দশ ভাগে বিতক্ত হইল। ১৭ ৩ খ্বঃ তান্দে ছুলাক্া 


* এই-তান্গুফের জায় কিকিছুর্ঘ ভরিংশ সত যুস্ত!। 
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আগাবাখর, রাজদ্রোহী অপরাধে নিহত হইলে, মহারাজ রাজবল্প্ভ. উত্ত 
সম্পত্তির অরধিকার প্রাপ্ত হ'ন। ৮ 
এই অময় হইতে বৃটীশ-কেশরী গম্ভীর গর্জনে বঙ্গদেশে স্বীয় অ অখণ্ড 
ক্যাধিগাত) বিস্তার করিতেছিলেন। বাণিজ্য-ব্যবসার জন্য কলিকাতা, 
€গাবিন্দপুর,. স্ৃভানটা প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হন । 
এই 'সময়েই পলাসী ক্ষেত্রে ইংরাজের বাহুবলে মুসলমান-শক্তি লয় প্রাপ্ত 
হইল এবং হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত ও নিহত করিয়া লর্ড 
ক্লাইব, নরকুল-কলঙ্ক মীর জাফরকে বঙ্গসিংহাসন প্রদান করিলেন । ক্রমশঃ 
ইংরাজ সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। রাজা জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
শিবনারায়ণ এবং তাহার অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ, তদানীন্তন কুঠিয়াল ( গভর্ণর ) 
মিঃ ভিরেলফ্ট (৮6191) সাহেবের নিকট আবেদন করিলেন । চট্টগ্রামে 
সেই সময় গাকুলচন্দ্র ঘোষাল দেওয়ান ছিলেন। তাহার সহিত চুক্তি 
হইল যে, যদি তিনি জমীদারীর বাকী সাড়ে এগার আন৷ পুনরুদ্ধার করিয়া 
দিতে পারেন তবে শিবনারায়ণ তাহাকে অদ্ধেক জমীদুারী পুরস্কার দিবেন। 
বনু চেষ্টার পর সেই সাড়ে এগার আনা শিবনারায়ণ প্রভৃতি প্রাপ্ত 
হইলেন, স্থৃতরাং প্রতিশ্রতি অনুসারে তাহারা গোকুলচন্দ্রকে পৌনে 
ছয় আনি অংশ প্রদান করিলেন। ১৭০২ খ্ুঃ অব্দ পধ্যস্ত এই সাড়ে 
এগার আনা জমীদারী রাজা শিবনারায়ণ প্রভৃতি এবং গোকুল ঘোষাল 
একত্রে ভোগ দখল করিতে লাগিলেন । কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে 
মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। তখন উভয় পক্ষের মতানুসারে ঢাকার 
তদানীস্তন কলেক্টর মিঃ বারওয়েল (1397%5]11), জমীদারী পুথক করিয়া 
দেন এবং উদ্ভয় অংশই, পৃথক পৃথক নম্বরে কলেক্টরীর তৌজী ভুক্ত হয়। 
গোকুল ঘোষালের মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পরে দেনার দায়ে তাহার 
পৌনে ছয় আনি অংশ নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। কাশীনাথ চৌধুরী 
নামে এক ব্যক্তি ২৯,১০০ টাকায় উহ! ক্রয় করিলেন, কিন্তু কাশীনাথ 
রায় চৌধুরী ঘোষালদের বেনামদার মাত্র । 
ইহার কিছু কাল পূর্বে রাজস্ব বাঁকী পড়ায় রায়েরকাঠীর জমীদারীর . 
অর্ধেক (ছুই আন! সাড়ে সতের গণ্ডা ) নিলামে বিক্রয় হইল । গোকুল 
ঘোষালের পৌন্জ্র কালীশক্কর ঘোষাল উহা ক্রয় করেন। ক্রমে ক্রমে 
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১৭৯৬ খ্বঃ অবে স্থপ্রীম কোর্টের (0776775 0০।77) মতানুসারে কাশী- 
নাথের অংশও বিক্রয় হইয়া গেল। তখন রাজ! রাজবল্লভের পৌজ্র রাজকু্ণ 
আসিয়া তাহ! খরিদ করিলেন; এবং ঝালকাঠীর সঙ্লিহিত স্তালড়িতে 
কাছারী স্থাপন করিয়া! জমীদারী দখল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত তাহাতে কুতকাধ্য হইলেন না। পরে তাহার পুত্র নবকৃষ্ণ স্বীয় 
অংশ ঘোযালদের নিকট বিক্রয় করিলেন। সুতরাং ঘোষালগণ সেলিমাবাদের 
আট আন সাড়ে বার গণ্ড। ছুই ক্রাস্তির মালিক হইলেন । 
ঘোষাল বাবুগণ এক্দেশবাসী নহেন, কিন্তু তাহা না হইলেও, এই দেশের 
সঙ্গে তাহাদের বড় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে । খিদিরপুর সন্নিহিত ভূ কৈলাশ 
নামক স্থানে ইহাদের বাসস্থান । এই বংশজাত ব্যক্তিগণ বজদেশে প্রায় 
সর্বত্র প্রসিদ্ধ। দেশীর ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে ইহাদের ধর্মনিষ্ঠা এবং যশঃ 
যেরূপ সব্বত্র ঘোষিত, অন্যের তদ্ধেপ নহে । কেবল যে এই জিলায় 
ইহাদের জমীদারী আছে, তাহা নহে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, চবিবশ- 
পরগণা', বারাণসী (কাশ্বী), গয়া প্রভৃতি স্থানেও আছে ; ইহাদের ভঁ-সম্পত্তির 
মায় প্রায় আড়াই লক্ষ টাক1 হইবে । দেবসেবা, অতিথিসেবা, বিপন্নের 
সাহায্য, আশ্রিতপালন প্রভৃতি সদ্গুণে ইহার! সমগ্র বঙগদেশে বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। রাঁজছ্বারেও ইহারা বিশেষ সম্মানিত। 
ত্বর্গীয় কালীশঙ্কর ঘোষাল, গবর্ণমেন্ট হইতে “রাজাবাহাদবর” উপাধি 
পাইয়াছিলেন ; সেই হইতেই “রাজাবাহাহ্র” বলিয়া এই বংশপরম্পরা সর্বত্র 
পরিচিত। ইহারা শান্তিপ্রিয় ; অন্যের 'ভূ-সম্পত্তি বলপুর্ববক গ্রহণ বা 
প্রজাগীড়নজনিত কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে ইহারা বিরত. স্বর্গীয় 
গোকুল ঘোষাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বংশতালিক প্রদত্ত হইল । 
গোকুলচন্দ্র ঘোবাল 
নয়নারারণ ঘোষাল 

রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল 'বাহাছুর 

রাজা সত্যশরণ ঘোষাঝ বাহাছুর 

ব্লাজ। সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাছুর 

রাজ! সত্যপ্রী ঘোষাল বাহাছুর প্রসূতি ভ্রাতৃ' চতুষ্টয় 
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বর্তমান ঝালকাঠীর * নিকট গুরুধাম নামক স্থানে রাজ। বাহাছরের 
কাছারী শ্থাপিত ; ন্বর্গীয় রাজ! সত্যশরণ ঘোষাল বাহাছর স্বয়ং এই স্থানে 
বাস করিগতন। তীহারই যত্বে এই স্থানে রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, 
আপণ সমাকুল প্রশস্ত রাজবত্ম, স্বচ্ছ ব্ফটিক তুল্য নির্মল জলরাশি পরিপূর্ণ 
প্রশস্ত জলাশয় প্রভৃতি নিণ্মিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে ঝালকাঠী 
বন্দর পুর্বববঙ্গ মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য স্থান ; রাজা সত্যশরণই ইহার 
প্রথম স্থাপয়িতা। তিনি স্বয়ং অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রভূত অর্থ ব্যয় 
করিয়া বত্মগুলি নিশ্মাণ এবং বাণিজ্য ব্যবসায়িগণের নিমিত্ত গৃহাদি প্রস্তুত 
করাইয়। দিয়াছিলেন । 

রাজা সত্যশরণের স্ৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই ৮ 
নিম ভাবে প্রজ্জলিত হইয়! উঠিল । সকলেই স্থীয় স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারে 
ব্যস্ত হইলেন। শাস্তির কোমল কুম্থমে অশান্তি কীট ধীরে ধীরে প্রবেশ 
পুরর্বক আবাস স্থান স্থাপন করিল। এমন কি, ছুই একটা ছোট খাট 
ফৌজদারী মোকর্দমাও উপস্থিত হইল। গবর্ণমেঞ্ এই প্রকার শোচনীয় 
অবস্থা দর্শন করিয়া ফ্টেটের এক জন 'রিসিভার” (1২০০০1৮।1) নিযুক্ত 
করতঃ যাবতীয় কর্তৃত্ব ভার তাহার উপর অর্পণ করেন। গত ১৩০৬ সালে 
হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে “রিসিভার' রহিত হইয়! অংশীদারগণ নিজ 
নিজ অংশ পুথক রূপে বণ্টন করিয়৷ লইলেন। 

দেলিমাবাদের অন্তর্গত দশটা ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পরগণা! ছিল। ক্রমে ক্রমে 
ইহার মধ্যে অনেক গুলি অন্য পরগণা ভুক্ত হয়, কতকগুলির অস্তিত্ব লোপ 
হয় এবং কতকগুলি অন্ত জিলা ভুক্ত হইয়। স্বতন্ত্র ভাবে কলেক্টরীতে পৃথক 
পৃথক ভৌলী ভুক্ত হয়। 

বিগত ১৮০৫ খুঃ অন্দে বর্তমান “ডিসিল্ভা” সাহেবগণের পূর্বপুরুষ 
“ডমিন্গে। ভিসিলভা” (1)০1017050 1) 519) জজ সাহেবের নিকট এক 
খান! দর্খস্ত করেন ; তাহাতে প্রকাশ যে, সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত 
কয়েকটা কুত্র ক্ষুত্র পরগণ। ছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলি অন্য পরগণা 
ভুক্ত হুইয়াছে, কতকগুলির অস্তিত্বই নাই, ছুই একট! অন্য জিলা ভুক্ত 
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* ইকার কসর এক মান “মহারাজগঞ্জ” |. 
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হইয়াছে। আবার কোন কোন পরগণা, স্বতন্ত্র ভাবে কলেক্টরীতে পৃথক 
তৌজী ভুক্ত হইয়াছে। আমরা নিযে সেই ১০টী পরগণার নাম উল্লেখ 


করিতেছি__ 
১। তপ্লেহাবিলী সেজিমাবাদ । 


২। সোন্বারকৃল। * 
৩। ক্ত্রপুর তপ্লে জাহানপুর । 
৪1 বনগাঁও। 


€। তপ্লে স্বলতানাবাদ । 
৬। তপ্লে স্থলতানপুর ৷ 


৭। কাশিমপুর । 
৮। নাজিরপুর । 
৯। রাজোর। 
১০। শিবপুর । 


ইহা ব্যতীত “পক্পগণা নিমকমহাল” বলিয়া আর একটা পরগণার উল্লেখ 
দেখা যায়। ১৮০৫ খ্বঁঃ অঃ পূর্বে, উল্লিখিত পরগণাগুলি সেলিমাবাদের 
দা ছিল; তপ্লেহাবিলী সেলিমাবাদ ব্যতীত অন্যান্ত পরগণাগুলি 


225558-225-55255582-255245.52582522252 বসো 


.ঙ্গ কথিত আছে পূর্ববকালে বৈছ্জাতির শালঙ্কায়ণ বংশোত্তব রাজ। কুমারদাশ এই পরগণায় 
জমীদারী প্রাপ্ত হইয়া এদেশে রুনসী গ্রামে আলিয়া বাস করেন | কুমারদাশ নবাব-সরকারে সৈগ্ভ 
বিভাগে কার্ধ্য করিতেন। তাহার আগমনক্পালে এতদ্দেশে চণগ্ডভণ্ড জাতির বসতি ছিল। 
কুষারদাশই সর্ধবপ্রথম ব্রাহ্ধণাদি উচ্চ শ্রেণীর হিচ্দুদিগকে আনয়ন করেন | রাজা কুমার দাশের 
লব্ীপতি ও দেবদাস নামে ছুই পুত্র এবং আদ্যাশক্তি ও মহামায়া নানী ছই কন্যা জন্মে। বিক্রমপুর 
নিবাসী ক্ামরাম দাশ ও গুভনক্কর সেনের সহিত কম্যাঙয়ের বিবাহ হয়। ইহারা যথাক্রমে স্থানীয় 
পাহিদাশ ও মহাত্রত সেনগণের আদিপুরুষ | 

কুমার দাশের জোষ্ঠ পুত্র লক্ষমীপতির বংশধরগণ রুনসী গ্রামে বাস করিতেছেন । এই বংশেন 
জয়শক্ষর দাশ স্বীয় কন্যা মন্দাকিনীকে স্থানীয় রা়দের আদিপুরুব নামভত্র য্ডুমদার মহাশয়ের নিকট 
বিবাহ দেন! জরশক্করের সহিত তাহার পুত্রের সম্তাব ছিল না! এই নিমিত্ত তিণি সমুদয় সম্পদ্ধি 
জামাতাকে অর্গণ করেন। এই সময় গ্লায়েরকাঠীয রাজবংশ স্থাপয়িতা লাজ] শ্রীনাথ রায় বাদসাহের 
নিকট সোন্দারকূলের জধীদারী প্রাপ্ত হ'ন। এই সনয় হইতে সোন্দারকুল পরগণার নাম লুপ্ত 
হইয়া সেলিমাবাদ নাম প্রচলিত হয়! বর্ডমান সময়ে করাচ্ছণ পঙ্ডিতগণের নিনগ্ত্রণে মাত্র উজ্জ নামের 
ব্যবহার দেখা হায় | 'রামভত্র ্ডুমদার রাজ! জীনাখের অর্থান তালুকের বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন! 
এই হইতে ইহার বাশবন্বখণ যায় উপাধি খারণ করতঃ দশ পুরুষ পর্বযন্ত লিয়া আফিতেছেল। | 


২৪৮ বাকল! । 


কোন্‌ সময়ে এবং কেন যে প্রথক কৃরা হইয়াছে তাহ! নির্ণয় করা যায় 
না।% ভগপ্লোবিলী সেলিমাবাদের নয় আনা অংশ এখনও সেলিমাবাদ 
পরগণার অন্তর্গত । বনর্গাও বর্তমান সময়ে খুলনা জিলার অন্তর্গত এবং 
কাশিমপুর ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে । শিবপুর বোজরগউমেদপুর ভুক্ত 
হইয়াছে কিন্তু তপ্লে স্থলতানাবাদ এখনও বর্তমান আছে। 

সেলিমাবাদ পরগণার জমীদারীর অংশগুলি ক্ষুন্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
হইয়া পুথক প্থক রূপে গবর্ণমেণ্টের তৌজী ভুক্ত হইয়াছে । রাজা বাহা- 
দুরের অংশ ব্যতীত অন্যান্য গুলি এত জটিল এবং বিষমংশে পরিণত যে, 
তাহার সকলগুলি ঠিক করিয়। ষোল আনি হিসাব করাও বড় সহজ ব্যাপার 
নহে। আবার এই সমস্ত জমীদারীর রাজস্ব আদায়েও সময় সময় নান 
প্রকার বিদ্ধ উপস্থিত হুইয়! থাকে । কোন কোন অংশের রাজত্ব জমীদারের 
দণ্ড দিতে হয়। আমরা এই জমীদারীর অংশ সম্বন্ধে যাহ সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি, তৎসহ রায়েরকাঠীর খ্যাতনামা কয়েক জন জমীদারের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিন্ে প্রদান করিলাম। রঃ 

সমগ্র সেলিমাবাদ পরগণার জমীদারীর বৃহৎ এবং বিষম অংশ সমষ্টি 
করিলে ষোল আন। হইতে এক কড়া অংশ বেশী হয়। কোন জমীদারীর 
অধীনে যে এই এক কড়া অংশ অধিক হইয়াছে অগ্যাপি তাহ! নির্ণীত 
হয় নই । | ৃ 

ইহা! ব্যতীতও ৩৮৩৮ নং তৌজিতুত্ত দেড় আনা অংশ “লুকাজ' 
সাহেবদের আছে? কিন্তু এই অংশ বিগত ১৮৬৯ খ্বঃ অন্দে খুলনার 
কলেক্টরী ভুক্ত হইয়াছে। 


শে নর ও ০০ ৮ প্র -০৮৫ ৭৮ এ পপর অপ সিজনজী ০ সপ 
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্ধ ৩৮৪০ ও ৬৮৪১ নং তৌজীভুক্ষ জমীদারী “বাবুয়ার” ৩৬৮৪২--৬৮৪৫ নংজমীদারী «চৌধুরীয়ান? 
এবং ৩৮৪৬--০৮৪৯ নং .জমীদারী “ছুই জানী' নামে অভিহিত ) এই সমস্ত জমীদাযীর অধ্ধীমে 


অনেকগুলি লাভজনক তালুক আছে। 


২৫৯ বাঁকলা। 


আমর! পুর্ববেই বলিয়াছি যে, রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর হইতেই 
তাহার পুত্র চতুষ্টর় মধ্যে মনোমালিন্য 'উপস্থিত হইয়াছিল ; এবং অতি 
সত্বরই সকলে পুথগান্ন হইয়। পৃথক প্রথক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন । 
এই সময়েই জমীদারীর গোলযোগ উপস্থিত হয়। যোল আনী জমীদারী 
হইতে এই প্রকার অংশ গুলি বাহির হুইবার পর সকলের অবস্থা ক্রমশঃ 
খারাপ হইতে আরম্ভ করিল। “শবনারারণেরশু চারি পুত্র ; ভীহারাও 
পৃক পৃথক বাড়ী করিলেন। 

শিবনারায়ণ ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণন।রায়ণের জীবনের কোন 
উল্লেখযোগ্য ঘটন। দেখা যায় না; কিন্তু প্রাণনারায়ণের পুত্র মহেন্দ্র" 
নারায়ণ বড় তেজস্বী এবং বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন। তিনি অনেক গুলি 
সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

মহেন্দ্রনারায়ণের তৃতীয় পুত্র মাধবনারায়ণের ন্যায় স্ববাজ সুন্দর ' পুরুষ 
অতি অল্লই দৃষ্ট হইয়া থাকে । সংস্কৃত ভাবায় তাহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। 
তাহার অনন্য সাধারণ স্মৃতি শক্তি ছিল, এবং এই জন্য অনেকে 
তাহাকে শর্তিধর বলিত। মাধবনারায়ণ এই জিলার মধ্যে একজন বিশেষ 
সম্মানিত লোক ছিলেন। যখন ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হইলেন তখন 
বরিশালের দরবারে তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা হইয়াছিল ;' কিন্তু 
তিনি উদ্দারতাবশতঃ তাহা চন্দ্রদধীপের রাজাকে প্রদান করিবার জন্য 
প্রস্তাব করিলেন। সেই জন্য তিমি বিশেষ সম্মানিত ও প্রশংসাভাজন 
হইয্াছিলেন। মাধবনারায়ণ ধীর, কর্মঠ, মিতভাষী এবং ধান্মিক ছিলেন। 

রাজ। মাধবনারায়ণের কনিষ্ঠ রাজা নরনারায়ণ জ্যেষ্টের হ্যায় সব্বাঙ্গ 
স্থন্দর পুরুষ না হইলেও তীহ্থার স্থায় সুপুরুষ সর্বত্র দৃষ্ট হয় না। কলাবিগ্ঠায় 
নরনারায়ণ সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্ানথ- 
যায়ী স্বদঙ্গ বাগে তিনি সিদ্ধহস্ত ; যখন সংস্কৃত স্তোত্রগুলি সুখে আবৃত্তি 
করিয়। মৃদ্গ বাজাইতেন, তখন বোধ হইত যেন সেই স্তোত্রাবলী মৃদগমুখ 
হইতে অতি পরিস্ক্র রূপে দিঃস্ত হৃইনেছে।: নানা দেশ হইতে কলাবিদ্তা 
ভিলাষী: ছাত্রগণ তাহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা! করিয়া কৃতবিদ্ভ হইয়াছেন । 
কলাবিগঠা ব্যতীতও লরনারায়ণ মাতৃভাষার বিশেষ অনুরাগী ; এদেশে, 
ধখন কবিত। রচনা, এক. প্রকার প্লাপ্রচলিহ ছিল, গ্েই 'সমসে.. রাজি 


পরগ্রণা--€সলিমাবাঙগ । 8৫১ 


.নরনারায়ণ কতকগ্জলি শ্রুতিমধুর কবিত প্রণয়ন করেন। কাহার রচিত 
সঙ্গীতগুলি বড়ই হৃদয়স্পর্শী এবং ভাবোদ্দীপক ।! . 
প্লাজা নরনারায়ণের বিদূষী পত্বী রাণী বসস্তকুমারীও বঙগভাষার অন্ু- 

রাগী । তিনি রুগ্ন শয্যায় শায়িতাবস্থায় “রোগাতুরা বসস্তকুমারী” নানী 
একখানি ক্ষুদ্রে কবিতা পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। কবিতাগুলি বড় 
সুন্দর এবং হৃদয়ের আবেগ পরিপূর্ণ । 

রাজা. জয়নারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র উদয়নারায়ণের বংশধরগণের মধ্যে 
রাজকুমার রায় বিষয়কার্ষ্ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লা করিয়াছিলেন । তিনিও 
স্বকীয় বুদ্ধিলে অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; কিন্ত জনৈক 
আত্মীয়ের জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট প্রতিভূ থাকায় কতকগুলি অর্থ দণ্ড দিয়া 
নিঃস্ব হইয়। পড়েন। তাহার সন্ভতানগণের আথিকাবস্থা। বড় শোচনীয়। 

রাজ! জয়নারায়ণের তৃতীয় পুত্র ছুর্ণভনারায়ণের সম্ভানগণের মধ্যে 
রাজ! অদ্বৈতনারায়ণ প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ। বৈষয়িক কার্য্যে ইহার অসাধারণ 
দক্ষতা ; কিন্তু ভাগ্যদোষে ইহার আধিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়াছে । 
ছুই তিন খানি সামান্য তালুক আছে ; তাহারই আয় দ্বার অতি কষ্টে 
গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হইতেছে । 

জয়নারায়ণের চতুর্থ পুত্রের সন্ভতানগণমধ্যে হুর্গানারায়ণ ও জগৎনারায়ণ 
জমীদারীর সওয়া নগ্ন গপ্ত। অংশ ভোগী; তীাহারাও বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন । 

শিবনারায়ণের তৃতীয় পুত্রের সন্তানগণমধ্যে চন্দ্রনাথ রায় একজন 
যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, পৈত্রিক জমীদারীর মধ্যে তাহারই উপযুক্ত পুত্রগণ 
সওয়া নয় গণ্ড। অংশ এখনও ভোগ করিতেছেন । + 

পৃর্বেবেই বল! হইয়াছে যে রুদ্রনারায়ণের জ্ঞোষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অপর 
পুত্রগণ পৈত্রিক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া! বিভিন্ন স্থানে বাসস্থান নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু কালল্রোতের ভীষণ আবর্তে, একমাত্র নরেন্দর- 
নারায়ণের বংশধরগণ ব্যতীত আর সকলেই নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়া- 
ছেন। নরেন্দ্নারায়ণ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতিপুরুষ 
ছিলেন; তন্মধ্যে স্বরণীয় রাজ! মহিম। চন্দ্র রায় এবং নকুলেশ্বর রায় বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ ইহার! স্ব স্ব ক্ষমতায় বিপুল সম্পত্তি অঞ্জন করিয়াছেন 1 
মহিমাচক্দ্রের মৃত্যুর পর রাণী কমলকুমারী চৌধুরাণী 'বিষয়কাধ্য নির্বাহ 
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'করিতেছেন। এই: রমণী যে প্রকার বুদ্ধিমভী, তদ্রুপ তেজস্িনী। ষ্টেটের 
সমস্ত কাধ্যভার কন্মচারিবর্গের উপর নির্ভর না করিয় স্বয়ং পর্যবেক্ষণ 
করিতেছেন ; হঁহার কাধ্যকুশলতায় অনেক ভূসম্পত্তি বুদ্ধি হুইয়াছে। 
ছর্ভাগ্যবশতঃ ইহার কোন পুত্র নাই ; ছইজন দৌহিত্র বর্তমান আছেন, 
উভয়েই শিক্ষিত, বিনয়ী এবং ধাশ্মিক | 

রায়েরকাঠীর রাজব*শ দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থঃ সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থ- 
গণের সহিত তাহাদের বৈবাহিক ক্রিয়। নির্র্বাহ হয় না বলিয়া কলিকাতার 
জঙ্গল বাদাল প্রভৃতি স্থানের স্বঘর কুলীনের সঙ্গে আদানপ্রদান করিতে 
হয়। এই প্রকার অনেক ঘর কুলীনসস্তান বৈবাহিক ক্রিয়া করতঃ 
রায়েরকাঠী গ্রামে রাজাদের আশ্রিত হইয়া! বাস করিতেছেন । কয়েকজন 
হবিবকঠী গ্রামেও রাজাদের বুত্তিভোগী হইয়া বসতি করিতেছেন। 
ইহাদের অবস্থ। রায়েরকাঠীর রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে শোচনীয় হইয়াছে । 
এই সমস্ত কুলীনগণের মধ্যে শশিভূবণ মিত্র, সখানাথ মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র 
প্রভৃতির আথিক অবস্থা মন্দ নহে। ৃ 

সেলিমাবাদের অন্তর্গত বহুসংখ্যক তালুক বর্তমান আছে । এই সমস্ত 
তালুকের রাজস্বও কম নহে,কোন কোন তালুক যথেষ্ট লাভজনক । এই 
পরগণার ভূমাধিকারিগণের মধ্যে কীর্তিপাশার মজুমদার, বাসগ্ডার মহলানবিশ, 
কেওরার চৌধুরী ও কবিবল্লভ বংশ জলাবাড়ীর বিশ্বাস, সাতুরিয়ার মিএগা, 
এবং অমরাজুড়ির দত্ত প্রভৃতি..ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কীন্তিপাশার মজুমদ্বারগণ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কষ্ণরাম সেনের বংশধর । 
সেলিমাবাদের ইতিহাসের সঙ্গে এই মহাত্সার অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ । এই 
মহাপুরুষই স্বীয় দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণত। দ্বারা সেজিমাবাদের জমীদারী 
পুনরুদ্ধার করিতে কি ভাবে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন তাহা পুর্ব্বেই 
বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে । এই স্থানে কক্রামের সস্তানসস্ততিগণের 

ক্ষিপ্ত বিবরণ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া! বোধ হয় না। 

কুষ্ণরামের প্রপিতা মহ দুর্গাদাস সেন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পোড়াগাছ। 
গ্রাম হইতে কীত্তিপাশায় আগমন 'করেন। ছূর্গাদাসের পুত্র ও পৌত্র 
তাদুশ বিখ্যাত ছিলেন ন1। তাহার প্রপৌত্র কুষ্ণরামই.এই বংশের 
সৌভাগ্যের স্ুত্রপাত করেন। ইনি সর্বপ্রথম “মুমদার' উপাধিপ্রাপ্ত হ'্ন। 


পরগণ।- সেলিমাবাদ ২৫৩ 


ইহার সময় হইতেই কীন্তিপাশার জমীদার বাড়ী “মজুমদার বাড়ী” বলিযা! 
বিখ্যাত। হঁহাদের বংশ তালিক। নিম্ষে প্রদত্ত হইল । র 
দুর্গাদাস সেন 
বামজীবন সেন 


রামেশ্বর সেন 


ওর, ০৯ এ এআ ০ সপ স্পা পিল | শি সি পাপী শী শীশিসি 


| ণ 
কাশারাম কৃষ্ণরাম বিষ্ুরাম বলরাম 
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রা রানা 
কালীকুমার যা 
রাজকুমার শশীকুমার 
টি টিসি রাজার 


বৃপেন্দ্রকুমার 
১ ০ 
রোহিণীকুমার কামিনীকুমার রমণীরঞ্জন বিনোদকুমার 
| 
চিলির সৌরাংস অমিয় 


| 
ূ হিমাংশ নীতাংশ শুভ্রাংশু 


পপ হত ক নয 
৬৮ 


সুধাংশু দিক নিচ দেবাংশ 

কৃষ্ণরামের পুত্র রাজারাম সেন পিতার ন্ঠায় উদার হাদয় লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কৃষ্ণরামের জ্বলস্ত কীন্তিসমূহ রাজারামের হুদয়ে 
সম্যক প্রতিবিদ্িত হুইয়া তাহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়৷ তুলিয়াছিল। 

বাজারামের সম্যক জীবনী পাওয়া যায় না; তবে ইহার পুত জীবনের 
অলৌকিক দান ও ক্ষমাশক্তিজ্ঞাপক বু আখ্যায়িকা এতদঞ্চলে অছণপি 
প্রচলিত আছে। দেবছিঞ্জের উপর হার অচল! ভক্তি ছিল। ইনি 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে জীবনকে এতদুর উন্নত করিয়াছিলেন যে এদেশের 
লোকের বিশ্বাস, তিনি জগশ্মাতা ভগবতী সিদ্ধেখবরী দেবীর সাক্ষাংলাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধার্মিক রাজারামের উপর স্থানীয় জনসাধারণের 
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অকৃত্রিম শ্রদ্ধ। অগ্যাপি সামান্ঠ সামাগ্য ঘটনায় প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে। কোন 
গাছে ফল না জন্মিলে গৃহস্থ মান করে ষে ফল হইলে প্রথম ফলটী 
রাজারামের নামে উৎসর্গ করিবেন । বিশ, পঁচিশ বৎসর পর্বেব বালকগণ 
গুরুজনকে প্রণাম করিলে “রাজারামের মত হও” বলিয়া তাহারা 
আশীর্বাদ করিতেন । 

রাজারাম রায়েরকাঠীতে পৈত্রিক চাকরী করিতেন। রাজা জয়- 
নারায়ণের মৃত্যুর পর যখন রাজপরিবারে আত্মকলহু উপস্থিত হয়, তখন 
অপক্ষপাতী রাজারাম মনোকষ্টে রাজসংসার হইতে বিদায় লইয়া কীন্তিপাশায় : 
ফিরিয়া আসেন । রাজপরিবারের জন্য তিনি সর্বদাই মনোছ্ঠখে সময় 
অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যেক পুণ্যাহ ভিথিতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনাস্তে 
দীন, দুঃখী ও ব্রাঙ্গণমগ্ডলীকে অকাতরে দান করিয়া ভগ্নহৃদয়ে শাস্তি 
আনিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কথিত আছে কোন এক পুণ্যাহ তিথিতে 
রাজারাম এক দরিদ্র ব্রাঙ্গণকে সব্বন্থ দান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন । 

রাজারামের মৃত্যুকালে তাহার পুত্রদ্ধয় নবকৃষ্ণ ও কালার্টাদ নাবালক 
ছিলেন বলিয়। সম্পত্তি রক্ষণের ভার তদদীয় পন্থী রামমালার উপর পতিত 
হয়। তারপর মাতার জীবদ্দশায় প্রাপ্তবয়স্ক নবকৃঞ্ণ ও কালাটাদ. 
বিষয়কাধ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এই উভয় ভ্রাতার মধ্যে এতদূর সম্প্রীতি 
ছিল যে তাহাদের সৌভ্রাত্র আদর্শস্থানীয় বলিয়া! কীত্তিত হইতে পারে । 

নবকৃষ্ণ একটা নহণুকার্য্য করিয়া অন্মন্দেশে কীত্তিস্তস্ত স্থাপন করিয়! 
গিয়াছেল। ভিনি মহাসমারোহে তাহার ভ্রাতৃকন্তাদ্ধয় ও নিজের কন্যার 
বিবাহে “চন্দন” করিয়াছিলেন। বৈদ্যসমাজের যাবতীয় কুলীনগণকে 
নিমন্ত্রণপূর্ববক, তাহাদের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়া প্রত্যেকের ললাটে 
চন্দনের টিপ প্রদান করিয়াছিলেন । এই ব্যাপারটা এক দিকে যেমন 
ব্য়সাধ্য তেমনি শ্রমজনক ৷ পুর্ের্ব মহারাজ রাজবল্লভ ও পোনাবালিয়ার 
চৌধুরীগণ এই কার্ধ্য করিয়া অতিশয় যশন্বী হইয়াছিলেন ; তারপর নবকৃষ্ণ 
ও কালাচাদ ব্াতীত কেহ অন্মদ্দরেশে এই কার্ষ্য করিয়াছেন কিনা এইরূপ 
শুনা যায় না। « 
_ পত্থীর প্ররোচনায় ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সর্বত্র দৃষ্ট হইয়। থাকে । নবকৃষণ ও 
কালাটাদ ভ্রাতৃপ্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত হইলেও তাহাদের পত্বীদ্ধয়ের মধ] 


পরগণা--সেলিমাবাদ । ২৫৫ 


সম্ভাব ছিল না। কালার্টাদের মৃত্যুর পর তীহার পত্বী পোষ্যপুত্রসহ 
পৃথক হইয়া! গেলেন । কালা্টাদ মৃত্যুকালেও ভ্রাতৃপ্রেমের অমোঘ প্রমাণ 
প্রদ্দান করিয়াছিলেন । প্রথমতঃ তিনি পোষ্যগ্রহণে বিরোধী ছিলেন, 
কিন্তু পত্বী ও অন্ঠান্য আত্মীয়বর্গের প্ররোচনায় শেষে স্বীকৃত হইলেন । 
নবকৃষ্ণের পুত্র কালীকুমারকে তিনি পুত্রাধিক স্সেহ করিতেন এবং 
স্্যুকালে' তাহার অংশের এক চতুর্থাংশ যৌতুকম্বরূপ প্রদান করেন। 
সেই হইতে নবকৃষ্ণের বংশধরগণ পৈত্রিক সম্পত্তির দশ আনা ও 
কালার্টাদ্দের বংশধরগণ ছয় জানা! অংশ ভোগ করিয়! আলিতেছেন । 

নবকৃষ্ণ ও কালাচাদ বিবিধ লোকহিতকর কার্য সাধন করিয়া বশস্বা 
হইয়াছিলেন। সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কীত্তিপাশ হইতে 
ঝালকাঠী পধ্যস্ত একটী প্রশস্ত বর্ম নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। জম্প্রতি 
ভিদ্রিক্ট বোর্ড কর্তৃক এই বাস্তাটী সংস্কৃত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে । কালার্টাদের 
স্ত্রী তেজস্িনী তারিণী চৌধুরানী “তুলা, করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তুলাদণ্ডের 
একপার্খে নিজে দাড়াইয়া সেই ওজনের স্বর্ণরৌপ্যা্দি ব্রান্ধণদিগকে দান 
করিয়াছিলেন । 

নবকৃষণ কতিপয় বৎসর পরে তাহার বাৎসরিক পিতৃমাতু শ্রাঙ্ধ করিবার 
বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। নুদূর হরিদ্বার বদরিকাশ্রম হইতে 
মণিপুর পধ্যন্ত এবং নেপাল হইতে কুমাঁরিকা পধ্যন্ত যাবতীয় শাস্ত্র 
মহামহোপাধ্যায় পগ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে প্রসিদ্ধ 
কন্মকার আনাইয়া বিশুদ্ধ ন্বর্ণ দ্বার! হুইটা “দানসাগর” নিশ্মীণ করাইলেন। 
মণিমুক্তাখচিত মহার্থ চন্দ্রাতপ কাশ্মীর হইতে নিশ্পিত হইয়া আসিল। 
শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন হইল, নিরূপিত দিবসে পণ্ডিতগণ আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের দিন ফুরাইয় আসিল। কঠোর, 
পরিশ্রমে তিনি অতিশয় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে রোগ 
কঠিনতর হইল এবং পরিশেষে ১২১৩ সালে নবকৃষণ চলিয়া গেলেন । 
ইহার পত়ী অন্পূর্ণ। দেবী অনুস্ৃতা হইলেন । 

পিতার আরব কার্ধ্যের ভার অষ্টাদশ বর্ধীয় পুত্র কালীরুষারের হাতে 
পড়িল। তিনি হুন্ধিসহ শিতৃ-মাতৃ-শোকরাশি ভন্মাবচছন্ন অস্থির রা 
নিহিত রাখিয়া এই মহৎ কাধ্য অতি সুঁচারুরূপে সম্পাদন করিলেন । « 


২৫৬ বাকল] । 


সমাগত পণ্ডিতবর্গকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়! বিদায় করিলেন । 
কালীকুমারের দানে ও সদ্যবহারে নিমন্ত্রিত ভদ্রমগ্ডলী আশাতিরিক্ত সন্তুষ্ট 
হইয়াছিলেন এবং তীহাকে যথেষ্ট আশীর্বাদ পূর্বক সকলে প্রস্থান 
করিলেন। ভট্ট কবিগণের সুললিত কবিতায় কালীকুমারের কীত্তিগাথ! 
অগ্যাপি এতদঞ্চলে গীত হুইয়। থাকে । 
ংসারে প্রবেশ করিয়া কালীকুমার চারি বুসর মাত্র জীবিত ছিলেন। 

সহস। দুশ্চিকিৎস্ত “নিউমোনিয়া (1৯760110175) রোগে আক্রান্ত হইয়া 
পড়েন। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলে কালীকুমার বুঝিলেন 
যে তাহার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে । পত্বী হরসুন্দরী স্বামীর পদপ্রাস্ত 
হইতে যুনুর্তের জন্যও স্থানাস্তরিত হুইতেন না। প্রেম, ভক্তি, শ্রীতির 
মূত্িমতী প্রতিকৃতি সতী হরসুন্দরীর বদন মণ্ডুলে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ 
সর্ধধদাই ফুটিয়া থাকিত। পতিভক্তিতে এই ষোড়শবর্ষায়া রমণীর হুৃদয়- 
খানি পরিপূর্ণ ছিল। স্বামীর মৃত্যু সন্মিকট জানিয়া সাধবী হরসুন্দরী 
ুহুর্তের জন্চও হতাশ হইলেন না, বরং অধিকতর উৎদাহের সহিত স্বামীর 
পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

একদা নিশীথ সময়ে যখন সকলে স্ুযুপ্তির ক্রোড়ে বিরামলাভ করিতে- 
ছিলেন, তখন পতিসেবাঁপরায়ণ। সাধবী রোগক্রিষ্ট স্বামীকে বলিলেন “বহুজন্ম 
তপস্ঠতার ফলে তোম! হেন স্বামীরত্ব পাইয়াছি, তোমার প্রসাদে এই অল্প 
দিনেই অশেষ সুখ সম্ভোগ করিয়াছি । এতদিন আমার কোন সাধই অপুর্ণ 
রাখ নাই, আজ একটা প্রার্থন। পূর্ণ করিতে হইবে ।” হরসুন্দরীর হৃদয় তখন 
রুদ্ধ হইয়া আদিতেছিল, কিন্তু তাহা দমন করিয়। তিনি স্বামীর. অনুমতি 
প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়! হীনপ্রভ বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন । 
কালসীকুমার ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন “তোমার ন্যায় সাধবী রমণী-রত্ব 
লার্ভ কর! কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে জানিনা । মলে বড় ছুঃখ রহিল যে 
তোমাকে অনাথিনী করিয়। চলিলাম। এতদিন দ্দয় ঢালিয়1! তোমাকেই 
ভালবাসিয়াছি ; তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই, অকপট চিত্তে 
তোমার প্রার্থন। জ্ঞাপন কর 1” হরনুম্দরী উচ্ছ,সিত কণ্ঠে বলিলেন “আমি 
তোমার সহধর্দিনী ; স্থখে ছুঃখে, বিপদে, সম্পদে চিরদিনই তোমার সহচরী, 
তুমি চলিয়া গেলে আমি কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারিৰ না, অনুমতি 


পরগণ।- সেলিষাবাদ । ২৫৭, 


দাও, দ্াসীও তোমার সহগামিনী হইবে ।” উচ্ছংলিত বাম্পরাশি' তরল 
হইয়া হরনুন্দরীর ছু*নয়নে ছাপাইয়! পড়িল। কালীকুমার এই ষোড়শ - 
বর্ষায়! যুবতীর মুখে এবন্বিধ বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্থিত হইলেন এবং প্রথমতঃ 
তাহাকে এ কঠোর সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বলিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, 
যে সতীর প্রতিজ্ঞা পর্ববতবশ অটল, তখন কালীকুমার দীর্ঘনিশ্বাস তাগ 
করিয়া! অনুমতি প্রদান করিলেন। হরস্ন্দরীর বদনমণ্ডল মেঘমুক্ত 
চন্দ্রমার হ্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং হর্ষ চিত্তে স্বামীর চরণযুগ্ল বক্ষে 
ধরিয়া ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বসিয়া রহিলেন। পরদিন কালীকুমার বাইশ 
বংসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সকলে শব লইয়া 
শ্মশানে গেল, অনতিবিলম্বে তথায় .সর্ববাবরণভূষিতা৷ আলুলায়িতকুস্তলা 
একটী জ্যোতিশ্ময়ী দেবীমূত্তি উপনীতা হইলেন। হরম্থুন্দরী তদবস্থায় 
তথায় সমাগতা। হইয়া সর্বজনসমক্ষে স্বামী-সহগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিলেন। সহসা চারিদিকে হাহাকার উত্থিত হইল। সতীকে প্রতিনিবৃত্ত 
করিবার জন্য কুলগুরুপ্রমুখ বৃদ্ধগণ নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
কিছুতেই সতীর মন টলিল না। সিম্ধুর উদ্দেশে বেগবতী আ্রোতব্বিনীর 
গতিরোধ করিতে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রভাতে কুলগুরু আবার 
বলিলেন “মা, তোমার স্বামী পোস্কপুত্র গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, 
তুমি পোস্ত গ্রহণ না করিয়া! সহমৃতা হইলে তোমার বিপুল সম্পত্তি কে 
রক্ষা করিবে ?* সতী তাহাতে স্বীকৃতা হইয়া বলিলেন “আপনার অবিলদ্দে 
সর্ববশুণসম্পন্ন একটী পুত্র আনয়ন করুন, আমি এ সময় পধ্যস্ত 
অপেক্ষ। করিতে প্রস্তত আছি 1” স্তীর আদেশানুসারে পুত্র অন্বেষণার্থে 
লোক বাহির হইল..একদিন দুইদিন করিয়। ছয়দিন কাটিয়৷ গেল। 
মৃতদেহ পচিয়া গেল, অসংখ্য কীট উদ্ভৃত হইয়া শব ছাইয়৷ ফেলিল। 
সভী এই কয়দিন কোন খাচাপ্রব্য স্পর্শ করিলেন না; কেবল সূর্ধ্যাস্তের 
অত্যক্স পূর্বে স্বৃতদেহের বৃদ্ধানুষ্ঠ ধৌত করিয়া সেই জল পান করিতেন। 
সপ্তম দিবসে আনীত একটা শিপু পুত্রকে যথাশীন্স পোস্যরূপে গ্রহণ করিয়া 
তিনি স্বীয় 'কণ্ঠদেশ 'হুইতে বহুমূল্য মুক্তা্ার « কে অদান করিলেন, 
৯ অপি এই বছর হা আমাদের বা রান ছে রর | 
হি 3 





২৫৮ বাকল! । 


পরিশেষে শিরশচ্ম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন “বাপ, তুমি যে বংশে 
আসিয়াছ, আশীর্বাদ করি সেই বংশের উপযুক্ত সন্তান হও ।” 

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন সতীদাহ-প্রথা নিবারণের 
চেষ্টা চলিতেছিল। সতীর অনিচ্ছায় কেহ তাহাকে দগ্ধ না. করে ইহা 
দেখিবার জন্য প্রত্যেক জিলার. ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। কীর্ভিপাশার এই সংবাদ বরিশালে পৌঁছিলে তত্রত্য ম্যাজিষ্টেট, 
পুলিশ সাহেব প্রমুখ কয়েকজন সাহেব তথায় আগমন করেন। সাহেবগণ 
শ্মশানক্ষেত্রে উপন্তিত হইয়া দেখিলেন ভাগ্নির ন্যায় ভেজস্ফিনী আলুলায়িত- 
কুস্তলা মুর্তিমতী সতী সহাম্তবদ্নে মৃ্ঠ্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।. 
সাহেবগণ যুগপৎ বিন্মিত ও হুঃখিত হইয়া সতীকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে 
বারংবার অনুরোধ করিলেন । সতী কিছুতেই ফিরিলেন না। অতঃপর 
চিতা সজ্জিত হইল হরন্থন্বরী সাত হইয়। ক্রমে ক্রমে গাত্রস্থিত 
অলঙ্কারগুলি একে একে সমাগতা সধবা রমণীদিগকে বিলাইয়! দিলেন, 
তারপর সকলের নিকট হাস্তমুখে বিদায় লইয়া ধরে ধীরে স্বামীর পারে 
শয়ন করিলেন। চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল। ধু ধু করিয়া অগ্রিরাশি জ্বলিয়া 
উঠিল । হরিধবনির গম্ভীর রবের সহিত অচিরে পুণ্যময় দেহ ছুইটা ভস্মাবশেষ 
হইয়া গেল। সমাগত সাহেবগণ এবম্বিধ অলৌকিক কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়া অশ্রুঃমঘোচন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ১২৩৫ সনের 
জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে সতীশিরোমণি স্বামীসহ « অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবার 
জন্য মহাপ্রস্থান করিলেন । 

রাজকুমার বৈষ্ণবধ্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন। প্রতিদিন 
সন্ধ্যার পর তিনি ভক্তিচিত্তে গীতা অধ্যয়ন করিতেন এবং মাঝে মাঝে 
ভক্ত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে হরিনাম-কীর্ভনে মাতিয়া থাকিতেন ; সংসারের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারিতেন না। এদিকে অবসর পাইয়া কতিপয় 
বিদ্রোহী কর্মচারী জমীদারা আত্মস্মাৎ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। 

অতি অল্প বয়সেই রাজকুমার ইহলোক পরিত্যাগ করেন । ইনি একটা 
কঠিন ব্যাধিতে প্রায় অনেক সময়ই" মুচ্ছিত হইয়া! পড়িতেন। এই রোগেই 
ছার মৃত্যু হয়। ইহার সৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই ইহার পত়ীর মৃত্যু 
হয়। কেহ কেহ বলেন যে বিষপ্রয়োগে রাজকুমারের মৃত্যু হইয়াছিল । 


পরগণ।-_-সেলিখাবাদ ' ২৫৯ 


রাজকুমারের মৃত্যুকালে আমার পিতৃদেবের বয়ম ছয় বৎসর মাত্র । 
শৃক্রর। অবসর পাইয়। স্বীয় স্বীয় অভীষ্টসাধনে বত্ুবান হইল । অতি শৈশবে 
পিতৃমাতৃন্সেহ হইতে বঞ্চিভ হইয়া পিতৃদেব চিরবিশ্বস্ত অনুচর রাজচল্দ্র ভদ্র 
দ্বার পালিত হইতে লাগিলেন। এই ভদ্র মহাশয় শক্রদিগের বড়যন্ত্ 
পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন, তাই রাজকুম়ারের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই 
একমুহুর্ব কালও তাহাকে নয়নাস্তরাল করেন নাই । 

রাজকুমারের পত্বীর মৃত্যুনংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট 
বাহাহবের আদেশানুনারে বাগখালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রেলী 
তৎক্ষণা কীন্তিপাশার আগমন করেন। তিনি আসিয়া সমস্ত অস্থাবর 
সম্পত্তির একটা তালিকা করিয়া অন্যান্ত স্থাবর সম্পত্তি কোর্ট অব. 
ওয়ার্ভস্এর (০০010 ,৮ ৬৭15) অধীনে আনিবার জন্য হুকুম প্রদান 
করতঃ পিতৃদেবকে সঙ্গে লইয়া বরিশাল চলিয়া আসেন। মহাত্মা রেলী 
সাহেব আমার পিতৃদেবের ও জমীদারীর সম্যক অবস্থ! জ্ঞাপন করিয়। 
আমাকে এক বিস্তৃত চিঠি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ 
করিবার জন্য তাহার কতকাংশের বঙ্গানুবাদ নিল্সে প্রদান করিলাম । 

“আমি যখন তোমাদের বাড়ী পৌছিয়াছিলাম, তখন বেল! দশটার 
অধিক হয় নাই। সিংহদ্বার দিয়! পুর-প্রবেশ*্করিলে পর প্রথমতঃ কয়েকজন 
কম্মচারী আমাকে সেলাম করিলেন। আমি তোমার পিতামহের 
বৈঠকখানায় পৌছিয়। দেখিলাম. যে, ঘরের বারান্দায় অনেকগুলি খট্রার 
উপর সামান্ম মাছুরের বিছান1 রহিয়াছে । ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড 
কাষ্ঠ নিশ্মিত চাবি-বন্ধ ল্িন্দুক রহিয়াছে । আমি চাবি চাহিলে পর % ক কচ 
আমাকে চাবি দ্দিলেন না| তারপর কামার ডাকিয়। তালা ভাঙ্গিয়া আমি 
সর্ববসমক্ষে সেই লিন্দুক উদঘাটন করতঃ নগদ টাক যাহা ছিল, তাহা গণিয়া 
তোড়া বন্ধনপুরর্ক গবর্ণমেণ্টের সিলমোহর করিয়া ভামার বিশ্বস্ত 
পেক্কারের নিকট দিলাম । তোমার পিতাকে সে পর্য্যস্ত আমি দেখিতে 
পাই নাই, আমি তাহাকে দেখিতে চাহিলাম। অনতিবিলম্বে রাজু 
তাহাকে ' কোলে করিয়। আমার নিকর্ট আনিল। তোমার. পিতার বাহ 
চৈছারা দর্শনে আমার যুগপৎ ক্রোধ এবং কষ্ট উপস্থিত হইল। তাহার 
সমস্ত শরীর অতিশয় শীরগ, পেট উচু এবং তাহাতে কাল কাল বড় শিরাসযূত 


২৬০ বাকল।। 


স্ীত। অঙ্গের বর্ণ কালিম। প্রাপ্ত হইয়াছে, গায়ে হাত দিয়! দেখিলাম 
যে শরীর উষ্ণ । প্রকৃতপক্ষে তোমার পিতার তখন ষে প্রকার অবশ্থ৷ 
ছিল, তাহাতে যে সে অচিরাছ মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহার আর কোন 
সন্দেহ ছিল না। আমি তারপর তোমাদের উত্তরের ছ্বিতল কক্ষে গমন 
করিয়৷ দেখিলাম যে, কক্ষের প্রাস্তভাগে একখানি মূল্যবান পালক্ষোপরি 
সুন্দর শয্যা বিতান রহিয়াছে । ভাবিলাম, বোধ হয় তোমার পিত। এ শব্যায় 
শয়ন করিতেন । কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এ শয্যায় 
তোমাদের ইফ্টদেবতা ঠাকুরগণ শয়ন করিতেন। এই কথা জানিতে 
পারিয়া আমার বড়ই রাগ হইল। তখন প্রতীতি জন্মিল যে, নিশ্চয়ই 
* * % তোমার পিতাকে নিহত করিবার জন্য ভীষণ বড়যন্ত্র করিয়াছে, 
নচেৎ কেন তাহাকে নীচের তলায় অন্ধকুপের ভিতর রাখিয়া, নিজেরা মহা 
স্খে দোতলায় বাস করিবে? আমি অবিলম্বে স্বহস্তে শয্যা নিচ্ছে 
নিক্ষেপ করিলাম । আমার রাগ দর্শনে, * ক * অত্যন্ত ভীত 
হইয়া তত্ক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। তারপর আমি 
তোমার পিতাকে জিত্ঞাসা করিলাম 'ভুমি আমার সঙ্গে যাইবে ? 
সেআমার আকৃতি এবং রাগ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল । তাই 
প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। আমার নৌকায়, আমার ছেলেদের 
খেলিবার কয়েকট! পুতুল ছিল; আমি তাহ! আনাইয়া তোমার পিতাকে 
দিলাম । সে তখন মহাহর্যান্িত হইয়া, ধীরে ধীরে আমার ক্রোড়ে আসিল । 
শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এখন আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত 
কিনা । তোমার পিতা প্রফুল্লবদনে স্বীকৃত হইল, কিন্তু রাজুকে কিছুতেই 
ছাড়িল না। রাজু, তোমার একজন জ্ঞাতি, তোমার পিতার মাতামহ এই 
কয়েকজন মাত্র সঙ্গে লইয়। তৎক্ষণাৎ তোমার পিতাকে আমার নৌকায় লইয়া 
আসিলাম। নৌকা খুলিবার সময় দেখিলাম যে, তীর হুইতে কতকগুলি 
চাঁল-পড়কিওয়ালা! লোক, আমার নৌকা আক্রমণ করিতে আসিতেছে । 
আমার সঙ্গে কয়েক জন কনেষ্টৰল ছিল মাত্র। আমি একট! রিভলস্তার 
(7২০৮০1%৪7) হাতে লইয়া নৌকার "ছাদের উপর উঠিলাম। আমার হাতে 
বন্দুক দেখিয়া, ঢাল-সড়কিওয়ালার দূ পিছে হটিল। আমি বিশেষ 
অনুসন্ধান করিয়া! জানিতে পারিয়াছিলাম যে ভাই অজ্জধারী লোক « ++ 
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প্রেরিত। স্মামার নিকট হইতে তোমার পিতাকে লইয়া যাওয়াই 
তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল । আমার ন্বর্গগত সহধর্দিণী তোমার পিতাকে পাইয়া - 
অতিশয় যত্বপূর্বধক লালনপালন করিতে লাগিলেন। আমার অন্যান্য পুত্র 
কন্ঠাদিগকে তিনি ষে প্রকার স্নেহ ও যত করিতেন, তোমার পিতাকেও 
তদপেক্ষা ন্যুন আদর করিতেন না | বর্তমানে যে. দ্বিল প্রকোন্টে 
বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেখ কাছারী করেন, তোমার পিত] রাজুর সহিত 
এ ঘরে বাস করিতেন । কোন শক্র কর্তৃক রাত্রিতে তোমার পিতার প্রাণ 
বিনষ্ট না হয় এই জন্য আমার অনুমতি ক্রমে আটজন সঙ্গীনধারী কনেষ্টবল 
প্রহরীর কার্যে সব্বদ। দণ্ডায়মান থাকিত। এই প্রকার ছুই তিন 
বশসর তোমার পিতা বরিশালস্থ গভর্ণমেণ্ট স্কুলে বিগ্ভাশিক্ষা করিয়! 
ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন |” 

সাহেবের ক্রোড়ে স্বশিক্ষিত হইয়া! উত্তরকালে সংসারক্ষেত্রে ইনি 
পাশ্চাত্য যুবজনোচিত কর্মদক্ষতা, নুশৃঙ্ঘখলতা, সৌন্দধ্যানুরাগ ও নিয়ম- 
প্রায়ণত। প্রভৃতি গুণের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা! অতীব 
গ্রুশংসনীয়। প্রাপ্তবয়ক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃদেব “নাবালক বাবুঃ নামে 
অভিহিত হইতেন। * সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি পরগণা 
সেলিমাবাদের জমীদারীর একাংশ ক্রয় করেন । 

স্বকীয় গ্রামবাসী ভদ্রলোকগণের সন্ভানসম্তভতির শিক্ষার স্থবিধার্থ 
স্থশিক্ষিত পিতৃদেব নানাবিধ বাধা বিত্ব অতিক্রম করিয়। ১৮৬৩ খুঃ অবকে 
১ল! জানুয়ারী একটী মধ্য-ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন 1 যদিও 
প্রথমতঃ গ্রামবাসিগণের কাছে কোন সহানুভূতি পাইলেন না, তথাপি 
অচিরেই ইহ! দ্বার! সুফল ফলিয়া উঠিল। ইহার পর দরিদ্র গ্রামবাসিগণের 
সুবিধার জন্য নিজব্যয়ে ১৮৭২ খ্ুঃ অন্দে একটা স্বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় 
স্থাপন করেন। 

পিতৃদেব বহুগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাহার চরিত্রে পরহিতৈষণা, কর্তৃব্য- 
পরায়ণতা, নিয়মানুবপ্তিতা, লোকপ্রিয়ভা ও সৌন্দ্ধ্যপরায়ণতা সম্যক্রূপৈ 
প্রতিকলিত হইয়াছিল । ১২৮৩ সনে ৩র! অগ্রহায়ণ তাঁহার মৃত্যু হয়। 

 * তৎকালে এই দা সগ্র বাকলায প্রচলিত ছিল 7 মা 

+ গত ১৯০৩ সু কআংক ২২শে জাস্থয়ারী এই বিগ্ালয় উচ্চ ইংরাজী বিগ্তালয়ে পরিণত হষটয্লাছে। 


রি 
০৬ পপ চা বা কী আজ 


২২ বাকলা। 


পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আমরা চারিভ্রাতা নাবালক ছিলাম, তাই 
মাতৃদেবী স্বহস্তে জমীদর্রীর ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি অসাধারণ 
অধ্যবসায় এবং ম্ঠায়পরায়ণতার সহিত কাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । 
তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ও দয়াবতী ছিলেন। 

রায়েরকাঠীর রাজ] মাধবনারায়ণ আমাদের ষ্টেটের দশ হাজার টাকা 
ধণী হইয়াছিলেন। এই টাকা সম্যক আদায় করিতে হইলে তাহার 
জমীদারী বিক্রয় না করিলে সম্কুলন হইবার সম্ভাবনা! ছিল ল1; কারণ 
তখন তাহাদের জমীদারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তিনি 
স্কপাপ্রার্থী হইয়া মাতৃসমিধানে আগমন করিলেন। জননী প্রকৃতই 
দয়াময়ী ছিলেন, তিনি সাহলাদে রাজাকে সেই দশ হাজার টাকা হইতে 
মুক্তি প্রদান করিয়া খতখানা ছি'ড়িয়া ফেলিলেন। মাধবনারায়ণ যতকাল 
জীবিত ছিলেন তত কাল পধ্যন্ত এই উপকার বিস্মৃত হন নাই। তিনি 
সর্ণবদমক্ষে মাতৃদ্দবীর এই অসীম কাপ্তিপ্রকাশ করিয়া তাহাকে 
সাধুবাদ প্রদান করিতেন । ৮ 

পুবেবই বল! হইয়াছে যে কালাচাদ পত্ীর প্ররোচনায় পোস্াপুত্র গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । চন্দ্রকুমারকে যখন পোস্াপুত্র গ্রহণ কর] হয়, তখন তাহার 
বয়ঃক্রম একবৎসর কি ছুইবশুসরের অধিক নহে । তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়। 
পর্ধ্স্ত তাহার মাত তারিণী চৌধুরাণী এবং ভগ্মীপতি বিষয়-সম্পত্তি 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । | 

তারিণী চৌধুরাণীর ন্বর্গারোহণের পর চন্দ্রকুমার স্বয়ং বিষয়কার্যের 
ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন বলিয়া বৈষয়িক 
কুটিলভা বুঝিতে সমর্থ হতেন না। তাহার সহধর্মিণী অত্যন্ত তেজস্মিনী 
এবং * বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। চন্দ্রকুমারকে বৈষয়িক কার্ষ্যে অসমর্থ 
দেখিয়া, কন্মচারিগণ নান। প্রকার চাতুরী দ্বারা অর্থাপহরণ করিতে 
লাগিল । চন্দ্রকুমারের স্ত্রী এই সমস্ত জানিতে পারিয়া, স্বহস্তে 
কর্তৃত্বভার গ্রহণ ফরিলেন। তাহার বৈষয়িক বুদ্ধি এবং তেজন্িতা 
প্রশংসা যোগ্য । নিজ হস্তে বিষয় কার্ধ্যের ভার গ্রহণ করিয়া, তিনি-অনেক 
সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । চন্দ্রকুমারের কোন পুত্র হইল ন! দেখিয়' 
পোস্তাপুজ্র গ্রহণ কর! হয়। শশিকুমার চক্ররকুমারের পোস্াপুত | - 


পরগণা--সেলিমাবাদ । ২৬৩ 


শশিকুমার বৈযয়িক কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, স্বীয় সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন করিয়াছিলেন । তিনি কৃতবিদ্, বুদ্ধিমান এবং সদ্বক্তা ছিলেন; ইংরাজী : 
এবং বাঙ্গাল। লের়াপড়ায় পারদশিত লাভ করিয়ছিলেন। জঙ্গীতশাস্ত্রে, 
তিনি অতিণয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; পাখোয়াজ এবং তবলা বাকঙ্জাইতে রায়েরকাঠীর 
রাজবংশের অন্যতম বংশধর রাজ। নরনারায়ণ রায় মহাশয়ের পর তাহার 
ম্যায় বাখরগঞ্জ জিলায় আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। শশিকুষার 
একজন পঙ্গাত রচয়িত। ছিলেন; তাহার প্রণীত হরিসঙ্থীর্তনগুলি বড়ই 
মধুর এবং প্বদয়গ্রাহী । 

বানগু:র মহলানবীশগণ এই জিলায় বৈদ্ জমীদারগণের মধ্যে বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। এই বংশের জয়দেব মহলানবীশের কন্যা রামমালার সহিত 
কীণ্তিপাশার মহাত্মা রাজারাম সেনের বিবাহ হইয়াছিল এবং এই সুত্রে 
জয়দেবের চারিপুত্র ও পৌত্র কিশোরচন্দ্র কীন্তিপাশার জমীদারের অধীনে 
কার্য করিতেন। কিশোরচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র জগবন্ধু অত্যন্ত সদাশয় ও 
পরোপকারী [ছলেন,; জনসাধারণের অশেষবিধ উপকার সাধন করিয়। 
তাহাৰের আলশীব্বাদভাঞ্জন হহয়াহছিলেন। তাহার পুত্র যষোগেশচন্দ্রের 
নাম উল্লেখযোগ্য । 

পুরাতন বাটার কালীকুমার সেন মহাশয় ঢাকা নবাব, বাহাছুরের 
দেওয়ানী কাধ্য করিতেন, তদ্বারা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়া 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি'অত্যন্ত কন্মঠ, স্তায়পরায়ণ এবং বিচক্ষণ 
ছিলেন। বর্তমানে তাহার বংশধরগণই বাসাগার জমিদারগণের অন্যতম । 

পরবর্তী জমীদারগণের মধ্যে চন্দ্রনাথ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; 
ইনি নিজ ব্যয়ে বরিশালে একটী “কলেরা ওয়ার্ড স্থাপন করিয়া বশস্বী 
হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে তাহার ভ্রাতুম্পুত্র উপেন্দ্রনাথ যোগ্যতার সহিত 
জমীদারী রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। 

পরাব্রাস্ত মহলানবীশবংশের বাসস্থান বলিয়াই বাসগার প্রধান গৌরব 
নহে। বাস বঙ্গভাষার গৌরব চণ্ডীচরণ সেনের জন্মভূমি | ইনি ২ ইহার 
কন্ধা শ্রীমস্ভী কামিনী সাহিত্যসমাজে'ছুইটী অনন্যসাধারণ প্রতিভা । &ঠহার 
দ্বিতীয়া! কন্তা শ্রীমতী যামিনী এল্‌, এম্‌, এস্‌, পাশ রুরিয়। এই জিলার বিশেষ 
গৌরব বর্ধন করিয়াছেন । ইহাদের সফ্যক্‌ বিবরণ স্থানাস্তরে উল্লেখ করিব । 


২৬৪ বাকলা। 


বাসার গ্রাম্যদৃশ্টটা অতীব মনোরম | দেখিলেই মনে হয় যেন প্রকৃতি- 
রাণী বনরাজিবেগ্িত হইয়। তাহার সৌন্দর্যযসম্ভার ঢালিয়া রাখিয়াছেন। 

কেওরার চৌধুরীবংশ পোনাবালিয়ার বিখ্যাত জমীদারবংশের শাখ৷ 
মাত্র। সেনভূমিপতি রাজা! শ্রীর্য সেনের অন্যতম বংশধর রামকুঞ্চ সেন 
বিষ্ভার্ণধ এই বংশ বাকলায় প্রতিষিত করেন। রামকৃষ্ণ হাবিলী 
সেলিমাবাদের জমীদার নরেন্দ্র রায় গুপ্ত চৌধুরীর শিবদা ও সারদ। নাঙ্গী 
কন্ঠ দ্য়ের পাণিগ্রহণ করিয়া পোনাবালিয়ার সন্নিহিত দেউরী গ্রামে বাস 
স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পীচ পুত্র গগাপীবল্পভ, ৭ রাজীবলোচন 
বিশারদ, শ্রীরাম, রামজীবন % ও গোবিন্দ। শ্রীরাম ও গোবিন্দই 
যথাক্রমে পোনাবালিয়া ও কেওরার চৌধুরীগণের আদিপুরুষ। 
শ্রীরামের কীত্তিমান বংশধরগণের বিস্তৃত বিবরণ হাবিলী সেলিমাবাদের 
ইতিহাসে প্রদত্ত হইবে, গোবিন্দের বংশধরগণের বিবরণ নিষ্মে প্রদত্ত হইল। 

গোবিন্দ মাতামহের (নরেন্দ্র চৌধুরীর) স্বর্গারোহণের পর তাহার সম্পত্তির 
একাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার তিন পুত্র কারায়ণ, মধুস্ন ও 
জনার্দন। গোবিন্দের পুত্রগণ পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হন 
নাই। নবাব মুশিদকুলিখ্খার কঠোর শাসনে তাহারা জমীদারী ইস্তাফ। 
দিতে বাঁধ হইয়াছিলেন। ্‌ 

জমীদারী ইস্ভাফ। প্রদান করিয়। গোবিন্দের সম্তানগণ কেওরা গ্রামে 
অশগমন করেন। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের ভাতুষ্পুত্র রমাপতি সেন কবিবল্পভ 
পূর্বেবই কবিকঙ্কণ গুপ্তের কন্যা বিবাহ করিয়। এই স্থানে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। এইক্ষণে গোবিন্দের সম্তানগণ আসিয়া কবিবল্লভবংশের সহিত 
মিলিত হইলেন। গোবিন্দের বংশধরগণ বুদ্ধিবলে নূতন ভূসম্পত্তি অর্জন 
করিয়া প্রন্ষ গৌরব উদ্ধারে বহুল পরিমাণে কুতকার্য্য হন। বর্তমান 
সময়ে কেওরার চৌধুরীগণ সেলিমাবাদ পরগণার একটী শ্রেষ্ঠ জমীদার বংশ 
বলিয়া পরিচিত। ইহাদের ও রামকৃঞ্ধের ভাতুষ্পুত্র রমাপতি সেন 
কবিবল্পভের সংক্ষিপ্ত বংশতালিক! নিঙ্গে প্রদত্ত হইল । 


সপ পপ লি পি লিস্টে সিসি পপি সপ “সপ ৯৯৯ উস 
ছু 








বর দ 


%* তগ্জে হাবিলী সেলিষাবাদ দ্রষ্টব্য । 
+ কুলকণঠী ও বারইকরণের চৌধুরীগণের আদিপুকরুঘ। 
? দেউরীর চৌধুরীগণের আদিপুরুষ। 
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নারবনিন 
রা 
ভি, শি ইত 2 তি লস হন সত 
রামবল্লভ বামকষ 
চাট গোবিন্দ 
রামনারায়ণ মধুস্দদন 
শ্রীরাম | ৃ 
| রামকান্ত শ্রীকান্ত 
রুষবল্লত | 
| বত্ুমণি কাশীনাথ 
নীলমণি নিয়া নার পারার্রার্াজাডা। 7 
| ূ | | | 
চুড়ামণি গৌরমোহন গোলক হরিপ্রসাদ কালীপ্রসাদ জগমোহন রা্হৃদয় 
চন্দ্রমোহন গিরীশ 177. | নবীন চন্দ্রনাথ আশুতোব 
শীতল "নিবারণ 
মধুর্রানাথ* সতীশ | ৰ জিতেন্দর 
রোহিণী নিশি ু ৰ 
| চিন্তাহরণ মনোরঞ্জন 
চিত ডি 4 
গুরুচরণ বা টি ইন্দৃভূষণ 
কামিনী বামিনী 


গোবিন্দের প্রপৌত্রতনয় কালীপ্রসাদ চৌধুরী পাড়েরহাট, গারুড়ির়া 
প্রভৃতি কয়েকটী জমীদারীর বরিশালস্থ প্রধান কার্যযাধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামহৃদয় ওকালতি করিতেন। ভ্রাতৃঘয় প্রভূত অর্থ ও 
ভূসম্পন্তি অর্জন করিয়া নিজ গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন । পুর্বে 
কেওরায় লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। কালীপ্রসাদ ব্রহ্ষোত্তর এবং বৃত্তি 
প্রভৃতি প্রদান করতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি নাশজাতীয় অনেক লোক, 
আনয়ন করিয়া অধিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি লোক হিভার্থ 
নিজ গ্রামে একটী অতিথিশাল! প্রতিষ্ঠিত করেন । কমিশনার বাহাছুর 


ঈ ইহারা তিন ভাই মথুরানাথ, যছুনাখ, উপেন্রনাথ। 
৩$ ট 


২৬৬ বাঁকল। | 


তাহার বহুবিধ সকার্যাদর্শনে গ্রীত হইয়া, সুন্দরবনস্থিত 'স্থৃতালড়ী, 
গজালিয়৷ প্রভৃতি সাতটী চক তাহাকে পাটা প্রদান করেন। এই সকল 
স্থান আবাদের নিমিত্ত কালী প্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুচরণ ব্রতী হইলেন। 
বনু বসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, গুরুচরণ আরব্ধ কাধ্যে সাফল্য লাভ 
করেন। অগ্রজের দৃষ্টাস্তে রামহুদয়গ স্থতালড়ীতে একটী অতিথিশালা 
স্থাপন করেন। তিনি দশ গণ্ড জমীদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহার 
স্বর্গারোহণের পর কালীপ্রসাদের পুত্র স্বনামখ্যাত নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী 
দশ গণ্ড। অংশ ক্রয় করেন। নবীনচন্দ্র অত্যন্ত অধ্যবসায়ী, কাধ্যদক্ষ ও 
সামাজিক লোক ছিলেন। পিতা, পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠতাতভ্রাতা গুরুচরণের 
মৃত্যুর পর তিনি একাকী সমস্ত বিষয়ের তত্বাবধান করিতেন। তিনি স্থানীয় 
অধিবাসিগণের সুশিক্ষার নিমিস্ত কেওরায় একটী মধ্য-ইংরাজী বিগ্ভালয় 
স্থাপন করেন এবং অবস্থান্থুসারে অর্থ সাহায্য করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগের 
শিক্ষার পথ স্বগম কঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। 

রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের ভ্রাতুষ্পুত্র রমাপ্তি সেন কবিবল্পভের বংশধরগণ 
সেলিমাবাদের ভূম্যাধিকারিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । এই বংশের চন্দ্র- 
মোহন সেন বিশেষ প্রসিদ্ধ । চন্দ্রমোহনের বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বসর তখন 
তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার পিতৃস্বনা! যশোদাদেবীর স্বামীও এ 
সময়ে লোকান্তরিত হন। পতির মৃত্যুর পর ন্লেহুময়ী যশোদা শিশুপুত্র 
গুরুদাস গুপ্তকে লইয়া পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহে আগমন করেন। 
প্রতিভাবলে চন্দ্রমোহন ও গুরুদাস অনেক ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া 
শীত্রই গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিলেন। চন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুন্র 
মথুরানাথ সেন বি, এল্‌ বরিশাল ডিদ্রিক্ট, ও লোকাল বোর্ডের সমস্ত 
পদে নিযুক্ত থাকিয়! বিবিধপ্রকার লোকহিতকর কাধ্যানুষ্ঠান দ্বারা যশন্ী 
হইয়াছেন। 

জলাবাড়ীর বিশ্বাসবংশ . বর্তমানে এই জিলার কায়স্থ জমীদারগ্রণের 
শীর্ষস্থানীয় । . ইহাদের পূর্বপুরুষ প্রাণনারায়ণ' ও প্রতাপনারায়ণ রায়ের 
কাচীর রাজসরকারে কার্য করিতেন । রাজা জয়নারায়ণের স্বর্গারোহণের: 
পর ষখন তাহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়, তখন ইহার! 
জ্যেষ্ঠ শিবনারায়ণের পক্ষাবলম্বন করেন। রাজা শিবনারায়ণ, প্রাণ 


পরগণ। - লেলিমাবাদ । ২৬৭ 


নারায়ণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। প্রাণনারায়ণও বিশেষ বিচক্ষণতার 
সহিত কর্তব্যকাধ্য সম্পাদন করিয়া রাজানুগ্রহ লাভ করেন । এই সময়ে 
সেলিমাবাদের অনেক উব্বর ভূমিখণ্ড অরণ্য ও বিলে সমাচ্ছন্ন ছিল ; প্রাণ 
নারায়ণ, রাজার নিকট এইরূপ কতিপয় স্থানের জিম্ব! প্রার্থনা করিলেন। 
রাজ শিবনারায়ণ পূর্বেবই তাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন স্থতরাং অবিলম্বে 
তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এই সময় হইতেই জলাবাড়ীর 
জমীদারীর স্ুত্রপাত হয়। কথিত আছে প্রাণনারায়ণ যখন জলপথে 
সেলিমাবাদের পশ্চিম অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন একস্থানে কতক- 
গুলি স্ুবর্ণসুব্রা প্রাপ্ত হন। পুর্বকালে বঙ্গের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ দস্থ্য 
তস্করের ভয়ে মৃত্তিকামধ্যে তাহাদের সঞ্চিত ধন রাখিতেন । প্রাণনারায়ণ 
সম্ভবতঃ এইরূপ কোন সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হইয়। থাকিবেন। 

প্রাণনারায়ণের ছুই পুত্র, কৃঞ্ঝস্ুন্দর ও দ্বারিকানাথ। দ্বারিকানাথের 
পাঁচ পুত্র, কালীনাথ, বৈকুঠনাথ, ভারকনাথ, উপেন্দ্রনাথ এবং কৈলাশনাথ ; 
ইহারা বর্তমান সময়ে বিশেষ প্রতিপন্তির সহিত জমীদারী রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেছেন । 

প্রাণনারায়ণের ভ্রাতা প্রতাপনারায়ণের বংশধরগণও বিশেষ সমুদ্ধি- 
শালী। ইহাদের মধ্যে শ্রীনাথ, ক্ষেত্রনার্ হরিমোহন প্রভৃতির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । হরিমোহন একজন প্রসিদ্ধ উকীল। এই বিশ্বাস- 
পরিবার বরিশাল জিলায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। 

আমড়াজুরীর দত্তগণ সেলিমাবাদের কায়স্থ ভূম্বামিগণের মধ্যে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের পুর্ববপুরুধ সব্বপ্রথম “নিমক মহালের, 
দারোগার কাধ্য করিতেন। পরে রায়েরকাঠীর রাজবংশের অধীনে 
কার্য গ্রহণ করেন। এই বংশের কাশীনাথ .দত্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সেলিমাবাদ ব্যতীত সাহাজাদপুর পরগণায়ও ইহাদের ভূসম্পত্তি আছে। 
কাশীনাথের পুত্র হরনাথ দত্ত এতিহাসিকপ্রবর বেভারিঞ্জের সময়ে সাহা- 
জাদপুর পরগণার একজন প্রধান অংশীদার ছিলেন। | 

সাতুরিয়ার মিঞ্াঁগণের পুর্ববপুরুষ সেখ সাহাবদ্দিন রায়েরকাঠীতে 
চাকরী করিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজসরকার হইতে কতক তালুক 
প্রাপ্ত হইয়। স্ুক্তাগড় নামক স্থাঁনে বাস করিতে আরস্ত করেন। তিনি 


২৬৮ বাকলা। 


একজন স্বধন্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং এদেশে ফকির 
বলিয়া অভিহিত হইতেন। তউহোর নয় পুত্র ছিল। তাহারা স্বীয় স্বীয় 
কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান পুর্ববক স্থক্তীগড় হইতে সাতুরিয়ায় বাসস্থান 
স্থাপন করেন এবং অনেক ভূসম্পত্তি সঞ্চয় পূর্বক বিশেষ বিখ্যাত হইয়া 
পড়েন। পিতার জীবদ্দশায়ই উপযুক্ত পুত্রগণ জমীদারীর উন্নতিকল্লে 
যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন। 

এই সমুদ্ধিশালী মিঞ্াগণের আদিপুরুষ সাজেদী একজন ফকির 
ছিলেন । যখন স্বনামপ্রসিদ্ধ খাঞ্জেআলি এদেশে আগমন পূর্বক বিবিধ 
লোকহিতকর কার্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন সাজেদা ফকির তাহার 
সহচর ছিলেন । এই উভয়ের মধ্যে অকুত্রিম সৌহার্দ ছিল, এবং উভভগ্নই 
অত্ন্ত সদাশয় ও পরোপকারী ছিলেন। খাঞ্জেআলির সহিত সাজেটী 
এদেশে আগমন করিয়া বাগেরহাটের আন্তর্গত হাবেলী গ্রামে বাসস্থান 
স্থাপন করেন । এই স্থানে তাহার সন্তানসম্ভততগিণও ফকিরি 
করিতেন । কতিপয় বর পরে এ বংশের সাহাবদ্দিন রায়েরকাগীতে 
চাকরী করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহার সময় হইতেই ইহাদের 
জমীদারীব পস্তন হয় । 

এস্ট বংশের দফ্রোহতুল্লা ও আবদুল আজিজ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী 
(লোক ভিলেন, শ্াাদের বিবিধ কাধ্যাবলী এখনও এ জিলার অনেক স্থানে 
প্রচলিত আছে । এই মুসলমান পরিবার বরিশাল জিলায় বিশেষ সম্মানিত ; 
সায়েস্তাবাদের সন্ত্রান্ত মীরগণের সহিত ইহাদের বৈবাহিক ক্রিয়াদি তকঈয়া 
থাকে | বর্তমান সময়ে বিবি মেহেরেনেছা খাতুণের নাম বিশেষ. উল্লেখ- 
যোগা। ইনি নিজ গ্রামের অনেক উন্নতি সাধন করিয়। বৃুলোকের 
্সাশীব্বাদের পাত্রী হইয়াছেন। ইহারই যত্বে ও অর্থব্যয়ে সাতুরিয়ায় 
পোষ্টাফিস, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎুসালয় প্রভৃতি স্থাপিত্ত হইয়াছে । 
বর্ণমানে হহার জামাতা, সায়েস্তাবাদের জমীদারবংশের অন্যতম বংশধর 
সৈয়দ ওবেছুল্লা সাতুরিয়ায় বাস করিতেছেন । ইনি পরোপকারী, 
বিনয়ী ও শিক্ষিত। 





কালাচাদ বিগ্রহ-_(পোনাবালিয়া )। 





পরগণা--হাবিলী সেলিমাবাদ । ২৬৯ 


৫। হাবিলী সেলিমাবাদ । 


এই পরগণা পুর্ববে সেলিমাদের অন্তর্গত ছিল। মিঃ বেভারিজ, 
লিখিয়াছেন_-11015 1725 2৮1091)01% 0517) (01778600901 ০1 79218179. 
56110191920. 1175 ০1৭ /227/7 11201155770 67৪ টোন 9৭৪ 
901091)012,1% 07 06171651768 1270 01 076 £61711027--0020 155 10 
৮৮০9 009 19170 21919100718.050 6০115 ০০ ৭৪. অর্থাৎ তপ্লে হাবিলী 
সেলিমাবাদ, সেলিমাবাদ হইতে গঠিত হষ্টয়াছে। জমীদারের নিজ ব্যয় 
নির্ববাহার্থ এই স্থান নির্দিষ্ট ছিল। অগ্ভাপি ইহার নয় আনা অংশ 
সেলিমাবাদের জমীদারীর অস্তনিবিষ্ট রহিয়াছে ।* অবশিষ্ট সাত আনা 
মূল সেলিমাবাদ হইতে বিছিন্ন হইয়। স্বতন্ত্র পরগণায় পরিণত হইয়াছে । 

সৈদপুর পরগণা পুর্বে হাবিলী সেলিমাবাদের অন্তর্গত ছিল। ভগীরথ 
সিংনামক জনৈক কাননগুই কর্তৃক ইহা পুথকীভূত হইয়া গিয়াছে ।৭ 
অন্যথা! এই পরগণার আকার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃহৎ হইত। ইহার বার্ষিক 
রাজন্বয ১১০৫৫ ॥১/৬ পাই মাত্র । 

ভারত'প্রথিত ত্রন্মকেশ্বর শিবলিঙ্গ ধক এই পরগণায় শ্টামরাইল ব। 


রত, সত শি শিী  পািপশ্েপীপশিপিশাল আত শাল শত শশী পপ জে পপ পে তি পা? সাপ পাপা 





ক 


*্গ 966 17811101600) 1511১617501 1181) 13. ৭. 
+71176 10015707801 9661101011৭ 98161 611017৬61১1) 00717851715 07015107650 107 210৮111 
9১181101170.) 7171] 06718501১90 ৪৪1১2775100 0707)) 10100111908 059 100101091709, 01 13178817500) 
11151), ৯100 781৬ 10575101780177183591111465 181ন612 4018৮818চ 01 12%, 
1 ৬৫ পুঃদেখ। এই শিবলিঙ্গ নিম্মল কৃষ্ঃপ্রস্তর নিশ্মিত, দেশিতে বড়ই সুন্দর ; কাশীধামেও 
নাকি এইরূপ স্তুশ্রী শিব দেখা! যায় না। পোনাবালিয়। শিববাড়ী ৫১ পীঠের অন্তর্গত £-_ 
স্থগন্ধায়াং নাসিকামেদেবস্থন্বকতৈববঃ | 
হন্দরী স। মহাদেবী স্বনন্দা তত্র দেবতা ॥ 
অনেকের বিশ্বাস শিকারপুরের উগ্রতারাই এই শিবের শক্তি, স্থানীয় জমীদারগণ বলেন ইহার 
শক্তি তারা নহে, ষোড়শীর অন্তর্গত “নুন্দরী” | 
প্রায় বিশ বৎসর হইল গোপাল চক্রবত্বী নামক এক ব্রাঙ্গণ এই স্থানে পাষাণময়ী কালিকা মুক্তি 
স্থাপন করেন। মাখী সপ্তমী ও শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্ধবোপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। 
আদি জমীদার নরেন্দ্র গুপ্ত চৌধুরীর সময়ে ব্রন্মানন্দ গিরি নামক এক সঙ্স্যাসী এই স্থানে 'বাস 
করিতেন। কেহ কেহ বলেন তিনিই ত্রাম্বক্ষেশ্বরের প্রকাশকর্তা। তাহার দ্বাদশটী গোপাল 
ছিল। পোনাবালিয়৷ ও বাছুরপুরের কালা্টাদ এবং কলসকাঠীর নীলমাধব এই স্বাদশ গোপালের 
অন্যতম | ব্রঙ্গানন্দের পরবতী কালে অনেক সাধুসন্নাসী শিববাড়ীতে অবস্থান করিতেন, তল্মধ্যে 
পুরান গিরি বিশেষ উল্লেশষোগা | তিনি এইস্থানেই দেহত্যাগ করেন | 


কপি বাকল । 


হাঁজরাগাতি নামক স্থানে . অবস্থিত । এই স্থান “পোনাবালিয়। শিববাড়ী” 
বলিয়া! প্রসিদ্ধ। ইহারই প্রান্ত বিধৌত করিয়া সুগন্ধানাক্মী গঙ্জাআ্োতঃ 
প্রবাহিত ছিল। বহুকাল হইল এই নদীর অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, কিন্তু 
পোনাবালিয়া শ্যামরাইল প্রভৃতি স্থান অগ্ভাপি সোন্দারকূল বলিয়া 
পরিচিত। সম্ভবতঃ প্রাচীন “সোন্দারকৃল” পরগণা এই সমস্ত স্থান ও 
স্থগন্ধাগর্ভোৎপন্ন ভূখণ্ড লইয়৷ গঠিত হইয়াছিল। সেলিমাবাদ স্ষ হইলে 
এই পরগণার নাম বিলুপ্ত হইয়৷ সেলিম্মবাদতুক্ত হইয়1 থাকিবে । 

বাদসাহী আমলে নরেন্দ্র রায় গুপ্ত চৌধুরী নামক জনৈক বৈদ্সস্তান 
তপ্লে হাবিলী সেলিমাবাদের চারি আনা জমীদারী লাভ করিয়া ঝালকাঠীর 
অধীন পোনাবালিয়া গ্রামের সন্নিহিত আতাকাঠী নামক স্থানে আগমন 
করেন।* আতাকাঠী এখনও তাহার কীত্তিকলাপের ভগ্রাবশেষ বক্ষে 
ধারণ করিয়া অভীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে । তিনি এই স্থানের অরণ্য 
পরিষ্কত করিয়! স্বৃহৎ অট্রালিক', নিশ্মল সলিল! দীঘিকা, প্রশস্ত রাজবর্ত্ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। গুপ্তচৌধুরীর বাটার ভগ্রাবশেষ এখনও বর্তমান 
গাছে । ইহারই সিংহদ্বার হইতে দেউরী গ্রামের নামোহুপত্তি। গুণ্ত- 
চৌধুরীর দীঘী এই দেউরী গ্রামে অবস্থিত। এই দীঘী এইক্ষণে ভরিয়া 
গিয়াছে, ইহার দক্ষিণ তীর হইতে শিববাড়ী, টাদপুরা, সেওতা, খুলনার 
মধা দিয়া দক্ষিণ পূর্বে বহুদূর একটা রাস্ত! বিস্তৃত রহিয়াছে, উহা “গুপ্ত; 
চৌধুরীর জাঙ্গাল” বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

নরেন্দ্র চৌধুরীর দৌহিত্রবংশোস্তব কুলকাঠী ও পোনাবালিয়ার 
চৌধুরীগণের বংশতালিক! দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, তীহার সময় হইতে 
বর্তমানে (১৯০৪ খ্ুঃ অব) একাদশ পুরুষ (261১0181101) ) অতিক্রান্ত 
হইয়। দ্বাদশ পুরুষ চলিতেছে । পুর্বেবই বলিয়াছি এঁতিহামিকগণ এক 
পুরুষে ত্রিশ বৎসর গণন1 করেন। ১১৯৮ ৩০-৩৩০ ; এই হিসাবে 
১৯৮৪ _৩৩০ _ ১৫৭৪ খ্বঃ অব নরক চৌধুরীর জন্মকাল হয়। 


ক নি 018011871 ৬০৪ 1186 85 দাদা, -- 199৮0116119? ল নার 1, 724. 


১৬৫৩ খ্বঃ অন্দে রচিত রামকান্তদাশ কবিকণহারক্কত সহৈদ্যকুলপঞ্জিকায় গুপ্তচৌধুরীর সম্পূর্ণ 


নাযোল্লেখ দুষ্ট হয়। 
তু একাচ তনয় জাতা পরিণীত] চ কম্যকা | 


নরেন রায় গুপ্তেন সিলিষাবাদবাঁদিনা ॥ 4৭ পৃষ্ঠা । 


পরগণা--হাবিলী সেলিষাবাদ । ২৭৯১ 


অরবিন্দকুলসম্ভৃত রামকান্ত দাশ কবিকণ্ঠহার ১৫৭৫ শকে ঞ*গ অর্থাৎ 
১৬৫৩ খুঃ অব্ে সছৈগ্ভকুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। নরেন্দ্র ইহার তিন 
পুরুষ (5::76151191)) পূর্ববর্তী, ণ* ইহাতে ৩০ ১৮ ৩-৯০ বৎসর ধরা বায় । 
এই হিসাবে ১৬৫৩- ৯০ - ১৫৬৩ খুঃ অব্দ নরেন্দ্র চৌধুরীর সময় হয়। 
অতএব ১৫৬৩--৭৪ খুঃ অব্দ নরেন্দ্র চৌধুরীর আবির্ভাব কাল বলিয়! 
নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

১৬০৩ খুঃ অব্য হইতে ১৬০৫ খু অব্দের মধ্যে সেলিমাবাদ স্ষ্ট হয় ধ; 
তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদ সেলিমাবাদ হইতে গঠিত, অতএব ইহার স্থষ্টি 
১৬০৫ খুঃ অবকের কিয়ৎকাল পরে হইয়াছে বলিতে হইবে । ১৬৫৩ খুঃ 
অন্দে রচিত সছৈগ্য কুলপঞ্জিকায় নরেক্দ্র-গুপু “রায়” ও “সেলিমা বাদবাসী” 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।$ অতএব গুপ্তচৌধুরী ১৬০৫ হইতে ১৬৫৩ খ্ুঃ 
অব্দের মধ্যে হাধিলী সেলিমাবাদের জমীদারী (চারি আনা ) লাভ করিয়া 
অন্মদ্দেশে আগমন করেন ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।শু সেই 


্ 


পিক ও নর ৯০ ৮০ এ এপ পপ পপ সপ পপ সপ পি | ৮ পার | ০০ পপ সপীপপস্পিসপা পাপা জপ পপ পপ পা 








জগ সপ পথ 


কবিণা কঠহারেণ মাতুলোদিত বত্ম নি]! 
পঞ্চসপ্ততিথো শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা। ১ম পৃষ্ঠা | 


+ কণ্ঠহার ৫৪ পৃষ্ঠা ( চতত্ঃ কন্যকাঃ ইত্যাদি )। 
? ২২৪ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টবা। সেলিমাবাদ সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত ছিল (1)6৮1118৮ 
1715185011৯ 515 117) কিন্তু আবুলফজেল প্রণীত আইন-ই-আকবরিতে ফতিয়াবাদের 
মহালগুলির যে তালিকা আছে তাহাতে েলিমাবাদের উল্লেখ নাই। অতএব সেলিমাবাঁদ 
উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ণের পরে স্ষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

&$ নরেন্দ্র রায় গুপ্তেন সিলিমাবাঁদবাসিনা | ৫৭ পৃষ্ঠা, কঠহার | 

ণ “বাখরগঞ্জের ইতিহাস” প্রণেতা খোসাল বাবু একটী কিন্বদস্তী অবলগ্বনে নরেন্দ্র গুপ্তের 
পূর্বববত্তী আরও দুইজন জমীদারের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে উহার! নরেন্দ্ে পিতা ও 
পিতামহ, এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তিই হাবিলী সেলিমাবাদ জমীদারীর প্রতিষ্ঠাতা। নরেন্ত্র গুপ্তের 
আবির্ভীব কাল অন্থমান ১৫৬৩--১৫৭৪ খ্বঃ অব, তাহার পিতামহ তখন অবশ্য বৃদ্ধ ছিলেন জতএব 
তিনি ষোড়শ শতাবীর শ্রারস্তে জন্মগ্রহণ করেন! সেলিমাবাঁদ এই সময়ের এক শতাঙ্দী পরে 
সপ্তদশ শতাকীর প্রারন্তে হৃষ্র হয়। তকে হাবিল* সেলিমাঁবাদ আরও পরে গঠিত হয় ইহা পুর্বে 
দেখান হইয়াছে, তখন নরেন্দ্র গুপ্তের পিতাঁযহ জ্টবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় 'না। এুতিহাসিক- 
প্রবর বেভারিজ. গুপ্তচৌধুরী নীমক একজন জনীদারের অস্তিত্বের কথা লিখিয়াছেন (01790 
(01193175811 ৬7৪ (106 চি ?61)111501) 1 বৈদ্কাকুলপঞ্জিকাতেও একমাজ নরেন গুপ্ত ব্যতীত 


অপর কোন সেলিযাবাদবাসী ওপ্ত চৌধুরীর উল্লেখ নাই। 


২৭২ বাকল।। 


সময়ে স্থৃতালড়ীর ঘোষ চৌধুরিগণ তিন আন! অংশ প্রাপ্ত হ'ন। অবশিষ্ট 
নয় আন! রায়েরকাগীর রাজবংশের অধীন ছিল। উত্তরকালে নরেন্দ্র গুপ্ত 
চৌধুরীর দৌহিত্র-তনয় রামভভ্র রায় চৌধুরী ঘোষ, চৌধুরিগণের অংশ গ্রহণ 
করায় গুপ্ত চৌধুরীর দৌহিত্রবংশ সাত আনা জমীদারীর মালিক হইলেন । 

নরেন্দ্র চৌধুরী উচলিবংশীয় গ্রীনায়কাখ্য শ্রীরাম রায়ের কন্যার পাণি 
গ্রহণ করেন। তীহার তিনটা কন্া সন্তান থাকিবার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ** তাহার এক কন্যার সহিত উচলিবংশোষ্তব রমানাথ সেনের 
পুত্র রামচন্দ্র সেনের বিবাহ হয়। শিবদা ও সারদা নাম্মী অপর ছুই 
কন্তা রোষবংশোস্তব রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব বিবাহ করেন। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব 
হইতেই পোনাবালিয়া, কুলকাঠী, বারইকরণ, দেউরী ও কেওরার চৌধুরী 
বংশের উল্তব হইয়াছে । 





* খোসাল বাবু বোধ হয় একট কিম্বদস্তী অবলছ্গনে লিখিয়াছেন ( বাখরগঞ্ডের উত্তিহাস, 
১১৪-_১১৫ পৃষ্ঠা ) যে নরেন্দ্র চৌধুরীর এক কন্যা ও ছুই নাবালক পুত্র ছিল। রামকুঞ্ঝ বিদ্যার্ণবের 
নিকট চৌধুরী কন্যাকে বিবাহ দেন। ঘটনাচক্রে (স্ুরুচির অনুরোধে খটিনাটী উল্লিখিত হইল না) 
একটী বালক হত হইল অন্যটী (নাম শ্রীরাম রায়) সাহাজাদপুরে পলায়শ পূর্বক স্থানীয় 
জমীদারবংশে বিবাহ করিয়া তথায় বদ্ধমূল হ"ন। 

এতিহাসিকপ্রবর বেভারিজ, উল্লিখিত কিন্বদস্তীর বিম্টুবিসর্গও অবগত নহেন | ৯৬৫৩ খ্বঃ অব্ধে 
রচিত কণ্ঠহারককত সদ্বৈগ্ভকুলপঞ্জিকার উচলি প্রকরণে লিখিত আছে :__ 
চতম্্ঃ ক্যকাং কালীচরণে। রামচন্দ্রতঃ | 
অ্থগুপ্ত নরেন্দ্রহ্ত সিলিমাবাদবাসিনঃ | 
দৌহিত্ৰীঃ কন্যয়োর্ণাথো শিবাজ্বি, মদনাবুভো। ॥ ৫৪ পৃষ্ঠা । 
অর্থাৎ উচলিবংশীয় রামচন্দ্র হইতে চারি কন্যা ও কালীচরণ (পুত্র ) জন্মগ্রহণ করে। ইহারা 
সিলিমাবাদবাসী গুপ্তবংশোস্তব নরেক্তর দৌহিত্র । এতদ্বারা স্পষ্টই ক্গানা যায় যে রামকষ্জের পত্বী 
বাতত নরেন্দ্রের আরও কন্যা ছিল। তীহার সহিত উচলিবংশীয় রামচন্দ্র সেনের বিবাহ হয় এবং 
তাহার গর্ভে এক পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইহার মধ্যে ছুইটী কম্যার বিবাহের কথা 
পর্য্যন্ত অবগত হওয়া যায়। কণঠহার তাহাদের স্বামীর নাম দিয়াছেন। কুলকাঠী ও পোনাবালিয়ান 
চৌমুরিগণ রাষক্ণ বিষ্ভার্ণবের সম্ভান ও নরেন্দ্রের ভৃহিত্কুলজাতঃ ইহা! খোসালবাবুও অবগত আছেন 
(বাঃ ইঃ ১১৪ পৃঃ) কিন্তু তাহারা নরেন্দরের এক কন্যার বংশধর নহেন। কুলকাঠীর চৌধুরিগণ 
বলেন তাহারা নরেন্দ্র গুপ্তের জ্যোষ্ঠা কন্যা শিবদার বংশধর, পোনাবালিয়া ও কেওরার চৌধুরিগণ 
গুপ্ত চৌধুরীর সাদ] নারী কনিষ্ঠা কন্যার বংশধর | চৌধুরিগনেন্র গয়ায় পিওদানের বহিতে 
শিরদ1! ও সারদার নামোল্লেখ আছে। রামস্কফণ বিদ্যার্পব এই উভয় কণ্ঠ বিবাহ করিয়াছিলেন । 
নরেশ চৌধুরীর এক কন্তা থাকার কথা অমুলক। তাহার তিন কন্া ছিল এবং কল্ঠাগণ 


পবগণা--হাবিলী সেলিমাবাদ । ২৭৩ 


ধন্বস্তরি বংশোস্তব রাজা শ্রীহর্য সেন, রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের আদি পুরুষ । 
রাজা শ্রীহর্ষ বর্তমান মানভূম জিলার অন্তঃপাতী সেনভূমে কাঞ্জীরগী নগরে 


সপর্এপপ পা পালি | লি পপনপািপেশপা শশী শালি শি শি ৮ শোপিস তে শশা ০ 


প্রত্যেকেই পুত্রবতী ছিলেন । অত্রাবস্থায় নরেন্দ্র চৌধুরীর ছ্‌ইটা নাবালক পুত্র থাকিলে কন্যাদের 
মধ্যে কাহারও তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া পৈত্রিক সম্পত্তির অধিশ্বরী হইবার সম্ভাবনা 
ছিল না। বাদসাহীীী আমলে জযীদারগণ রাজস্ব আদারকারী কর্মচারীস্বরূপ ছিলেন | রীতিমত 
রাজস্ব আদায়ে অক্ষম হইলে বড় বড় জমীদার গণেপও জমীদারী যাইত । অভ্রাবস্থায় নাবালফের 
জমীদারী রক্ষা অসম্ভব | তেৎ্কালে চিরস্থারী বন্দোবস্ত ও কোট অব ওয়ার্ড ছিল না। ) অতএব 
নরেন্দ্র চৌধুরীর নাবালক পুত্র থাকিলে শাহাঁদের অপসারিত না করিয়াও অভিভাবকগণ 
রাজস্ব প্রদান কর্িরা নিজ নিজ নামে শবাবের নিকট হইতে সম্পত্তি লাভ করিতে পারিতেন। 
নরেল্ম চৌধুরীর শ্বশুরের নাম কোথাও শ্রীনায়কাখ্য গিনি রায়, কোথাও বা কেবল শ্রীরাম রায় 
বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে-_ 
শ্রীনারকাখ।ঃ আরাম রায় ভ্িশশ্চকন্যকাঃ | 
ভিপুরান্ন্দতে। জাত দত্তজাগর্ডসম্তবাঃ ॥ 
কায়ু ভবানন্দ সুতা জগন্নাথস্ত কন্যক | 1 
শ্রীনার়কক্ত ভামোছ্ে গোপীনাথঃ স্তোহ ভব ॥ 
একাচু তনয়াজাতা পরিণী ত] চ কন্যিক। 
নেত্র পায় গুপ্তেন সিলিমাবাদবাসিনা ॥ 
মহেশ সেনজাভর্ত, গে পীনাথাৎ স্থতোহভবৎ | 
চাটাগ্রাম মসৌনাতো বল্ান্মঘচমূচষ্টরঃ ॥ কণ্হার ৫৬1৫৭ পৃঃ 
জগন্নাথাছভো গদাধরশ্চ মধুস্ুদন: | 
কন্যৈক1 বিষ্ণুসেনস্ত দৌহিত্রান্তনয়ান্তচ | 
জীনায়কাখা শীরামরায়ন্তাং পরিণাতবান্‌ ॥ ১৪* পৃঃ 
ভবানন্দ স্ততো। জাতে) গোবিন্দ হরিগুপ্তাকে। | 
তিজ্রশ্চকন্যকাজাতা দাশশ্রীধরজা হৃতী3 ॥ 
নারসিংহো বিষ্দখশে। গোপীনাথাখ্য সেনকঃ। 
জীনায়কাথ্যঃ আীরামরায়ঃ জামাতরঃ স্থৃতাঃ | ১৭৬ পৃঃ 
বিদ্যানন্দান্মহোশোহভূৎ হরিদাসস্থত। হৃতঃ। 
তম্মাজ্জীতে উভে কন্যে তয়োরেকং বুযবাইচ ॥ 
জ্রীরামরায় তনয়ো৷ গোপীনাথোহপরাং হ্তাং। 
হরগোরীদাস দীশো মহেশোহভূদপুত্রকঃ | ২৭ পৃঃ 
অতএব নরেজ্রের জীরাম রায় নামে কোন পুত্র থাকিলে যাতামহ দৌহিত্রের এক নাম হ্য়। 
বলা বাছুল্য এইরূপ ঘটনা অন্মদ্দেশস্থ হিন্দু সমাজে অসম্ভব । পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের পূর্ববপুরুষ 
শ্রীরাম রায় নরেজ্জর চৌধুরীর দেছিত্র ইহার পুত্র রামভত্র রায়, পৌত্র শ্রীক্* রায় অস্ভাশি এই 
নামে জমীদার়ী চলিতেছে। নরেন্দ্রের জীরাম নামে কোন পুত্র থাকিলে সাক্ষাৎ যাতুল ও ভাগিনেয়ের 
এক মাম হয়। ইহাঁও অসন্ভব। কঠহার ৫৭ পৃষ্ঠা দেখ] খান্স সেলিষাবাদবাসী জমীদার ননেঞ্জ 
৯১4 


২৭৪ বাকল । 


রাজত্ব করিতেন । * তাহার ছুই পুত্র কমল ও বিমল। জ্যেষ্ঠ কমল 
পিতৃরাজ্য লাভ করেন, বিমল মহারাজ বল্লাল সেন প্রদত্ত কৌলীন্ত গ্রহণ 
করিয়া রাটদেশে আগমন করেন ; তৎ্পুত্র বিনায়ক সেন গৌড়েশ্বর হইতে 
গজ, কনকছত্র এবং বন্থবিধ রত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভাগীরথী তীরস্থ মালঞ্চ গ্রামে 
বাসস্থান নির্ধারণ করেন। ৭ বিনায়কের তিন পুত্র রোষ, ২য় ধন্বস্তরি, 
কাপড়ি ।% রাটীয় বৈগ্ভগণের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে মহামতি রোষ 
কুলেশীলে, গুণে বৈদ্য জাতির শীর্ষস্থানীয় ছিলেন -- 
পিতেব বৈগ্ধেষু বডৃবমুখ্যঃ কুলেন শীলেন গুণৈঃ শ্রিয়াচ । 
যো রোষসেনোহস্ত মহামহিয্ঃ বংশাবলীং শ্রীতরতো৷ জগাদ ॥ (রত্বপ্রভ। ২৬ পৃঃ) 
বিনায়কস্ত পুত্রো যে৷ জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠো ভিষক্কুলে। 
রোবসেনোহত্র মালঞ্চে তদ্ব-শ্াঃ সুপ্রতিষ্ঠিত ॥ (€চন্দ্রপ্রভ1 ১৬ প্রঃ) 





কপ ০ পপ পপ পা পপি পপ পা পা পল ৯ অজ আজ আপ আপ খা 


গুপ্তের “রায়” উপাধি ছিল। তৎরুত দীী, বাটা এবং জাঙ্গাল ও বেভারিজের রস “চৌধুরী” উপাধি 
ঘোষণা করিতেছে । কিন্তু সাহাজাদপুরবাসী শ্রীরাম বংশধরগণের রায় কি চৌধুরী উপাধি নাই। 
নবাবী আমলে বাদসাহদত্ত বংশোপাধি (রায়, চৌধুরী, মজুমদার, দক্ডিদার, সরকার প্রভৃতি ) কেহই 
পরিত্যাগ করিত না। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের বংশধরের মধ্যে যাহার! স্থানচাত এবং জনমীদারীভরষ্ 
হইয়াছিলেন, ভীহারাও “চৌধুরী” পদবী ত্যাগ করেন নাই ( যথা কেওর়ার চৌধুরীগণ )। 
গ% কঠহার বিনায়ক বংশ । 
1 রত্বপ্রভা ৭ পৃষ্ঠা । 
হু বিশীয়কস্য সেনস্য জজ্জিরে তনয়াক্তয়ঃ | 
রোষসেনস্তদীয়গ্র্যো ধন্বস্তরিরথাপরঃ ॥ 
পরঃ কাঁপড়ি সেনোইমী ভ্রয় এব মহাকুলাঃ। 
তিশ্রৌধারা ইবোডুতা ভর্গীরথসমুত্তবাঃ ॥ রত্বপ্রভা ৭ পৃঃ 
[ প্রচলিত কণ্ঠহণরে বিনায়ক প্রকরণের প্রারস্তে লিথিত আছে যে বিনায়কের ছুই পুত্র ধন্বস্তরি ও 
শুক; রোধ ধঙ্বস্তরির পুত্র ও গাণডয়ির অগ্রজ ভ্রাতা । কিন্তু কণ্ঠহার অগ্রে গাণ্ডেয়িবংশ লিখিয়া পরে 
রোধবংশ লিখিয়াঞ্চেন | তিনি রোৌষকে ধন্বস্তরির পুত্র এবং গাণ্ডেয়ির অগ্রজ ভ্রাতা বলিয়া! জানিলে 
কখনই এইরূপ করিতেন না, কারণ তিনি সর্ধবন্ত জ্যেষ্ঠানুক্রযে বংশাবলী লিখিয়াছেন, রামসেন পিতৃ- 
শাপে কৌলীন্যহীন হইলেও জোস্ঠত্ব নিবন্ধন অগ্রে ভাহার বংশ লিখিয়া, পরে মহাকুল লক্ষ্মণ, কন্দর্প 
প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের বংশ লিখিয়াছেন, জয়দাশ অকুলীন হইলেও তাহার বংশ লিখিয়া তৎপরে তদন্থাজ 
মহাকুল বিুদ্দাশ বংশ লিখিয়াছেন। চক্জপ্রভা। রত্বুপ্রভ। প্রভৃতি অন্যান্য বৈদ্যকুলপঞ্জিকা গুলিতে 
রোধ ধন্বস্তরির আতা এবং গুক ধন্স্তরির পুত্র ও পাঙেয়ির অগ্রজ বলিয়া বর্ধিত হইয়াছেন ( রত্বগ্রভা . 
২৬ পৃষ্ঠা )। তদন্ুঘায়ী বিনায়কাৎ স্থৃত। জাতে! ধস্তপ্লি শুকা ছুভৌ স্থলে বিনায়কাৎ স্ৃতে) জাতে) 
ধন্বস্তরি রোষাবুডৌ। করিলে কণ্ঠহার়ের ক্রমভঙ্গদোষ .নিরাক্কৃত হয়, কুলপঞ্জিকাগুলির মধ্যেও কতক 
এঁকা স্বাশিত হয় 1]. 


পরগণা- হাবিলী সেলিমাবাদ । ২৭৫ 


রোষের পুত্র নারায়ণ, তৎ পুত্র সাড়ু সেন।* ম্বিখ্যাত বৈদ্য গ্রস্থ 
চক্রদত্তের সংগ্রহ-তত্বচন্দ্রিকা নামক টীকাকার রোষকুলপন্কজ শিবদাস 
সেন নিজ পুর্ব্বপুরুষগণের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে জানা 
যায় ষে সাঙু সেন (ষাহিসেন ) শিখরভূমির রাজসভায় এক জন লবপ্রতিষ্ঠ 
পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সার্বভৌম কবিকে পরাভূত করিয়া প্রভূত যশ 
অর্জন করেন ।”" তাহার কুমার, কাকুৎস্থ প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মে । কুমারের 
পৌত্র কৃষ্খ। ও হরিহরখী বংশপ্রভর রোষসেনগণ অগ্যাপি রাটদেশে 
সর্বেবাচ্চ শ্রেণীর কুলীন বলিয়া সম্মানিত। কাকুৎস্থকেও কবি কণ্ঠহার 
“কুলভূঁষণ” বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন ধু তাহার পুত্র লক্ষনীধর (লক্মীপতি), 
তৎপুত্র শুভঙ্কর, শুভস্করের পুত্র মদন সেন। কুলকাঠীর চৌধুরিগণের মতে 
ইনিই রামকৃষ্ণ বিদ্ার্বের পিতামহ মদনানন্দ সেন কবিভৃষণ। $ মদন 
সেনের পুত্র ভবানন্দ কবিচন্জ্র। ভবানন্দের সহধন্মিণী কমলা দেবীর গে 
রামবললভ ও রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব জন্মগ্রহণ করেন। 

রাট়ীয় বৈদ্ভগণের ক্লুলগ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বিনায়ক হইতে 
কাকুৎস্থ পর্যাস্ত রামকৃষ্ণের পুর্ববপুরুষগণ ভাগীরথী তীরস্থিত মালঞ্চ 
নগরে বাস করিতেন। ণা শিবদাস সেন কৃত চক্রদত্ত টীকায় লিখিত 


শাল পালা পপ আপনা পিস পপ পীশি 





৮ কা 





* রৃজুপ্রভা ৭ পৃষ্ঠা । 

++ আঁসীৎ সভায়াং শিখরেশ্বরস্া লন্বপ্রতিষ্ঠঃ কিলসাহিসেন:। 
বাঁশীবিলাদং কবিসার্বভৌমং বিজিত্য বঃ প্রাপ ষশঃ সযুদ্্রং ॥ 

1 সা'হসেনস্য তনয়ঃ কাকুৎস্থ কুলভূষণং | কণ্ঠহার ১*২ পৃঃ 


ও কহার বলেন রোহবংশীয় শুভঙ্করের ছুই পুত্র বলগদ্রে ও নদন, € ১৭৪ পৃঃ ) ১৬৭ পৃষ্ঠায় 
বলিয়াছেন “রোবকুলজ মদন ত্্িপুরবংশীয় হ্ূর্যযগুপ্তের কন্ঠা বিবাহ করেন বৈতরণীর পাও! 
গয়লীদের ও গয়াপিশুদানের বাহতে রামকষ্ণবিদ্যার্বের পিতা ভবানন্দ ও পিতামহ মদনানন্দ সেনের 
নাম পাওয়া যায়। পোপাবালিয়ার চৌধুরিগরণের একখানি বংশতালিকায় লেখা আছে মদনানন্দ 
জিপুর স্ুর্ধযগুপ্তের কল্া বিবাহ করেন। অতএর কণ্ঠহারকখিত মদন ও বিদ্যার্ণৰের পিতামহ 


মদনানন্দ একই বাকি মনে হয় | 


বিনায়কণ্ত পুত্রো ষে! জ্যোষ্ঠ শ্রেষ্ঠো ভিষকৃকুলে । 

রোবসেনোথজ মালঞ্ে তঙ্গংশ্যাঃ স্ুপ্রতিষ্িতাঃ ॥ ৯৬ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা ' 
তন্যৈব রোবসেনক্ বংশে মহন্ডি সাগরে । 

সাঙ্সেনোইভবৎ ছল্রো বিখ্যাত ভুবনত্রয়ে | ১৬ পৃঃ 

সাঙলেনত্ত চগ্বারঃ কুমারাদয় আত্মজাঃ | 


কুলোজ্বলাঃ যে তদ্ংশযাঃ সর্ষে মালঞ্চবাসিনঃ ॥ ১৪ 


ই৭৬ বাকল। । 


আছে কাকুৎস্থপুত্র লক্গমীধরও মালঞ্চ নিবাসী ছিলেন। * লক্মনীধরের 
কনিষ্ঠ পুত্র শুভস্কর ও তৎপুত্র মদন কোন স্থানে বাস করিতেন তাহ 
নিশ্চিত জানা যায় না। প্রবাদ যে মদনানন্দ বিক্রমপুরাস্তর্গত 
কাচাদিয়া গ্রামে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে তদীয় পৌত্র 
রামকৃঞ্ণ বিগ্যার্ণৰ অস্মদেশে আগমন করেন । অনেকে ইহা! স্বীকার করেন 
না। তাহারা বলেন লন্মমীধরেব জ্যেষ্ঠ পৌত্র বিদ্ভাধরের সম্তানগণ বিক্রম- 
পুরে গমন করিয়াছিলেন বটে,* কিন্তু মদনানন্দপ্রমুখ রোষসেনগণের 
বিক্রমপুরবাসের কোন প্রমাণ নাই । কণ্ঠহারও লিখিয়াছেন-__ 
বিক্রমপুরেহি তিষ্ঠন্তি বিদ্যাধরকুলোদ্বহাঃ । 
অন্তেচ রোবকুলজ] নানাস্থানমূপাগতাঃ ॥ 

পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের কুলপুরোহিত নাগপাড়ার চক্রবর্তীগণ 
রাঢদেশ ( বাঁশবেডে ) হইতে সমাগত । কুলকাগীর চৌধুরিগণের গুরুগণও 
(যশোহরের কাজুলিয়া ) উক্ত প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছেন। 
অতএব পোনাবালিয়া ও কুলকাগীর চৌধুরিগণের পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের রাঢ় 
হইতে আগমন অসম্ভব নহে । 

রামকুষ্চ এদেশে আগমন করিয়া নরেন্দ্র চৌধুরীর শিবদা ও সারদা 
নাম্মী কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন । শিবদার গর্ভে গোপীবল্লভ, সারদার 
গর্ভে রাজীবলোচন, শ্রীরাম, রামজীবন ও গোবিন্দ এই পাঁচ পুত্র জন্মে । 

নরেন্দ্র চৌধুরীর স্বর্গীরোহণের পর তাভার দৌহিত্রগণ তদীয় সম্পত্তি 
প্রাপ্ত হইলেন। গোপীবল্লভ জোষ্ঠত্ব নিবন্ধন এক আনা অংশ প্রাপ্ত 
হইয়া বারইকরণ গ্রামে বাসস্থান নিদ্ধীরণ করেন। অবশিষ্ট তিন আনা 
অন্যান্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হয়। যতদূর জান যায় রাজীব- 
লোচন, শ্রীরাম, রামজীবন ও গোবিন্দ দেউরী গ্রামে বাস করিতেন 


শ্পেষপ্পা শাকিল পা পদ ৩ সপ শনাপা 


কাত সেনভনযন্ততোহ ভভৎ ততোপি লক্মীধরসেননামা 

ভল্মাদতুদুদ্ধরণন্তন্ুজ তত্যাপানস্ত স্তনয়োখ জজ্জঞে ॥ 

মালঞ্চিকাগ্রামনিবাসভূমেঃ গৌড়াবনি পালভিবধরস্ত | 

অনস্তসেনন্ত স্ুতোবিধত্তে টীকামিমাং শ্ীশিবদাসসেনঃ ॥ (চক্রদত্ত টীক1) 
পোনাবালিয়ার রোষগণ অনন্তের সন্তান বলিয়া প্রধাদ ক্মাছে। প্রকৃতপক্ষে অনন্তের সস্তানগণ 


পূর্ববঙ্গে আগমন করেন নাই ।-_চন্দ্রপ্রভা ৩৬ পৃষ্ঠা--““গতা! স্ত্রয়োইমী রদীপুরাছ্ত্তর গজরাড়াম্‌। 
বনস্তি তত্ব তদীয় বংশ্যাঃ%) | $ 


পরগণ।া-_হাবিলী সেলিষাবাদ । ২৭৭ 


শ্রীরামের কীরন্তিকলাপের বিষয় পুর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ।* তাহার 
শ্যর্গীরোহণের পর তৎ্পুত্র রামভত্র রায় চৌধুরী অতি যোগ্যতার সহিত 
পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন । তখনকার দিনে এইবূপ কাষ্য 
নিতান্ত সহজ ছিল »1, কারণ এই সময়ে বঙ্গীয় জমীদারকুলের কৃতাস্ত স্বরূপ 
নবাব সুশিদকুলিখ স্থবেবাঙ্গলার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব 
আদায় সম্বন্ধে যে দুঢ়নীতি অবলম্বন করেন তাহাতে হাবিলী সেলিমাবাদ্ধের 
জমীদারবর্গের মধ্যে অনেকেই জমীদারী ইস্ভ্াফ1! দিতে বাধ্য হ'ন। গুপ্ত 
চৌধুরীর দৌহিত্রবংশে কেবল গোপীবল্লভের পুত্র শিবরাম এবং 
প্রীরামতনয় রামভদ্র রায় নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। নবাব রামভন্দ্রের শৌর্য্য, বীর্য্য ও কার্য্যদক্ষতায় প্রীত 
হইয়া শিবরাম ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর জয়কুফ্ের এক আনা অংশ ব্যতীত 
গুপ্ত চৌধুরীর দৌহিত্র বংশের অপর তিন আনা অংশ তাহাকে প্রদান 
করেন; স্বুতালডীর ঘোষ চৌধুরিগণের তিন আনাও এই জময়ে 
রামভদ্রের প্রতি অপিত হয়। এইরূপে রামভদ্রে পরগণার প্রায় 
সমুদয় অংশের আধিপত্য লাস্ভ করিলেন। তিনি দেউরীর সমন্িহিত কিসমৎ 
নবরঙ্গপুরে বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাই বর্তমান 
পোনাবাজিয়া। এই সময় হইতেই পোঁনাবালিয়া হাবিলী সেলিমাবাদের 
রাজধানী স্বরূপ হইয়া দাড়াইল ।৭' 

উল্লিখিত ঘটনার পর রামভদ্র রায় চৌধুরী সেলিমাবাদ হইতে নিজ 
সম্পত্তি পুথক করিতে কৃতসংহ্কল্প হইলেন । শিবরামের কনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ 
এই কার্য্য সাধনার্থ মুধিদাবাদে গমন করেন। রায়েরকাগ্ীর পক্ষ হইতে 
দেওয়ান মহাত্মা কৃষ্ণরাম সেনের জ্যেষ্ঠ ভাতা কাশীরাম সেন প্রেরিত 
হইলেন। অসাধারণ বুদ্ধিবলে জগন্নাথ নিজ কার্ষ্যোদ্ধারে সমর্থ হইলেন । 
ফলে তগ্লে হাবিলী সেলিমাধাদের সাত আনা অংশ (রামভভ্রের ছয় আনা 
শিবরাম ও জয়কৃষ্ণের এক আনা) মূল পরগণা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্বতন্ত্ 
পরগণায় পরিণত হয়। পোনাবালিয়ার অনূরবর্তী মধিপুর গ্রামে রামভভ্্ 
কাছারীবাটা সংস্থাপিত করেন । 


শপ কসর হা সহ সত নিত ধস 
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| ৮ পপ পিসপপপাপি০৮৮ ॥ 














২৭৮ বাকল! । 


মহামতি রামভদ্রে জমীদারীর উন্নতিকল্লে অক্লাস্ত পরিশ্রম করিয়া- 
ছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পরগণার অধিবাসী 
খ্যা নিতাস্ত অল্প ছিল। বন্ৃস্থল পদ্মবনসমাকীর্ণ সলিলরাশি অথবা 
হিংত্র-স্বাপদ্সন্থুল অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। রামভদ্র ও তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় 
বাশবেড়ে, হরিষণ। প্রভৃতি স্থান হইতে বনু ত্রাক্গণ, বৈদ্য, কায়স্থসম্তান 
আনয়ন পূর্বক অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । এতত্ডিন্ন দেউরীর 
জ্ঞাতিবর্গকে তালুকাদি প্রদান করিয়া,তাহাদের জীবিকা নিব্বাহের উপায় 
করিয়। দিয়াছিলেন । তীহার সময়ে চৌষট্ি খানি তালুক স্যষ্ট হয়। রামভদ্র 
ও তশুবংশধরগণ ত্রম্বক ভৈরবের নিয়মিত সেবার জন্য যে সকল দেবোত্তর 
প্রদান করিয়াছিলেন তাহ এখনও বর্তমান আছে। 
রামভদ্রের জীবনের শেষভাগে অস্মদ্দেশে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত 
হয়। যখন ছুর্দান্ত মহারাধীয় দন্থ্যগণের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গ প্রায় উৎসাদিত, 
অধিবাসিগণ বর্গীর ভয়ে স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষার্থ অরণ্য 
মধ্যে লুক্কায়িত হইত, তখন রামভত্র রায় অকুতোভয় এই ছর্বধত্তদ্দিগের 
সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে €সান্দারকূল হইতে বিদূরিত 
করিয়। দিয়াছিলেন। * আজকাল আমর ভীরু এবং অকম্ধণ্য বলিয়া 
পরিচিত, কিন্তু আমাদিগের পিতৃপুরুষগণের ইতিহাস এবং কীন্তি সমালোচনা 
করিলে বোধ হয় প্রতীয়মান হইবে যে বাঙ্গালী পৃর্ষ্বে ভীরু এবং অকম্ধণ্য 
ছিল না; তখন তাহাদিগের বাহুতে শক্তি এবং হৃদয়ে সাহস ছিল । রাঁজ- 
পুত, মহারা্তীয়, শিখ, গুর্খ। প্রভৃতি ভারতের অগ্যান্ত মহাজাতির যে কারণে 
অধপতন হইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রতিও সেই কারণ উপলব্ধি হইতে পারে, 
তবে রাজপুত, মহারাহ্ীয়াদি জাতির পতন আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্ত 
বাঙ্গালীর অবস্থা পাইতে এখনও বিলম্ব আছে। 
রামভত্র রায়ের কর্মবন্ছল জীবনের অনেক বিষয় অগ্ঠাপি, অপরিজ্ঞাত, 
হাবিলী সেলিমাবাদের ভর্মীদারগণ মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ; স্তাহার পত্বী 
সুন্দরী দেবী পুণ্যবতী রমনী ছিলেন । রামভদ্রের সংক্ষিপ্ত বংশতালিক! লিঙ্গে 
প্রদত্ত হইল। 


ক. 12217158472 3358 05 52১7 60 2555 1958155 দা 009 81510756825 0 যত, 88 
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পরগণা--হাবিলী সেলিমাবাদ । 





২৭) 
মদনানন্দ সেন 
তবানন্দ কবিচন্জর 
পরী বিভ্ার্ণব 
ডি নর ধুতি এ 2 
মিনির রাজীবলোচন জগ রামজীবন গোবিন্দ 
৮ বামভদ্্র 
শিবরাষ জয়কৃষঃ রিয়া রাররারি রা রার্রারারাতা 
| | 
১৪৮ এ কা 
বাজনারায়ণ ই | 
| নিশার দো 
চন্্রকিশোর 


০৯ পপ 


1 |... 1 
80 সান শপ গুকরুপ্রসাদ গোপাল রাধারষঃ 


রুষ্ণলাল 


| 
নি এ চারিপুঞ্স 1 রি 
| ূ | গণপতি 1. | বসন্ত 
শরও শুরেজ নরেন এ গ্রীন বি ৃঁ 
খোকা মীন 


পিস 8 জরা পাপা শপ পর পি 
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* ইঞ্জানারায়ণের কৰি পু আপনায়ায়ণের পুত্র দীননাখ তপুতর নিবারণ গু শয়জা ও রর 
য় ভ্রাতা প্রেমনারায়খের পুত্র বীর্তিলারায়ণ। এতৎপুত্র বুন্নীবদ ও হরচ্্র, স্বন্দাকসের পুত : 
জানকীনাখ। হযরতের পুর গোলক ও ঈশান। গোঁলকের পুর অসরস্থসার, ঈশানের পু পনুকুষার | 


+ গোগাধকৃফের পৌপমধ্য রামকানাইির পু রজনীকান্ত, চনকান্তের পু পিহারপচল্জী এবং .. 
দিজকষসরলয় পূ শীকাল উজ্েখযোগয) ... 


২৮ বাকঙা। 


রামভদ্র রায়ের ছুই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় ও হরেকৃ্ণ রায়। হরেকুফণ 
পিতার স্বর্গারোহণের অত্যল্পকাল পরেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। 
শ্রীকৃষ্ণ রায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া! হাবিলী সেলিমাবাদের ইতিহাসে 
চিরম্মরণীয় হইয়া! রহিয়াছেন। কার্য্যদক্ষতা ও বিষয়বুদ্ধিতে তিনি পিতা 
অপেক্ষা ন্যন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহার সময়ে শিববাড়ীর 
অনেক অরণ্য পরিষ্কৃত হইয়। লোকালয়ে পরিণত হয়। বিখ্যাত কালাচাদ 
বিগ্রহের নিয়মিত সেব। নির্ববাহার্থ অনেক দেবোত্তর প্রদত্ত হয়। সেলিমা- 
বাদদের বৈদ্য জমীদারগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ রায়ই সব্বপ্রথম কুলক্রিয়া 
আরম্ভ করেন। ছু 

হরেকৃঞ্খের স্বর্গারোহণকালে তদীয় পুত্র মনোহর কিশোরবয়স্ক ছিলেন। 
হরেকৃ্ণের পত্বী জানকী দেবী সম্ভবতঃ পতির পুর্বেবই লোকাস্তরিত হইয়া- 
ছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত এবং এক ধাত্রী ভিন্ন পিতৃমাতৃহীন বালকের আপনার 
বজিতে কেহই ছিল না! একদ। শ্রীকৃষ্ণ রায় জ্ঞাতি ও কম্মচারীবর্গের 
সাক্ষাতে বলিলেন “আমি বুদ্ধ হইয়াছি, শীঘ্রই আমাকে ইহধাম পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । আমার ইচ্ছা যে আমার পাঁচ পুত্র ( ইন্দ্রনারায়ণ, প্রোম- 
নারায়ণ, কৃষ্ণকিস্কর, শিবচন্দ্র ও রাজচন্দ্র ) এবং মনোহর স্বর্গীয় পিতৃদেবের 
সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত করিয়া! ভোগ করে ।” মনোহর জ্যেষ্টতাতের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া নতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন কুলকাঠীর 


শুকদেবাৎ (অরবিন্দ ) সথুতোজজে রঘুনাথশ্চকক্যকা। 

কন্ঠামেনামপষেমে সিলিমাবাদবাসিনঃ | 

জীকফম্য রোববংশপ্রন্তন্ত সুতঃ কৃতী ॥ 

মহলানবীশাখ্যন্ত জীকক্স্য তন্ুন্তবাঁং। রী 

রমানাথ (হিঙ্গু পীতাম্বর ) স্চোপষেমে উভে কন্যে চতুঃ স্ৃতাঃ : 

তয়োরাস্তানু্বহৎ জীকফরোবপুত্র কঃ ॥ 

*₹ গ +য়ামাকিশোর মেনকঃ € প্রভাকর )। 

বাণেহরদাশণকম্তাং পন্িশিন্যে গুপান্বিতাং। 

তস্যাং সৃতায়াং ছর্দেববাধিতঃ.পরিরীতবান্‌ ॥ 

রোষবংশসমুস্তুত ভ্ীকফস্যাত্মজাত্মজাং। 

সিলিমাবাদবাসীয় কুলদেবপ্রসাদতঃ ॥ : 
[ জোৌকগুলি হড় ঠাকুর প্রণীত কঠছার-পরিশিষ্ট হইতে উদ্ধত ] 








পরগণ1--হাবিলী সেলিমাবাঁদ। ২৮১ 


জগন্নাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণ বলিলেন “মনোহর, ষদি আমাদের 
কাহারও সহিত পরামর্শ করা অভিপ্রেত হয় তবে আগমন করিতে পার ।৮ 
শ্রীকৃষ্ণ রায়ের ভ্রু কুঞ্চিত হইল, কিন্তু তিনি মনোহরকে রুদ্রনারায়ণের 
সঙ্গে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। মনোহর হরেকৃষ্ণের 
একমাত্র পুত্র, জমীদারীব অদ্ধাংশের অধিকারী, তিনি কেন ঝষ্ঠাংশ গ্রহণ 
করিবেন ? রুত্রনারায়ণ মনোহরকে ইহাই বুঝাইতে লাগিলেন। লক্ষর 
বংশীয় বৃদ্ধ দেওয়ান ও কুলপুরোহিত রামচন্দ্র চক্রবস্তা % রুদ্রনারায়ণের 
বাক্য অনুমোদন করিলেন। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ রায় তখন সর্ববেসর্ববা, কাহার 
সাধা তাহার ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়? মনোহরের অস্তঃকরণ চিস্তাভার- 
ক্রি হইল, তিনি পোনাবালিয়ার শিকদারগণের ” সাহায্যে জাহাঙ্গীর 
নগরে (ঢাকা ) গমন করিলেন । জাহাঙ্গীর নগরে গমনের পর ঘনশ্যাম 
সেন তাহার প্রধান পরামর্শ দাতা হইঈলেন। ইহারই বুদ্ধিবলে এবং 
খলিশাকোটার রায়গণের সাহায্যে মনোহর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। 
রাজ অন্ধুগ্রহে তিনি শীত্রই তাহার প্রাপ্য অদ্ধাংশের অধিকার লাভ করিয়। 
পোনাবালিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। মহামানী শ্রীকৃষ্ণ রায় ভ্রাতুষ্পূত্রকে 
তুল্যাংশের অধিকার প্রদান করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে 
মনোহর জ্যেষ্ঠতাতকে এক আনা অংশ জ্যেষ্ঠোত্তর প্রদান করিলে 
বিবাদের মীমাংসা হয়। 

জ্ীকৃ্ণ রায় এই ঘটনার পর কতকাল জীবিত ছিলেন বলা যায় না। 
তাহার পুত্রগণের মধ্যে প্রেমনারায়ণ বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কুলক্রিয়। 
উপলক্ষে মহারাজ্র রাজবলভের সহিত প্পেমনারায়ণের বিরোধ উপস্থিত হয়, 
এই বিবাদে প্রেমনারায়ণ জয়ী হইয়াছিলেন। রাজবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া 
চৌধুরিগণের সহত্রাধিক টাকা জমা বৃদ্ধি করেন। শ্রীকৃষ্ণলায়ের বংশধর- 
গণের ভূসম্পন্তি বর্তমান সময়ে ঢাকার নবাব বাহাছরের হস্তগত হইয়াছে। 


রা 
বল এর এপ পাএ ০০০-% ৭ প্রজ জে ৮ সপ পপ জাপার ২ র৯ | জা আরা ৫৯৮৭ অপ উঞাস (এও রা ০ ০ স্বপ্ন, এরর কপ ৮ সস পেপসি ৯জকনা পিপিপি লিপি পপ আসিস পান ছা ৯০0 ৬ তপসিপািপা 


% ইহার পূর্ববনিবাস বীশবেড়ে। জীর্ণ রায় ইহাকে তথা! হইতে আনয়ন করিয়া ভৌয়াতলা, 
তৎপরে শিববাড়ীতে বাসস্থান নিদিষ্ট করিয়া দেন। "বর্তমানে ইহার বংশধরণণ নাগপাড়ায় বাস 
করিছেছেন। রামচন্্ের প্রপৌঅ গঙ্গাধর ও রামসস্তোবের সময় নাগপাড়ীয় একটা টৌল ছিল। 
রু্সিণীকাস্ত ন্যায়ভূষণ অধ্যাপনা! করিতেন | 

+ শিকদারগণ রানু ] সিডির হাসন বদ করিত 

নগ | 


৮২ বাকলা। 


জোষ্ঠতাতের সহিত বিরোধের মীমাংস। করিয়! মনোহর চৌধুরী বাড়ীর 
দক্ষিণাংশে নৃতন বাড়ী প্রস্তুত করেন। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি 
যেরূপ ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহ! 
সবিশেষ প্রশংসনীয়। ছুরস্ত কাল কীট যৌবনেই তাহার জীবন কুম্তুম 
ছিন্ন করিয়। দিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ সম্পত্তির সর্বত্র 
স্ববন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । রামভদ্র বংশে একমাত্র তাহার অংশই নবাবের 
করকবলিত হয় নাই। তিনি অনেক স্থরম্যহম্ম্য নিম্মাণ করিয়াছিলেন। 
বড় হিস্যার কালাটাদ মন্দির এবং ছোট হিন্তার ছুর্গামন্দির তাহারই সময়ে 
নিন্মিত হয়। এই মন্দিরগুলির কারুকার্য বিশেষ প্রশংসনীয় কিন্তু বর্তমানে 
ইহাদের পূর্ববন্ী বহুলাংশে বিনষ্ট হইয়াছে । 
দেবী দ্িনমণির গর্ভে মনোহর রায়ের নন্দকিশোর ও রত্বকিশোর নাম ক 
ছুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। কন্যার সহিত পয়োগ্রাম নিবাসা প্রভাকর 
₹শোদ্ভব কৃষ্ণচন্দ্র সেনের বিবাহ হয় । 
নন্দকিশোর রায় পোনাবালিয়ার বড় হিন্তারু প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 
অতীব শান্ত ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহার বদান্যাত] প্রসিদ্ধ 
ছিল। অগ্ঠাপি এদেশবাসিগণ বলিয়া! থাকেন £ 
নন্দকিশোর রায় দানে কলপতরু ৷ 
তনয় যাহার দুর্গা, শিব, গুরু ॥ 
নন্দকিশোর সরলতা, বদান্তত। প্রভৃতি সংগুণে বিভৃধিত ছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত 
হইত। সহধগ্মিণী জগদীশ্বরী চৌধুরাণী অতীব বুদ্ধিমতী ও তেজস্থিনী 
ছিলেন। তিনি বিষয় কার্যে প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়! " সর্বত্র যশস্বিনী 
হইয়াছিলেন। নন্দকিশোরের সময়ে তাহার পুত্র ছর্গাপ্রদাস, শিবপ্রসাদ 
ও গুরুপ্রসাদ একটা সুল্ক্র জলযান নিষ্মাণ করিয়াছিলেন। উহার 
সন্মুখভাগে অপুর্ব কারুকার্ধ্যখচিত একটা দারুময় মকরমুত্বি সংযোজিত 
ছিল। এই জলযান বনুদিন হইল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে কিন্ত মকরটা 
বন্তমান রহিয়াছে । 
দুর্গাপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ও গুরুগ্রসাদ ইহার। তিনজনেই উদার প্রকৃতির 
লোক ছিলেন, সর্ববদ! শান্দ্রীয় আলাপ এবং সঙ্গীতচর্চা করিতে ভাল- 
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বাদিতেন। পার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ইহাদের অসাধারণ অধিকার ছিল। 
কনিষ্ঠ গুরুপ্রাসাদ ১৭৯৪ খ্ুঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ চরিত্রগুণে" 
সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । রোষবংশের উজ্জবলরত্ব মহামহোপাধ্যায় 
ভরত মল্লিক রোব, ধন্বস্তরি ও কাপড়ি বংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 
অগ্যপি যেষাং বর্তস্তে বংশ্ঠাঃ সর্বব্রভূষিতাঃ | 
সন্ধন্্রকর্ম্মনিপুণ1 কুলকাধ্যপরায়ণাঃ ॥ রেত্ব ভা ৭ পুঃ) 

গুরুপ্রসাদের চরিত্রে রোষবংশোচিত গুণরাশির অপুর্ব সমাবেশ দুষ্ট 
হইত। অস্মদ্দেশে শারদীয়! মহাপুজার সময় মহিষাদি পশুর প্রতি যে দারুণ 
নিশ্মমত। প্রদশিত হুইয়। থাকে তাহা পাঠকবর্গের অবিদ্িত নাই। করুণ- 
হৃদয় গুরুপ্রসাদের প্রাণে ইভা স্হা হইত না। তিনি পোনাবালিয়। 
চৌধুরী বাটীতে পশুবলি রহিত করিয়৷ দিয়াছিলেন। অগ্ঠাপি গুরুপ্রসাদের 
এই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়া থাকে । ১১৪ সালে সেলিমাবাদ পরগণার 
জমীদার ভূকৈলাসনিবাসী স্বর্গীয় রাজ৷ সত্যশরণ ঘোষাল বাহাছুর মহারাজ- 
গঞ্জে আগমন করিলে স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন। গুরুপ্রসাদও এই সময়ে রাজসকাশে গমন করেন। 
রাজাবাহাহুর গুরুপ্রসাদের লোকোত্তর চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া 
একখানি যোগাঁবশিষ্ঠ রামায়ণ উপহার "প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত 
আছে রাজা বাহাদুর চৌধুরী মহাশয়কে ঝালকাঠী বন্দর তালুকস্বরূপ প্রদ্দান 
করিতে চাহিলে গুরুপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, “মহাশয়, আমার পুর্ববপুরুষগণ 
এক সরকার বাহাছুর ব্যতীত অপর কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন নাই, 
অতএব আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না 1” 

গুরুপ্রসাদ রায়ের “কুলকার্য্যপরায়ণ্তার দৃষ্টাস্তও বিরল নহে । 
তিনি স্বয়ং সেনহাটী নিবাসী অরবিন্দ বংশোস্তব রামচন্দ্র দাশের কন্যা হর- 
সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রাসমণি ও ভ্রাতুক্পুত্রী 
৮াঁদমণি ও ব্রজমণির সহিত বথাক্রমে পয়োগ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশোদ্ভব 
গৌরিদাস সেন, কালিমোহুন সেন ও হরনাথ সেনের বিবাহ হয় ।. মধ্যমা 
কন্যা নিস্তারিণীর সহিত সেনদিয়া নিবাী বিষুগদাশ বংশোত্তব, কালিমোহন . 
মজুমদার এবং কনিষ্ঠী কম্ত। সৌদামিনীর সহিত সেনহাটী নিবাসী শরবিন্দ 
বংশোদ্ভব বিষুচন্দ্র মজুমদারের বিবাহ হয়। তাহার জ্যেষ্টপুত্র রামধন 
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বেন্দানিবাসী ঘটকবিশারদ বংশোষ্ভব গুরুচরণ দাশের কন্যা বামান্থন্দরী 
দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে চৌষট্রি বসর বয়সে গুরুপ্রসাদ রায় সঙ্ঞানে জাহ্ৃবী- 
জলে দেহত্যাগ করেন। 

মহামতি গুরুপ্রসাদ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী (শিবপ্রসাদের কন্যা ) প্রাতঃ- 
স্মরণীয়। াদমণি দেবীই একান্ন গীঠের অন্তর্গত শ্টামরাইলের ত্র্যম্থকউভৈরবের 
প্রসিদ্ধ মন্দির নিন্ীণ করাইয়াছিলেন। উহ জীর্ণ হইলে, ঢাকার নবাব 
বাহাছুরের নায়েব বিক্রমপুর নিবাসী আনন্দচন্দ্র চৌধুরী একটা নুতন মন্দির 
প্রস্তত করিয়। দিয়াছেন । 

মনোহর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রত্বুকিশোর অসাধারণ পুরুষ ছিলেন । 
কথিত আছে ইনি সুমিত্রানন্দন লক্ষণের ম্যায় কদাপি পরস্ত্রীর মুশাবলোকন 
করিতেন না। ইহার পুত্রই স্বনামখ্যাত গোপালকঞ্চ রাঁয়। গোপালকুষ 
যেরূপ বিক্রমের পহিত চৌধুরীবংশের গৌরব রক্গ1 করিয়াছিলেন, তাহা 
হাবিলী সেলিমাবাদের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হইয়৷ গাকিবে। 

গৃহবিবাদ চৌধুরীবংশের কালস্বরূপ উপস্থিত হইয়। '্াাহাদের ভাগ্য- 
লক্ষমী বিদুরিত করিয়! দিল। যে পর্য্যন্ত অদৃষ্ট স্ুপ্রসন্ন ছিল ততকাল 
পর্যন্ত তাহাদের ভখণ্ড প্রতাপে সমগ্র পরগণা কম্পিত হইত । কথিত 
আছে মহারাজ বাজবল্লভের তিরোধানের পর বৈদ্ভ সমাজে এই ঢ্ধুরী 
₹শই সংক্রিয়ান্বিত, কুলীন সমাজের সহিত আদান প্রদান, তুল।, চন্দন 
প্রভৃতি নিষ্পন্ন করিয়া সমাজে বিশেষ যশন্ী হইয়াছিলেন |% 

ঢাকার স্বনামখ্যাত নবাব বাহাদুর শ্রীকষ্ণরায়ের বংশধরগণের চারি 
সানা ও ছোট হিষ্যার কতক অংশ দেনডিক্রীতে খরিদ করিয়াছেন। 
এই জমীদারীর অংশ দখল উপলক্ষে গোপালকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে নবাব 


নপসপক্চত লব থক পচ পির চপ শি উজ স্পা বনী ও হল ০ শি জা উপ পপস পর 


* 'বৈদ্ধা ঘট কগণের কুলগ্রস্থে লিখিত আছে £- 
রোষে চৌধুরীর বংশ পোনাবালিয়ায়। 
পুরিলা আপন গ্রাম কুলীন সংখ্যায় ॥ 
পোনাবালিয়ার রোব বছংক্রিয়াবান। ূ 
কুলীম আশ্রম সদা বিশেন সন্দান ॥ ডাঁকৈর ৫৪ পৃষ্ঠা । 
অতি দীর্ঘকাল বংশ বছ ক্রিয়াবান্‌ 1. 
অপসা পোনাবালিয়! ক্লাজনগর সমান & ৭৮ পৃষ্ঠ] 
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সাহেবের অনেক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল । গোপালকৃষ্ণ যেরূপ তেজস্থী 
তন্দেপ কার্য্যদক্ষ ছিলেন। শুনিয়াছি যে অনেক সময়ে গোপালকৃষ্ণের 
বুদ্ধিকৌশলে নবাবকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল । অবশেষে নবাবের 
দেওয়ান বাসগ্ডার.প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কালিকুমার সেন মহাশয়ের চেষ্টায় 
এই বিবাদ মীমাংসা হয়। 

গুরুপ্রসাদ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামধন রায় চৌধুরী মহাশয়ের কল্যাণে 
নন্দকিশোরের জমীদারী অগ্ঠাপি অন্দবন্ন রহিয়াছে । তিনি ১২২৯ সালে জনম্ম- 
গ্রহণ করেন এবং পিতার চরিত্র হইতে ধর্মমপ্রাণতা, সংস্কতানুরাগ প্রভৃতি 
সমস্তগুণই লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে পোনাবালিয়ার চৌ ধুরি- 
গণের অবস্থ! বড়ই শোচনীয় হইয়। 'পড়িয়াছিল। চারি আন! ও ছোট 
হিস্যার জমীদারীর একতৃতীয়াংশ পরহস্তগত, বড় হিস্য/র জমীদারগণও 
খণজালে জড়িত হইয়াছিলেন। রামধন খণ পরিশোধপুর্বক আদায় তহশীল 
প্রভৃতির উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া বড় হিস্যার ক্রমীদারী রক্ষা করেন। 
আশীকৃষ্ণ রায়ের সম্পত্তি পরহস্তগত হইলেও গোপালকৃষ্ণ ও রামধন বায়ের 
প্রতিজ্ঞা বলে মনোহরের সম্পত্তি রক্ষ1 পাইল ।* 

১৩০৫ সালে ছিয়ান্তর বৎসর বয়সে, রামধন রায় চৌধুরী ন্বর্গারোহণ 
করেন। তিনি ভগবানের কিরূপ একনিষ্ সাধক ছিলেন তাহ! তাহার 
মৃত্যু বিবরণেই স্পঞ্তীকৃত হয়। মৃত্যুর পুর্বেব তিনি দারুণ রোগ যন্ত্রনায় 
কষ্ট গাইতেছিলেন। বিশে ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রে তিনি ভ্রাত! 
পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে নিরটে ডাকিয়া বলিলেন “আমার আর সময় 
নাই, শীঘ্র নারায়ণক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া আমাকে তথায় লইয়া যাও ।” কেহ 
কেহ বলিলেন, “শ্ৃত্যু লক্ষণ প্রকাশের পুর্বে কিরূপে নারায়ণ ক্ষেত্রে লওয়া 
ষাইতে পারে” । চৌধুরী মহাশয় তখন অবিলম্বে আদেশ পালন করিতে 
বলিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে নারায়ণক্ষেত্রে মৃগচম্ম দেখিয়। 
বলিলেন “্ৃগচপ্ম এ সময়ে উপযোগী নহে, কুশাসন আনয়ন কর ।” 
কুশাসন আনীত হইলে তদুপরি উপবেশন পূর্বক দারুণ রোগযস্ত্রণাসত্বে 
অবিচলিতভাবে ভগবদারাধনায় নিমগ্ন হইলেন । । দেখিতে দেখিতে তাহার 


কটন 








রন বাষধনরায়ের সময় চৌধুরীবাড়ীতে ৩, আশা” নামে একী উজ্জ বিদ্যালয় স্বাপিত 
 ছইয়া কিছুদিন চলিয়াছিল | 





২৮৬ বাকলা । 


অমর আত্মা নশ্বর দ্বেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পরম পুণ্যময়ের পবিব্র 
ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল। কুলকাঠী নিবাসী চিকিৎসক তারকনাথ 
রায় মহাশয় তৎকালে সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বলেন “মৃত্যুর 
পূর্বে ভাহার অশেষ যন্ত্রণা হইয়াছিল, সেরূপ যন্ত্রণা লোকের সচরাচর 
হইতে দেখ! যায় না। যত যন্ত্রণা অধিক হইতে লাগিল, ততই যেন দৃঢ়তার 
সহিত তিনি ঈশ্বরমুখী হইতে লাগিলেন। সেই ভীষণ যন্ত্রণ৷ যেন তাহার 
ঈশ্থর প্রেমের সাহাযা করিয়াছে । এরূপ ঈশ্বর ভক্তির দৃঢ়তা আর দেখি নাই ।” 
বর্তমানে হাবিলী সেলিমাবাদের চারি আন নবাবের এবং প্রায় ছুই আন। 
চৌধুরী বংশের দখলে আছে। অবশিষ্ট এক আনার অর্দাংশ কুলকাঠীর 
চৌধুরী এবং অপর অংশ বারইকরণের চৌধুরীদিগের অধিকারে ছিল । 


( কুলকাগী ও বারইকরণের চৌধুরী বংশ ) 
রামকষঃ বিগ্যার্ণব 
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সি ০০ 








লিমা 


পররগণা-_-হাবিলী সেলিমাবাদ ২৮৭ 


পর্বেবই বলিয়াছি রামকৃষ্ণ বিদ্ার্ণবের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীবল্লভ 
মাতামহের সম্পত্তির এক আন! অংশ প্রাপ্ত হইয়। বারইকরণ গ্রামে গমন 
করেন। . তাহার ছুই পুত্র, শিবরাম ও জয়কৃ্ণচ। শিবরাম কুলকাঠী গ্রামে 
বাঁসস্থাপন করেন, জয়কুষ্ণ বারইকরণেই বাস করিতে লাগিলেন । ইহারাই 
কুলকাঠী ও বারইকরণের চৌধুরিগণের আদিপুরুষ। বর্তমানে ইহাদের 
সম্পত্তির অধিংকাশ পোনা বলিয়া ও কেওরার চৌধুরী এবং অন্যান্য অনেক 
ভূম্যধিকারীর হস্তগত হইয়াছে । এই বংশের চণ্ডীচরণ বি, এল ; চিন্তাহরণ 
এম, এ ; এবং আনন্দমোহন এল্‌, এম, এস, বিশেষ উল্লেখযোগ্য |. 
বারইকরণ গ্রামে সর্বপ্রথম এই জিলার রাজধানী স্থাপিত ছিল এবং 
সিভিল জজগণ তথাকার প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। তৎপরে মিডপ্টন 
সাহেব উহা বাখরগঞ্জে স্থানান্তরিত করেন। বারইকরণে পুর্বেবে একটা 
নীলকুঠী ছিল। কলভিন সাহেব এই কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। নীলকরগণ 
দেশীর প্রজাপুঞ্জের প্রতি ষে প্রকার অত্যাচার করিতেন, কলভিনের 
অত্যাচার তদপেক্ষা কম ছিল না, ন্বর্গগত ্যায়বান পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেপ্ট 
মিঃ জেমস্‌ রেহলীর বত্ধে প্রজাপুঞ্জ অনেকট। নিরাপদ ছিল । 
( দেউরীর চৌধুরী বংশ) 
রামকষ্ বিদ্যার্ণব 


| | 
রাজীবলোচন বিশাধদ বামজীবন 


 বঘুনন্দন 
গজ 
নিজ রাখুক 
'শিবশাথ ... শিবশক্ষর 
এধাফিলোর ক্ষরোদচজ্র 
সি 1 পপ 
্ন্প টা আট 
' | জিতেন্ত ছেবেজ্ 


জ্ঞান 


২৮৮ বাকলা। 


রামকৃষ্ণ বিষ্যার্ণবের পুত্রগণ মধ্যে রাজীবলোচন বিশারদ ও রামজীবন 
দেউড়ী গ্রামে বাস করিতেন। রাজীবলোচনের প্রপৌত্রতনয় দীনবন্ধু 
চৌধুরী বিখ্যাত ছিলেন। তাহার পুত্র রত্বকিশোরের সহিত বিশারদের বংশ 
লোপ হইয়াছে । রামজীবনের বংশধরগণের মধ্যে মাত্র ছুই ঘর বর্তমান । 

বিদ্ার্বের বংশে একমাত্র গোবিন্দের সম্তানগণ কেওর1 গমন করতঃ 
বুদ্ধিবলে নৃতন ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধারে বহুল পরিমাণে 
কতকার্ধ্য হইয়াছেন। গুপ্তচৌধুরীর উচলিবংশীয় দৌহিত্র কালীচরণের 
বিষয় বিশেষ কিছু জান যায় না। মুশিদকুলি খার কঠোর শাসনে জমীদারী 
ইন্তাফ। প্রদান করিয়া তিনি বেন্দা গ্রামেই বাস করিতে থাকেন। 

তপ্লে হাবিলী সেলিমাবাদের তালুকদারগণের মধ্যে পোনাবালিয়ার 
মজুমদারগণই প্রধান। ইহাদের আদিপুরুষ যাদবেন্দত্র সেন হরিষণ। 
হইতে চৌধুরিগণ কর্তৃক এই স্থানে আনীত হন। ইনার বংশধরগণ 
পোনাবালিয়া জমীদার সরকারে কাধ্য করিয়া কৃষ্ণজীবন সেন ও রামদেব 
দেন নামক তালুক লাভ করেন। কথিত আছে 'রামবল্লভ দেব নামক 
এক ব্যক্তি বাকাই হইতে আগমন করিয়। নিজ নামে “রামদেব” তালুক প্রাপ্ত 
হইয়া এই পরগণার মালুহার গ্রামে বাস করেন; এই সময়ে মজুমদার বংশীয় 
রামদেব সেনের পিত। পোনাবালিয়ার দেওয়ান ছিলেন। তিনি রামবল্লভ 
দেবের পরিবর্তে তৎপুত্র রামদেব সেন নামে পাট গ্রহণ করেন এবং 
নবাবের নিকট হইতে এই তালুক (পরগণার প্রায় চতুর্থাংশ) খারিজ করিয়। 
লইলেন। তৎপর রামবল্লভ দেবের পুত্র কৃষ্ণবপ্লভ মঞ্জুমদার বংশের গুরু 
শ্রীকান্ত সিদ্ধান্তের * শরণাগত হইয়। তাহার ব্রন্ধোত্তরের অধীনে ভাটারা- 
কান্নার উত্তর চরকাগী মৌজা ওসশু তালুক লইয়া! দেই স্থানে 
বাস করেন। এই প্রবাদ কতদূর সত্য বলা যায় লা। মজুমদারগণপ বলেন 
যে তাহাদের পূর্বপুরুষের বুদ্ধিবলে রামভদ্র রায় স্ুৃতালড়ীর ঘোষ চৌধুরি- 
গণের জমীদারী ও কালাটাদ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তল্সিমিত্ত রাঁমভদ্্র 
রায় সন্ত হইয়! উল্লিখিত তালুক পুরক্কার ব্ব্নপ তাহাকে প্রদান করেন। 

আশ্রয়দাতা জনীদ্দার. চৌধুরিগণের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে জঙ্গে 
মজুমদারদিগেরও পুর্ববগেৌরব অস্তমিত হইয়াছে। 


শামা বস আই শা আপ সা পতি আল 


পা পোনাবালিয়া শ্রানস্থ ভষইচাধ্যগণেত পূর্বাপুক্রষ । 





পরগ ণা__ইপিলপুর | ২৮৯ 


৬। তপ্পলেহাবিলী। 


এই পরগণাও সেলিমাবাদের ক্ষুদ্রতম অংশ, কিন্তু কোন সময়ে কাহার 
দ্বার পৃথকীভূত হইয়াছে তাহ জানিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা যে 
তপ্পে হাবিলী সেলিমাবাদ হইভে আধুনিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
বর্তমান সময়ে এই পরগণার যাবতীয় ভূমি নলছিটা এবং বাখরগঞ্জ থানার 
অধীনে অবস্থিত ৬ 

এই পরগণার জমীদারী হই ভাগে বিভক্ত ; ইহার এক ভাগ দশ আন! 
এবং অপর ভাগ ছয আনা লইয়া গঠিত হইয়াছে । চরামদ্দি নিবাসী 
প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার আছ.মত আলি খা চৌধুরী ও ফজল 
আলি খা চৌধুরী এবং বাকাইর ঘোষ ও বামরাইলের বস্থবংশীয় জমীদারগণ 
দশ আন! অংশের অধিকারী । অপর অংশ উল্লিখিত আছ.মত জালি খা। 
সাহেব এবং গৌরনলী থানার লন্তর্গত পিঙ্গলাকাঠী গ্রামের ব্রাহ্মণ ভূম্বামিগণ 
ভোগ করিতেছেন। এই পরগণার রাজস্ব ৬৪৪॥১০ মাত্র । 

আছমত আলি খা সাহেব এই জিলার মুসলমান জমীদদারগণের মধ্যে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্তমানে তাহার পুত্র ইস্মাইল খ? চৌধুরী 
জমীদারী কার্্যভার পরিচালন করিতেছেন । 


৭ ইদিলপুর । 


ইদিলপুর & বাকলার একটা প্রাচীন এবং বিখ্যাত পরগণা । অগ্ভাপি 
এই স্থানে বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্মের বাসভূমি বর্তমান। ইহার অন্তর্গত 
দেবাইখালী নামক গ্রামে উত্কৃষ্ট কোষ নৌক। প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
বর্তমানে এই পরগণার কিয়দংশমার্র বাখরগঞ্জ জিলায় অবস্থিত, অপর 
' অংশ ফরিদপুর জিলার অস্তভূকক্ত হইয়াছে । ইদিলপুরের পুর্বপ্রাস্ত বিধৌত 
করিয়া মহানন্দী মেঘন। প্রবাহিত। ইহার ভূমি বাখরগঞ্জের অনেক স্থানের 
তুলনায় অতিশয় উচ্চ এবং অরপ্যস্থুল। প্রশস্ত রাজবর্ঘ্ঘঈ অতিশয় 


০ শপ | পি 








রঃ সংস্কত গ্রন্থে এই পরগণা ইন্িলপুরী বলিয়া অভিহিত, ষ' যথা ২ 
মেঘনা নর্দী পূর্ধ্বভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বস্ী । 
ইন্দিলপুরী ঘক্ষ সীম! দক্ষিশে হুন্দরবনং ॥--দদিখিক্জয় প্রকাশ বিস্বৃতি) | 


৩ নট 


আর 


২৯, বাকলা। 


বিরল, ক্ষুদ্র প্রবাহিনীও অধিক দৃষ্টিগোচর হয় নী। পুর্ববকালে এই 
পরগণ। দন্থ্যগণের প্রিয় বাসস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। 

অস্মদেশের মধ্যে ইদিলপুর পরগণ। প্রত্বতত্ববিদ্গণের নিকট 
বিশেষ ভাবে পরিচিত। এই স্থছলেই বঙ্লেশ্বর মহারাজাধিরাজ কেশব 
সেনের স্ুবিখ্যাত তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। * মহারাজ কেশব সেন 
ঈশ্বর দেবশম্মাকে কতিপয় গ্রাম ব্রান্গোত্তর প্রদান করেন ; তিনি চগ্ত-ভণ্ত- 
দিগকে শাসন করিয়া এই সম্পত্তি ভোগ করিবেন। উক্ত তাত্রশাসন 
হইতে ইদ্দিলপুরের তশকালীন রাজনৈতিক অবস্থা এবং শাসন প্রণালী 
কতক অনুমান করা যাইতে পারে । 

মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বের, ইদ্দিলপুর প্রভৃতি নিয়বঙ্গান্তর্গত 
ভূখণ্ড প্রবল পরাক্রান্ত সেন নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তঙকালে 
এই সকল স্থানে চণ্ড-ভগ্াদি ভ্রুরকম্মা আনার্যা জাতি সমূহ বাস করিত। 
এই সকল দুর্দান্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য সেনরাজগণ বিলক্ষণ 
কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। ভুবনবিখ্যাত্ত রোমানগণ ছুর্দদাস্ত 
ইতালীয় জাতিসমূহকে বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত যে প্রকার ইতালীর 
স্থানে স্থানে রোমান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেনবংশীয় হিন্দ্র- 
নরপতিগণও বোধ হয় তদন্রুরূপ নীতির অন্ুবর্তন করিয়া চগু-ভগ্াদি 
অনাধ্য জাতিকে দমন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন । 

খুষ্টীয় ্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গের সব্বত্র পাঠানের অর 
চন্দ্রলাঞ্ছিত পতাক1 সগর্বেব উভ্ডীন হইয়াছিল । এই সময়ে চণ্ড-ভগ্াদি 
অনাধ্যগণ দলে দলে হিন্দুদ্েষী পাঠানের ধর্ম গ্রহণ করিয়! হিন্দুসমাজের 
নিষ্পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল । সম্ভবতঃ এই 'হেতু নিম্ন বঙ্গে 
নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে যুসলমানগণের সংখ্যা এত অধিক দৃষ্ট হয়। ইদিলপুরে 
যুদ্ধবিগ্রহ এবং ছূর্গাদ্দির বহু চিহ্ন অগ্ঠাপি বিদ্যস্তান রহিয়াছে। 

ইদ্দিলপুর, শ্রীরামপুর, সাহাজাদপুর, এবং ইস্মাইলপুর এই মহাল 
চতুষ্টয়ই মহারাজ টোডরমল্লের সময়ে সুরকার বাকল বলিয়া অভিহিত হইত! 
অধ্যাপক রকম্যান বলেন এই পরগণার প্রকৃত্ত নাম আদিলপুর । ' আদিল 
শব্দের অর্থ ্যায়পরায়ণ। বিখ্যাত পাঠান সম্রাট, সেরসাহের ৯০ ইস্লাম 


লী শশী শা পদ 
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* তৃতীয় অধ্যার়-_প্রাচীনতদ্ব সংগ্রহ ৩৯ ষ্ঠ! টব । 


পরগণা--ইদিলপুর। ২৯১ 


সাহের স্বত্যুর পর তঙদীয় শ্যালক মহস্মদ সাহনুর “আদিল” উপাধি ধারণ 
পুর্র্বক দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । সম্রাট আদিল, ইব্রাহিম 
সুর কর্তৃক পরাজিত এবং উত্তরভারত হইতে বিতাড়িত হইয়৷ বঙ্গ-বিহারে 
রাজত্ব করিতে থাকেন। এই আর্দিলের সহিত আদিলপুর অর্থাৎ ইদিল- 
পুরের কোন সংশ্রব আছে কি না তাহা অবগত হইতে পারি নাই। তবে 
ইহা সত্য যে এই মহাল আইন-ই-আকবরি প্রণয়নের পুর্বে বর্তমান ছিল। 
কত পূর্বেব তাহা অবশ্থা নিশ্চয় করিয়া! বল! যায় না। 

রঘুনন্দন চৌধুরী ইদিলপুরের কায়স্থ জমীদারগণের পুর্ববপুরুষ, তিনি 
টাদরায়-কেদার রায়ের সেনাপতি ছিলেন। ইদ্দিলপুরের চৌধুরীবংশের 
ইতিহাস অতি বিচিত্র । এই প্রাচীন' জমীদারবংশের সহিত, বাকলার অন্যান্থ 
প্রসিদ্ধ জমীদারবংশের অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়। ইদিলপুরের 
চৌধুরিগণ কায়স্থ জাতীয়; কিন্তু ইহার মাধবপাশ! এবং রায়েরকাঠীর 
কায়স্থ রাজগণের ন্যায় স্খাতি অভ্ভন করিতে সমর্থ হন নাই। কথিত 
আছে যে ইহার! পরন্বাপহারক দন্থ্যগণের আন্ুকুল্য করিতেন। *% 

১৭৬৪ খবঃ অন্দে রামবল্পভ রায় এই পরগণার অধীশ্বর ছিলেন । ইহার 
চতুর্দশ বৎসর পর হইতেই ইদিলপুরের রাজস্ব সম্বন্ধীয় গোলযোগের সুত্র 
পাত হয়। প্রথমতঃ কোম্পানী বাহাদুর মাঁণিকবস্ নামক এক ব্যক্তিকে 
সাত বৎসরের জন্য জমীদারী পত্তন প্রদান করেন। তাহাতেও রাজস্বের 
কোন স্থুবন্দোবস্ত হইল ন! দেখিয়া! গবর্ণমেপ্ট পুনরায় চৌধুরীবংশীয় কৃষ্ণ- 
বল্পভ রায়, নরসিংহ রায় প্রন্ভৃতির সহিত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; 
কিন্তু গোলযোগ উত্তরোত্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । মহানদী মেঘনার 
আক্রমণে পরগণার ব্হুস্থান নদীগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় রাজ্বের অবস্থ। 
আরও শোচনীয় হুইয়া ঈাড়াইল। শুধু তাহাই নহে, বহু প্রজা! ইদিলপুরের 
অন্ুবর্ধর উচ্চ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেঘনাবক্ষশ্থিত অতুযুর্ববর দ্বীপপুঞ্জে 
বাসস্থান স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলে, পরগণার অধিকাংশ স্থান 

ছুর্গম অরণ্যে আচ্ছন্ন হইয়া হিং শ্বাপদ এবং তদধিক হিং দন্থ্যগণের 
আলয়ে পরিণত হইতে থাকে । 


এ কা পপ ও খপ শা পাপা সপ স্প্্্প শরাপশিত লি ক্ষ মি 
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৯ বাকলা। 


অফ্টাদশ শতাব্দীর অবসানে এক ভীষণ মহামারী আবিস্ভতি হইয়া 
ব্যাপার আরও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিদ্দিন শত শত নরনারী 
এই ছ্রস্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাশিল। 
সর্বেেশ্বর পাল নামক জনৈক বণিকের গ্ৃহেই সপ্তদশ জন এই মহামারীর 
করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিল। 
কলেক্টর আর্ম্ট্রং সাহেব কোন বিষয়েরই স্থবন্দোবস্ত করিতে পারি- 
লেন না। এই সময়ে তিনি পদত্যাগ“করিলে মিঃ ম্যাছি কলেক্টর নিযুক্ত 
হইয়া আগমন করেন। ১৮০৪ খুঃ অন্দে চৌধুরিগণ বাকী রাজন্য প্রদান 
করিতে অঙ্গীকার করিলে পর, গবর্ণমেন্ট পুনরায় তাহাদ্দের সহিত বন্দো- 
বস্ত করিতে অভিলাধী হন। কিন্তু গবর্ণমে্টের এই সাধুচেষ্টা ব্যর্থ 
হইল । অবশেষে ১৮১২ খ্‌ঃ অব ইদিলপুরের জমীদারী নীলাম হইলে 
হ্ববিখ্যাত মোহিনীমোহন ঠাকুর এই পরগণ' ক্রয় করেন। ইহার তিন 
বৎসর পরে ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পূর্ববজমীদারগণের বহু দা -হাঙ্গাম। 
ংঘটিত হয়, এই নিমিত্ত ইদ্দিলপ্ুর পরগণ! ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
বাখরগঞ্জ এবং তণ্পরে ফরিদপুরের এলাকাতুক্ত হইয়াছে। কলিকাতার 
প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয়েরাই ইদিলপুর পরগণার বর্তমান ভূম্যধিকারী। এই 
পরগণায় ১১৯ খানি তালুক বর্ধমান এবং ইহার রাজস্ব ৬৫৯০৪। ১১ মাত্র । 


৮। তপ্পে নাজিরপুর । 


এই পরগণার বন্ছু অংশ সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু হাণ্টার 
সাহেব বলেন যে তপ্পে নাজিরপুর পুর সেলিমাবাদের অন্তর্গত ছিল । * 

গাক্জিপুর নিবাসী আল্ফত্‌ গাজি ণ নামক জনৈক উজির সম্াট্‌ 
জাহাঙ্গীরের সময়ে রাজকাধ্য উপলক্ষে এই দেশে আগমন করিয়া জাহাঙগীর- 
নগরে (বর্তমান চাকা) বাস করেন। তিনি কোন বিশেষ কাধ্যে বাদসাহের - 
মনোরঞ্জন করাতে পুরস্কার স্বরূপ এই পরগণ! প্রাপ্ত হন। আল্ফত, গাঁজি 
নিজ নামে দঙন্দ গ্রহণ করিয়া সমগ্র পরগণা অধিকার করেন। কিন্তু 
সেলিমাবাদ হইতে এই পরগণা কেন “বিচ্ছিন্ন করা! হইল, এবং কে ইহা 
পৃথক্‌ করিলেন তাহ! জানিতে পার! বায় না। 


টিপা পপ পপ পপ পক 
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+ ইল্লি.সহবা্ট শাহজাহানের সষয়ে জনৈক উজির ছিলেন বলিয়। প্রবাদ । 


পরগণা-_নাজিরপুর ॥ ২৯৩ 


আল্কতের সস্তান সম্ভতিগণ বন্তকাল পর্য্যস্ত অতীব সম্মান এবং সম্দ্ধির 
সহিত এই জমীদারী ভোগ করিতেছিলেন ; কিন্তু সৌভাগ্য কাহারও 
চিরস্থায়ী হয় না; কমলা চঞ্চল! নামের সার্থকতা! করিতে যেন সর্বদা 
ব্যস্ত হইয়া পড়েন।. ১৮১৯ খুঃ অন্দে বাকী রাজন্বে এই পরগণ! নীলামে 
বিক্রীত হইলে, পাথুরিয়াঘাটার স্ুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরগণ ইহু' ক্রয় করেন। নিম্নে 
আল্ফত, গাজির সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা প্রদত্ত হইল । 


আল্ফত্‌ গঁজি 
সৈয়দজান 
হোসেন্জান 
আইনউদদিন 
সামহুন্দন 
(রোগের 
ইমগামউদ্দিন 
সিরাজউদ্দিন 
মীর মমতাঞউদদিন 


গাজিবংশোদ্ভব মুসলমান ভূম্যধিকারিগণের বিশেষ কোন কার্য দৃষ্ট 
হয় না, তবে অনেক মুসলমান এখনও তাহাদের প্রদত্ত চেরাকী ভূমি 
ভোগ দখল করিতেছেন । 
সৈয়দঞ্জান পিতার মৃত্যুর পর, ঢাক। পরিত্যাগ করিয়া তেরচর নামক 
স্থানে বাসস্থনি স্থাপন করেন। তাহার পৌজ্র আইনুউদ্দিন সেই স্থান 
পরিত্যাগ. করিয়া নলচিড়া গ্রামে আবাস ভবন নিশ্মান করেন। অস্ঠাপি 
তাহার বংশধরগণ সেই গ্রামে বাস করিতেছেন। তীহাদের অবস্থা বর্তমান 
সময়ে বড়ই শোচনীয় ; অতি সামান্ত আয়ের ভূসম্প্তি দ্বারা কোন প্রকার 
্াসাচ্ছাদন নির্বাহিত হইয়! থাকে । প্রকাণ্ড সৌধগুলি প্রায় পতনোন্ুষ্, 
ছুই একটা ইঞ্টকালয় ভূমিন্াৎ হইয়াছে, প্রকাণডকায় বট অশ্ব বৃক্ষক্ুজি 
অট্টালিকা ঝেষ্টন করিয়া সগর্বেব মস্তক উত্তোলন পূর্ববক যেন শাখা 
প্রশাখা “সঞ্চালন দ্বারা এই জমীদারবংশের অতীত. সৌভাগ্যের পরিচয় 


২৯৪ বাকল]! 


প্রদান করিতেছে । সরকারী কাগজে প্রকাশ যে, দক্ষিণ সাহাবাজপুরের 
কতক অংশ পুরে নাজিরপুরের অন্তর্গত ছিল ; এবং রতন্দি কালিকাপুর, 
নাজিরপুর হইতেই সম্পূর্ণ স্ষ্ট হইয়াছে । প্রবাদ যে উজিরপুর গ্রাম 
আল্ফত, গাজি কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল । 

হোসেনউদ্দিনেব সময়ে জর্মীদারী নিলামে বিক্রয় হয়। স্বীয় 
কানাইলাল ঠাকুর প্রথমতঃ ইহার চৌদ্দ আনা অংশ ক্রয় করেন, ততপরে 
ঢাকা নিবাসী পানিহাটী সাহেব হইতে বাকী ছুই আন! অংশ ১৮৩০ খ্‌ঃ 
অন্দে খোস কবল! দ্বারা ক্রয় করিয়! সম্পূণ মালিক হইলেন। এই পরগণার 
বর্তমান রাজস্ব ১৮৭৮৩/৪॥ পাই মাত্র । 


৯। রঙন্দি কালিকা পুর । 


এই পরগণার প্রাচীন ইতিহাস চন্দ্রদ্বীপের সঙ্গে জড়িত। মহারাজ 
কন্দর্প নারায়ণ ও তৎপুত্র বীরবর রামচন্দ্রের শরীররক্ষক স্ুপ্রসিদ্ধ মল্ল 
রামমোহনের বংশধর কর্তৃক 'এই পরগণা স্বতন্ত্রভাবে স্থাপিত । এই স্থান 
তগুসময়ে ও তাহার অনেক পরেও চন্দ্রদ্বীপের অস্তভূক্ত ছিল। তৎপরে 
তগ্লে নাজিরপুরের অন্তর্গত হয়, ১৭৪২ খুঃ অন্দে নবাব আলিবর্গি খা ইহা 
পৃথক্‌ করেন, এবং নবাব মীরকাশিম, স্বতন্ত্র ভাবে ইনার রাজস্ব বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। এই পরগণ! নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে ; জমীদারগণের প্রতাঁপে ও 
উদ্যোগে বিশেষ লাভজনক হইয়াছিল। ইহার রাজস্ব -৫২৩৭।৬/৩ পাই । 
রামমোহনের প্রপৌত্র রত্বেশ্বর রায় চৌধুরী নিজ নামে এই পরগণার 
নামকরণ করিয়! উজিরপুর গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন।' ইহাদের 
পূর্বব নিবাস জগঘ্ধল। ইহার! কায়স্থ কুলসম্ভূত। 
উজিরপুর স্ুগন্ধানদীর চরোশুপক্ন, পুর্বে এই স্থান জলাকীর্ণ ও জঙ্গলা- 
কীর্ণ অবস্থায় ছিল । কথিত আছে যে ফকির মাহযুদ নামক জনৈক মুসলমান 
এই স্থানে বাস করিতেন, তিনি পুর্বে উজিরি করিতেন বলিয়! এই স্থানের 
'নাম উঞ্জিরপুর হইয়াছে । বেভারিজ, সাহেব অনুমান করেন যে মোগল 
শাসন সময়ে উজির আল্ফত্‌ গাজি, এই স্থানে বাস করিতেন, তদনুসারে 
উজিরপুর নাম হইয়াছে। | 
এই জমীদারী স্ষ্টি সম্বন্ধে একটা কিছ্বদবস্তী আছে। প্রথিতনামা 
সাধক দিগ্বিজয় ভটাচার্ধ্য মাধবপাশার রাজাদের কুলগুরু ছিলেন। 


পরগণ। - রতম্দি কালিকাপুর । ২৯৫ 


একদিন রাজাকে দীক্ষা প্রদান করিতে আগমন করিয়া তিনি 
তান্ুল চর্ধবন করিতেছিলেন, রাজার মনে তাহাতে একটু অভক্তি 
জন্মিল ; ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহ] বুঝিতে পারিয়! রাজবাড়ী হইতে বহির্গত. 
হইলেন। তখন রাজবাড়ীর বহির্ববাটাস্থ পুক্ষরিণীতে রামমোহন মালের 
পৌল্র ছুর্গাশরণ স্নান করিতেছিলেন ; মহাপুরুষ তাহাকেই মন্ত্রগ্রহণ করিতে 
বলিলেন। নিকটে রামমোহন দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি গুরুদেবকে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রাজাকে মন্ত্র না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
গুরুদেব বলিলেন “রাজা মুর্খ, তাই নিজের বুদ্ধির দোবে সর্বনাশ 
করিল। আমাকে তান্বুল চব্বণ করিতে দেখিয়া অভক্তি প্রকাশ করিয়াছে । 
তোমার পৌত্রকে দীক্ষা দিব |” 

রামমোহন বলিলেন “যদি কৃপা হইয়া থাকে তবে শামার পুত্রকেও 
দীক্ষিত করুন, সেও অদীক্ষিত আছে ।” মহাপুরুষ তখন উভয়কেই দীক্ষা 
মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন যে, তাহাদের সন্তানসম্ভতিগণ অতি শীঘ্র অতুল 
এশ্বধ্যশালী হুইয়! নিজ,নামে জমীদারী প্রতিষ্ঠা করিবে। 

এই ছূর্গাশরণের পুপ্রই ব্বনামখ্যাত রত্বেশ্বর রায় চৌধুরী । একদা 
রাজনগর রাজবাড়ী কোন শ্রাদ্ধোৎসব ,উপলক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য 
জমীদাবর্গের নিকট শিমন্্রণ-লিপি প্রেরিত হইলে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি 
স্বীয় কণ্ম্নচারী রত্বেশ্বর রায় সহ নানাবিধ উপটঢৌকন লইয়া! রাজনগর 
উপস্থিত হইলেন। উৎসব-দর্শকমগুলীর মধ্যে শত শত লোক অভুক্ত 
অবস্থায় প্রতিগমন করিতেছে দেখিয়া রত্বেশ্বর রায়, উপটঢৌকন জন্য 
নীত খাগ্যসামগ্রী অভুক্ত দর্শকমগ্লীর মধ্যে বিতরণ করিয়া! দিলেন । 
এই ঘটনায় রত্ষেশ্বর রায়ের সুখ্যাতি প্রচারিত হইল। রাজ! রাজবল্লভ 
তচ্ছ,বণে রত্বেশ্বর রায়কে তগুসমীপে উপস্থিত হইবার জন্য লোক পাঠাই- 
লেন। রত্বেশ্বর রাজসমীপে উপনীত হইয়া অতি বিনভ্র বচনে বলিলেন 
“মহারাজ! ক্ষুধার্ত সাধারণ দর্শকবৃন্দ আপনার নিন্দাবাদ করিয়া অভুক্ত- 
অবস্থায় গমন করিতেছিল, আপনার জন্য আনীত খাস সামগ্রী দ্বারা আমি 
তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া আপনারই কাজ করিয়াছি।” ইহা শ্রবণ: 
করিয়া রাজা রাজবল্লভ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইজেন। তিনি রত্বেশ্বর রায়কে 
ইহার উপযুক্ত পুরক্কার প্রদানের ইচ্ছ! করিয়া স্তাহাকে মুখ্সিদাবাদ, নবাব 


২৯৬ বাকলা 


সরকারে উপস্থিত হইতে বলিলেন। রত্বেশ্বর রায় নির্দিষ্ট তারিখে 
তথায় উপস্থিত হইলে রাজা রাজবল্লভের অনুরোধে আলিবদ্ধি খা 
তাভাকে ১১৪৯ বঙ্গাবে তাম্রপাতে জমীদারী সনদ প্রদান করেন। 
রত্বেশ্বর রায় নবাব প্রদত্ত জমীদারী এবং পুর্ববাধিকৃত স্থানগুলি এক পৃথক 
পরগণায় বিভক্ত করেন। এই পরগণার নামের 'আদি'তে নিজ নাম রাখিয়। 
৬ কালিক। দেবীর নামে পরগণ! স্যষ্টি করেন, তাহাতেই পরগণার নাম 
“রতন্দি কালিকাপুর” হইয়াছে । « 

এই কিন্বদস্তীর সত্যাসত্য পাঠক বিবেচন! করিবেন, রত্বেশ্বর রায়ের 
ংশধরগণ কিস্তু এখনও দিখ্িজয় ভট্ীচার্্যবংশের মন্ত্রশিষ্য ৷ 


বামমোহন মাল 
কুষ্চজীবন মীরবহর 


দুর্গাশর গ 
বিটি রায় চৌধুরী , 
+777777-ীিশীশাঁ টা? 
গম টা করি এ লখািশো 
| 
শিবচন্দ্র 1771 শত্তৃচন্্র বিষুচন্দর 
| হরিশ্চন্দ্র উ | 47522 
গোকুলচন্তর বৈকুষ্চন্র | রি 
| | ঈশ্বরচন্ত্র তিলকচন্ত্র 
এও ৪৪ ২21 দি 
নর 
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রত্বেশ্বরের পুত্র কৃষ্ণরাম যখন এই পরগণ প্রাপ্ত হ'ন, তখন কতিপয় 
দেশের হিতকাজ করিবেন বলিয়া তিনি নবাব জালিবন্দিখার নিকট প্রাতি- 
প্রত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে প্রজাদের সুখ শাস্তির জন রাস্তা নির্মাণ ও 
জলাশয় গ্রভৃতি খনন এবং চুরি-ডাকাতি নিবারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
জনৈক রাজপুরুষ কৃক্চরামের সঙ্গে আসিয়া উজিরপুর গ্রামে কিছুকাল 
বা করিতে লাগিলেন, পরওয়ানায় ঘষে সমস্ত বিষয় লিখিত ছিল সেই 
অনুসারে কাজ .কর্্দ হয় কি না তাহা! দেখাই উদ্দেশ্য ছিরা। ঘর্দি কোন 


পরগণা--রতন্দি কালিকাপুর । ২৯৭ 


₹শে ক্রুটী হয় তাহা! হইলে তিনি কুঞ্ণচরামের জমীদারী খাসে আনিবেন, - 

নবাব এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন । 

কষ্ণরামের অভ্ভুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরগণার শ্ীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
তৎকালে এই জমীদারগণের প্রব্ প্রতাপে চতুদ্দিক বিকম্পিত হইত ; 
এমন কি সুদূর ঘশোহর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানেও ইহাদের যশঃ ও প্রতাপ 
ঘোধিত হইত । 

গৃহ-বিসম্বাদ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এই জমীদারগণের পূর্ব্তী ধবংস করিয়া- 
দিয়াছে । এই বংশের মধ্যে যেমন কেহ কেহ সৎকীর্তি দ্বার প্রাতঃস্মরণীয় 
হইয়] গিয়াছেন, আবার কেহ কেহ কুকাধ্য দ্বার নরকের পথ তব্রেপ উন্মুক্ত 
করিয়াছেন। তারপর যে সমস্ত লোক এই জমীদারগণের আশ্রয়ে থাকিয়। 
ইহাদের অন্নে শরীর পুষ্ট করিয়াছেন, তাহারাও আবার সর্বনাশ সাধনের 
ক্রুটী করেন নাই। 

রত্বেশ্বর রায়ের জমীদারী ছয়টী তালুকে বিভক্ত হয়, তদীয় জ্যেষ্পুত্র 
কৃষ্ণরামের চারি আনি ও মধ্যম পুত্র কন্দর্পনারায়ণের চারি আনি অংশে 
আবার ছুই ছুইটা পুথক তালুক হয়। এই পরগণ এখন বনু অংশে বিভক্ত 
হইয়াছে, নিয়ে ইহার একটা তালিকা! প্রঈত্ত হইল । 


তৌজী নং অংশ মালিক 
৩২৫৩  ... %* আন। মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী ( চৌদ্দরশি )। 
৩২৫৪  ... ৮০ £ রাষচন্ত্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ। 
টা ... মহিযচন্দ্র রায় €চীধুরী ( চৌদ্দরশি )। 
৩২৫৫... ৮০ 4 ত৭॥ .. রাজেন্দ্রন্জ্র রায় চৌধুরী ৮ 
" | ২৩৮ -** বাসগুার মহুলানবীশগণ । 
১ ৩৮ .... বাষচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ। 
৩২৫৬ ৪ %৩ ১০ স্বর্ণম্য়ী চৌধুরাণী প্রভৃতি । 
". ( /১১৮% ০ বাসগ্ার মহলানবীশগণ। 
৩৯ ৫৭ ৪৪57. 8 ৮৮৩৮॥ ০০ জামচন্্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ । 
/০ ,** * ব্বরহানদ্ধদিন চৌধুরী (দেউলা)। 
%/০ রি এ ঞঁ 
৩২৫৮, ০০1৩ 1 4৯। ১.  বাসগ্তার মহলা নবীশগণ । 


২১৮৮ ,.. স্ুমচজপুরের গুহ চৌধুরিগণ। . 


২৯৮ খাকল]। 


জমীদ্দারগণের অর্ধভগ্ন ইষ্টকালয়, অতুযক্নত মন্দির এবং স্বৃহৎ দীর্থিকা- 
সমূহ প্রাচীন গৌরবের সামান্ত স্মৃতিটুকু জাগাইয়। দিতেছে । এই জমীদাঁর- 
গণের সকল বংশধর উজিরপুর গ্রামে নাই, ফেহ কেহ বা বারপাইকা, 
রাকুদিয়া, শিকারপুর, বারৈখালী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেছেন । 

এই পরগণায় কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া! তাহাদের 
লোকাতীত কীর্তিতে এই দেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ; তাহাদের মধ্যে 
অনেকের স্মৃতি বিলোপ হইয়াছে । তাহাদের জীবনচরিত যাহা পীওয়া 
যায় তাহাও কিম্দস্তী পূর্ণ । 


১০1 উত্তর সাহাবাঁজপুর ৷ 


পরগণে উত্তর সাহাবাজপুর ইদিলপুরের দক্ষিণে মেহেন্দিগঞ্জ থানায় 
অবস্থিত । ইহার এক ক্ষুদ্র অংশ মেঘন। বক্ষস্থিত দক্ষিণ সাহাবাজপুর নামক 
বিশাল দ্বীপে বর্তমান। উভয় অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া মেঘনার শাখা মহানদী 
ইল্সা প্রবাহিত হইতেছে । 

মোগল-শাসনসময়ে সাহাবাজপুর সরকার ফতিয়াদের অন্তর্গত একটা 
মহাল বলিয়। পরিগণিত হইত। কথিত আছে সাহাবাজ খা নামক জনৈক 
সেনানী হইতে এই পরগণার নামকরণ হইয়াছে ।* যখন পর্তুগীজ এবং 
মগ দন্থ্যুগণের অত্যাচারে নিন্ম বঙ্গ প্রায় উৎসাদিত, তখন এই দুবুত্তদিগের 
দ্মনার্থ মোগল সম্রাট তাহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন । এই সাহাবাজ 
খ| কখন বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন এ বিষয় বিস্তর মতভেদ আছে। 
কেহু কেহ বলেন এই সাহাবাজ খা এবং খা আজিম মির্জার- পরবর্তী 
বাঙ্গালার সুবেদ্ধার সাহাবাজ খা 'কুম্ব একই ব্যক্তি। সাহাবাজ খা কুম্ব 
১৫৮৪ খুং অন্ধ হইতে ১৫৮৭ খুঃ অব্ব পর্যন্ত বাঙ্গালার শাসনকর্ত। ছিলেন ; 
কিন্ত পাঠান এবং মোগল জায়গীরদারগণের বিজ্রোহদমনে অসমর্থ হুইয়! 
রাফরোষে পতিত হন । সম্রাট আকবরসাহু তাহাকে াগ্রার কারাগারে 
অবরুদ্ধ করির! খা হেরেবিকে বাঙ্গালার সুবেদার পদে নিযুক্ত করিলেন । 
অধ্যাপক রক্ম্যান বলেন যে যে সাহাবাজপুর-স্থাপয়িতা সাহাবা খা, সআট্‌ 
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পরগণা-_-উতভতর সাহাহাবাজপুর ২৯৯ 


আকবরের পুর্রের লোক। কিন্তু এঁতিহাসিকপ্রবর বেভারিজ. যখন 
সাহাবাজপুর-স্থাপয়িতাকে স্পষ্টভাবে মোগলসত্রাট-প্রেরিত বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং মোগলসম্াট-প্রেরিত সেনানিগণ মধ্যে ঘখন সাহাবাজ খা 
কুম্ব ব্যতীত অপর কোন সাহাবাজ খাঁর নাম দৃষ্ট হফ় না, তখন সাহা বাজপুর- 
স্থাপয়িত1 এবং সাহাবাজ খা কুম্ব এক ব্যক্তি নহেন ইহ। বল যায় না1% 

বাঙ্গালার স্থবেদার পদে নিষুক্ত হইবার বনু পূর্ব হইতেই সাহাবাজ 
খা বঙ্গদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তখন ইনি ক্ষত্রিয় চুড়ামণি 
মহারাজ টোডরমল্লের অধীনে কাধ্য করিতেন । পরে খা আজিম বঙ্গের 
স্ববেদার পদে নিযুক্ত হইলে ইনি ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূভাগ মোগলের করায়ত্ব 
করিয়াছিলেন।ণ* সম্ভবতঃ এই সময়েই সাহাবাজপুর স্থাপিত হয়। 

সম্রাট আকবর তুষ্ট হইয়া এই সমরকুশল সেনানায়ককে বাঙ্গালার 
শাসনকতৃত্ব প্রদান করিলেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর (শধভাগে বাঙ্গালার 
সুবেদার পদ তাদৃশ সুখকর ছিল না। পাঠানেরা তখনও সম্পূর্ণরূপে 
বশীভূত হয় নাই। দায়ুদ সাহের মৃত্যুর পর নবাব কতলু খার অধীনে 
তাহারা বঙ্গদেশ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া মোৌগলদিগকে ব্যতিবস্ত করিয়! 
তুলিয়াছিল। মোগলগণ কিছুতেই এই অক্রিষ্টকর্ম্া ছুদ্বর্ধ জাতির আক্রমণ 
ব্যর্থ করিতে পারিল না। এই সময়েই আবার- মোগল জায়শ্ীরদার- 
গণের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মজঃফর, টোডরমল্ল, খা আজিম, কেহই 
বঙ্গদেশে শাস্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে এই গুরুতর 
কার্য্যের ভার সাহাবাজ খর স্কন্ধে অপিত হইল। সাহাবাজ খণ। প্রথমে 
শাসনকর্ত। হইতে স্বীকৃত হন নাই কিন্তু পরিশেষে এই পন্দ গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন । পরে বিব্রোহদমনে অক্ষম হুইয়া, বিজ্রোহীদের সহিত 
সন্ধি স্থাপন করিলে বাদসাহ তাহাকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিলেন। 
এইকপে সাহাবাজ খাঁর কর্ম্ম-জীবনের যবনিকাপাত হইল । ৰ 

আট জাহাঙ্গীর এবং তৎপুত্র লাহজাহানের রাজত্বে উত্তর সাহাবাজ পুরে 





2 সূ 
রঃ আইন-ই-আকবরিতে সাহাবাজ খর নাম দুষ্ট হ়্। ৭৫ পৃষ্ঠা্স ফুটমোটে যাহা লিখিত 
হইয়াছে তাহা শ্রমাত্মক | : 
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বার বাকল।$ 


বিশেষ কোনও যুদ্ধ বিগ্রহের কথা শুনা যায় না। বৃদ্ধ সআাট 
সাহঙ্ঞাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া মোগলকুলপাংশুল ওুরঙ্গজেব, যখন দ্বারা, 
সুজ। প্রভৃতি জ্রাতৃগণের সহিত দিল্লীর সিংহাসন লইয়! যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন 
সুযোগ পাইয়া! মগ -ও পর্ত,গীজ দস্থ্যগণ পুনরায় সাহাবাজপুর প্রভৃতি মেঘনা 
নদীর তীরবর্তী স্থানে লোমহর্ধণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। ওুরঙ্গজেব 
তাহাদিগের দমনার্থ বৈদ্যবংশোস্তব মহাবীর সংগ্রাম সাহকে পূর্বববঙ্গে প্রেরণ 
করেন। সংগ্রাম সাহাবাজপুর প্রভৃতি প্ছলে বহু সুদৃঢ় ছূর্গ নিশ্মাণ করিয়া 
দন্ুদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গান্ধীয়া 
গ্রামের অনতিদূরে মেঘনার শাখা ইলসা নদীর তীরে সংগ্রামের কেল্লা 
বর্তমান ছিল । প্রায় অর্ধ শতাব্দী হইজ এই দুর্গ ইলসার বিশাল গর্ভে 
বিলীন হইয়াছে । 
ংগ্রামসাহের কম্মব্ছুল জীবনের অধিকাংশ .ঘটনাই বিশ্মৃতি-সাগরে 

ডুনিয়া গিয়াছে । তিনি বৈদ্ককুলে শালস্কায়ন গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং নিজ শৌর্য্যপ্রভানে বহ্ুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ৰাদসাহ 
ওরক্গজেবের নিকট রাজা! উপাধি এবং মন্দবদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সম্রাট মধ্য বাঙ্গলায় ভূষণা, মামুদদপুর এবং কালিয়ার অন্তর্গত নাওর! প্রভাতি 
স্থান ভীাহাকে জায়গীকু অর্পণ করেন। 

সংগ্রাম ভূষণা পরগণার অন্তর্গত মথুরাপুর নামক স্থানে বাসস্থান 
নিন্মাণ করিয়াছিলেন। মথুরাপুর গ্রামে একট প্রকাণ্ড স্তস্ত আছে, উহ 
“সংগ্রামের দেউল” বলিয়া প্রসিদ্ধ । সংগ্রাম ও তদ্বংশীয়গণের পরেই ভূষণা 
সীতারাম রায়ের হস্তগত হয়। ওরঙ্গজেবের অত্যাচারে ১৬৮৪ খ্ুঃ অন্দে 
যোধপুর রাজ্যে যে ভীষণ সমরানল গ্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহাতেও বাঙ্গালী 
বীর সংশ্রাম সাহ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সংগ্রাম মোগল 
সেনার অধিনায়ক ছিলেন । তাহার রণকৌশলে পরাজিত হইয়! রাঠোরগণ 
সন্ধির নিমিত্ত প্রধান চারণক্ষে তাহার "নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
উদ্দারহৃদয় সংগ্রাম সাহ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন । 
মহামতি টভ সাহেব রাজক্ানে 'লিখিয়াছেন- সংগ্রাম" ষে রোদ বংশে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! নির্ণয় কর। যায় না, তবে ভ্াহার হৃদয় যেদ্প 
উচ্চ ছিল তাহাতে তিনি মহদৃবংশজাত ছিলেন, সন্দেহ নাই।- 


পরগণা-_উত্ভর সাহাবাজপুর । ৩০১ 


গ্রাম রাজা এবং মন্সবদার হইয়াছিলেন বটে কিন্তু স্বজাতি-সমাজে 
তাদৃশ সম্মানলাভে কৃতকাধ্য হন নাই । ইহার কারণ এই যে তিনি অতি 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর €শালস্কায়ন ) বৈদ্য ছিলেন । উচ্চ শ্রেণীর বৈদ্যগণ স্বেচ্ছায় 
তাহার সহিত আদান-প্রদান কর! দূরে থাকুক, তাহাকে বৈদ্ বলিয়়াই 
স্বীকার করিতেন না ; তাহারা তাহাকে “হাম বৈছ্ক” আখ্যা প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। বীরহাদয় সংগ্রাম, সমাজের অত্যাচার অগ্রাহ্া করিবার মানসে 
সিদ্ধবংশীয় বৈদ্ধগণের সহিত 'কার্য্য , করিতে কৃতসংকল্ল হইলেন। তিনি 
বাণীবু গ্রামবাসী শক্তি, মাধববং ংশীয় সদাশিব সেনের কন্তার পাণিগ্রহণ 
করেন। তাহার পুত্র রাধাকান্ত ও মণিরাম যথাক্রমে ধন্বস্তরি আদিত্যবংশীয় 
কাশীনাথ সেনের কন্যা এবং ব্রিপুর গোবিন্দ গুপ্তের কন্তা বিবাহ করেন। 
এতন্ভিন্ন তাহার ছয়টা কন্তা ধন্বস্তরি উচলি বিশ্বনাথ সেন ও রঘুনাথ সেন, 
আদিত্য রঘুনাথ সেন, বিকর্তন রামচন্দ্র সেন, শক্তি, গণবংশীয় ছর্গাদাস 
সেন ও আছ্যগোত্রীয় রঘুনাথ মজুমদারের সহিত পরিণীতা হয়। সংগ্রাম 
কেবল অর্থব্যয়ে কার্য্য স্ুসিদ্ধ করিতে না পারিয়া অনেক স্থলে বল প্রয়োগ 
করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কণ্ঠহার লিখিয়াছেন-_ 
হর্দেবাশনিসম্পাতাদ্রঘুনাথে যুবাম্বৃতঃ | 
ংগ্রামসাহতনয়া পাণিগ্রহণ পীড়িতঃ ॥ 
সংগ্রামের কার্যাবলী দ্বারা বৈদ্সমাজে যে ভীষণ বিপ্লব সংঘটিত হইয়া- 
ছিল তাহার ফল অগ্ঠাপি অনেকে ভোগ করিতেছেন । বাণীবহ, কালিয়া, 
মাযুদপুর প্রভৃতি স্থানের বৈদ্ধা সমাজ অদ্যাপি সংগ্রামসাহ-দোষে হীনগ্রভ 
হইয়াছে । সংগ্রীমসাহ বাকলায় যে সকল কীন্তি স্থাপন করিয়াছিলেন 
তন্মধ্যে “সংগ্রামনীল” নামক গ্রাম ও “সংগ্রামনীলের খাল” ব্যতীত আর 
সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে । % 
বৈষ্ভকুলোস্তব প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী টাদরায় সংগ্রামসাহের একজন 
বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন। তিনি মগ ও পর্ত,গীজ দিগেন সহিত যুদ্ধকালে 
সংগ্রামের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন । সম্রাট ভুষট হইয়া তাহাকে সাহাবাজ- 
পুর. পরগণা জমীদারী প্রদান করেন। তিনি সাহাবাজপুরের অন্তর্থিত 
'গোকিল্দপুর গ্রামে অত্যুচ্চ মঠ ও বাস্থদদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, 
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তাহা অগ্ঠাপি দর্শকগণের নয়ন তৃপ্তি জন্মাইয়া থাকে । টা রায়ের 
২শধরগণের মধ্যে শ্রীরাম রায়ই নানাগুণে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 

ৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লালরাম চৌধুরী এই পরগণার 
জমীদার ছিলেন। ঢাঁকার তশকালীন এটনীঁ পিট সাহেবের ছূর্ববত্ততায় 
লালরামকে বহুতর লাঞ্ুনা ভোগ করিতে হইয়াছিল । পরবর্তী কালের 
ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কালীনাথ রাঁয় এবং রাসমণি চৌধুরাণীই বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। উত্তর সাহাবাজপুরের অন্তর্গত দাদ্পুর গ্রামে বৈদ্যবংশীয় কয়েক 
ঘর প্রাচীন ভূস্বামী বাস করিতেছেন। 


১১ । দক্ষিণ সাহাবাজপুর | 


এই পরগণা বাদসাহী আমলে সরকার ফতিযষ়াবাদের অন্তর্গত ছিল। 
সরিদ্ধরা ইলস! এবং তেতুলিয়া ইহাকে বাখরগঞ্জের অপর ভাগ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়াছে । এই বিশাল দ্বীপের পূর্বব প্রীস্ত বিধৌত করিয়! 
মেঘনার শাখা সাহাবাজপুর নদী প্রবাহিত! এই নদীর পূর্বে হাতীয়া দ্বীপ; 
পরগণে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের এক অংশ এই হাতীয়া দ্বীপে অবস্থিত। 

কথিত আছে, পুর্রবকালে দক্ষিণ সাহাবাজপুর, রতন্দি কলিকাপুর, 
সায়েস্তানগর প্রভৃতি পরগণার মধ্য দিয়! বেতুয়া। নান্্রী এক মহাবেগবতী 
আোতম্বতী প্রবাহিত হইত। ইহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ও পূর্বে ছইটা ক্ষুদ্র 
প্রবাহিনী বর্তমান ছিল। কালক্রমে মহানদী বেতুয়ার অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইলে ক্ষুত্র প্রবাহিনীঘ্বয় উত্তাল তরজময়ী মহানদীরূপে পরিণত হইয়া 
দক্ষিণ সাহাবাজপুরকে বাখরগঞ্জ এবং হাতীয়া দ্বীপ হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
প্রবলবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে । এই মহানদীদ্বয়ই যথাক্রমে 
তেতুলিয়া! এবং সাহাবাজপ্ুুর নদী বলিয়া পরিচিত ।ণ' 


85 25155110091 0৫ 00৮7 91591)198281801 8৮ 0105 01 61)089 ৯10 ৪7701915900) 079 
22879881068 0£ 11 20818 81) 800715695 ৬/159 1080 168০ 1 9080198 .10509৭ 01৩, 
48105000617 61080255006 8150 $% 28815 091 (9866, £5 009 8810) 10 76981801018 
81100)01180--85ত 955938895 88090 92 55587865705 5589 354. 

ব 16 86928 £1520 £01206109 1)861)10 91১910088 [081681)9, %/88 1)0801990 08 88৫ ৮/94% 
[5 ৪1518 3197 38119. (0১9 7909, £ 12) 57৪৮ 9৫1 0005 2০৬] 6 01061187705 01 
চ:56570) 159108507 0৮৮5৮ 51191005819 88158908587 58 55৮৮2007575 4০০ 3 200 
(991 ৩৪৮ ০01 07920 %/৪5 (705 1158 ০7 1500118, 7085) স8৪ 03920 & ৪2081118591 ০৬ &:9 
8806 2085 9৪০) 01894 300) 800 05098) ৩৫ 656 3808 35108509269 68. ১5 এভন 09 


পরগণা--দক্ষিপ সাহাবাজপুর । ০৩ 


জে সাহাবাজপুরের অধিবাসিগশ প্রায়ই মুসলমান। হিন্দ্ুগণ 
অধিকাংশ “হালিয়াদদাস” শ্রেণীর অন্তর্গত । মুসলমান-শীসনসময়ে এই 
স্থান মগ ও পর্তুগীজ জলদন্ত্যগণের ছুধ্বিসহ অত্যাচারে অত্যন্ত বিপধ্যন্ত 
হইয়াছিল |: সম্ভবতঃ এই কারণে হিন্ধু “হালিয়াদাসস্গণ জাতিচ্যুত এবং 
ইসলাম্‌ ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া এই দ্বীপে মুসলমানের 
সংখ্যা এত অধিক লক্ষিত হয় ।* 
মগ ও ফিরিঙ্গীদিগকে দমন করিবার জন্য সাহাবাজপুরের প্রতিষ্ঠাতা 
সাহাবাজ খা দিললীশ্বর কর্তক প্রেরিত হুইয়াছিলেন। সাহাবাজ খাঁর কিয়ও- 
কাল পরেই ছুদ্ধর্য পর্ত,গীজগণ পুনরায় মেঘনার মোহানায় আসিয়া উপস্থিত 
হইল। সন্দ্বীপের মোগল শাসনকর্তা ফতে খা বনু রণপোতসহ তাহাদিগকে 
দক্ষিণ সাহাবাজপুরের নিকটে আক্রমণ করিয়াছিলেন । কিন্তু হূর্ভাগ্য 
বশতঃ এই জলযুদ্ধে ফতে খা পরাজিত এবং নিহত হন ; বিজয়ী পর্ত,গীজগণ 
গঞ্জালেকে সেনানী পদে বরণ করিয়| সন্দ্বীপ অধিকার করেন। পর্ত,গীজ্ঞ-. 
নায়ক গঞ্জালে হইতেও জন্তষ্ট হইল না। আমরা ঘে সময়ের কথা 
বলিতেছি তখন দক্ষিণ সাহাবাজপুর বাকলা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল । বিশ্বাস- 
ঘাতক অকৃতজ্ঞ পর্তগীজ-সেনাপতি গ্াইক্ষণে বাকলা-রাজকৃত উপকার 
বিস্মৃত হইয়া সাহাবাজপুর হীপও স্বরাজ্যভূক্ত করিল । ৭" 
এই সময়ে সেখ আলাউদ্দিন ইস্লাম খা! সুবেদার পদ প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গ- 
দ্ধেশে আগমন করেন । মহামতি ইসলাম খা রাজমহল হইতে ঢাকায় 
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৩০৪ বাকল! । 


রাজধানী শ্থানাস্তরিত করিয়া পর্তগীজদিগকে বিদুরিত করিয়া দিলেন । 
ইসলাম খাঁর যৃত্যুর পর পর্তুগীজ এবং আরাকানবাসীদের মধ্যে বিরোধ 
উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ ওলন্দাজগণের সাহায্যে পর্ত,গীজদ্দিগকে 
সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া সাহাবাজপুর অধিকার করেন। অতঃপর মগ 
দস্থ্যগণ পঙ্গপালের ন্যায় দক্ষিণ সাহাবাজপুর এবং তন্নিকটবর্তী প্রদেশে 
পতিত হইয়। নগর গ্রাম প্রভৃতি উৎ্সাদিত করিতে লাগিল'। এই সময়ে 
কত শত সহত্্ বঙ্গবাসী নরনারীর ত গত অশ্রু মেধনা এবং বঙ্গলাগরের 
বক্ষ প্লাবিত করিয়াছিল তাহ! কে বলিতে পারে ? ১৬৩২ খুঃ অবে হুগলীর 
সমরে পর্ত,গীজ-শক্তি বিধ্বস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্ত মগের অত্যাচার কিছু- 
তেই নিবারিত হইল না ।* মোগল রাজধানী ঢাকা নগরীর অধিবাসিগণ 
পর্য্যস্ত এই দস্থ্যগণের পরাক্রমে সর্ববদ। সভয়ে কালযাপন করিত । 

অবশেষে ১৬৬৪ খুঃ অব নবাব সায়েস্ত! খা ওরঙ্গজেব কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়। বঙ্গে আগমন করেন। এই সময়ে হতাবশিষ্ট পর্তগীজগণ মগঞ্দিগের 
সহিত সমবেত হইয়! বাঙ্গালার দক্ষিণ-পুর্বব-প্রদেশ বিধ্বস্ত করিতেছিল। 
পর্ত,গীজদের অত্যাচার-কাহিনী ফরাসী পরিব্রাজক বর্ণিয়ে অতি তেজন্থিনী 
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পরগণ।- দক্ষিণ সাহাবাছপুর । ৩০৫ 


এই সমস্ত অত্যাচার-কাহিনী সায়েস্ত। খার কর্ণগোচর হইলে নবাব 
স্বীয় পুত্র বোজরগউমেদ খা এবং সেনাপতি হোসেন বেগকে বনু সৈন্য 
এবং রণপোতসহ মেঘনার মোহানায় প্রেরণ করিলেন। মোগলগণ 
বনুঘুদ্ধে আরাকানবাঁসিদিগকে 'সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ সাহাবাজ- 
পুর, সন্ব্বীপ এবং চট্টগ্রাম পধ্যস্ত অধিকার করিলেন। এইরূপে নিম্নবঙ্ে 
“মগের মুলুকের£ অবসান হইলে পুনরায় শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল । 

মগ এবং ফিরিঙ্গী অপেক্ষা সহত্গুণে ভয়ঙ্কর আর এক প্রবল শক্রর 
আক্রমণে দক্ষিণ সাহাবাজপুর বহুবার শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। 
এই ভীষণ শক্র স্বয়ং সমুদ্র । বাঙ্গালা ১২৮৩ সনে (১৮৭৬ খুঃ অঃ ৩১শে 
অক্টোবর) যে ঝটিকাবর্ত সংঘটিত হয়, তাহার ফলে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের 
সলিলরাশি বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় 
তিন লক্ষ মনুষ্য, বত সংখাক গবাদি জন্ত ও অনেক নৌকা এবং গৃহ 
বিনষ্ট করে। এই মহ্গাঝড়ে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের অন্তর্গত দৌলত খা এবং 
তৎ পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল | ১৮৮ 

মগ এবং পর্তগীজগণ সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইলে ভূলুয়ায় বিজয়- 
নারায়ণ মজুমদার এবং আসান উল্লা শিকদার এই পরগণায় জমীদারী প্রাপ্ত 
হইয়। যথাক্রমে বিজয়পুর এবং আপসানি নামক গ্রামদ্য়ে বাসস্থান স্থাপন 
করেন, কিন্ত তাহার! নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে পরাজ্মুখ হইলে পর নবাব 
আবু সৈয়দ নামা জনৈক ফকিরকে এই পরগণ! প্রদান করিলেন। আবু 
সৈয়দ স্বীক্ন পত্বী সরতাজ বিবির নামে এই জমীদারী গ্রহণ করিয়া গ্রীরাম- 
পুর নিবাসী কুষ্ণগাঁম চক্রবর্তীকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন । আবু সৈয়দ 
এবং কৃষ্ণরাম ভূমির ক্ষুদ্রক্ফুত্র অংশ হাওলাদারদিগকে প্রদান করিয়। তাহা 
দিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন । ইহাদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে 
এই বিশাল দ্বীপের অনেক অরণ্য পরিষ্কত হইয়া লিস্তশালিনী হইল । 

আবু সৈয়দ এবং সরতাজ বিবির তিরোধানের পর কতিপয় বংসর 
অতীত হইলে ইহাদিগের পৌত্র মির্জা আহম্মদজান সমগ্র পরগণার অধীশ্বর 
হইলেন ( মির্জা জানের খোদাবক্স নামে এক বৈমান্রেয় ভ্রাতা ছিল। 


টিন ০ পপ পি পাপী ০০ শপ শিপ শশা সপ | শপ শপ প্রন পাস বা একা 


ক  ব্তীয় অধ্যার ২২1৯৬ গা জব | 
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৩০ ৬ বাকল । 


সম্পত্তি লইয়া! উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে গৃহ বিবাদের 
বিষময় ফল শীত্রই ফলিল। ১৭৮০ খ্ুঃ অবে রাকী রাজত্বে এই 
পরগণার সাত আনা অংশ বিক্রীত হইল, ঢাক নিবাসী খাজে মাইকেল 
নামক জনৈক আশন্মানী ইহা ক্রয় করেন । ১৭৮৬ খুঃ অন্দে মাইকেল এই 
পরগণার অবশিষ্ট নয় আন অংশও খরিদ করিলেন, কিন্তু ইহার ছুই 
বণুসর” পরে সদাশয় কলেক্টর ডগলাস লাহেব মির্জা, জানকে তিন 
আনা দেড় গণ্ডা এক ক্রাস্তি অংশ প্রত্যর্পণ করিয়া দুঃস্থ জমীদারবংশের 
জীবিক!.নির্বাহের উপায় করিয়া দেন। অগ্ঠাপি এই অংশ সির্জ। জানের 
₹শধর ঢাকার মির্জ! সাহেবগণ ভোগ করিতেছেন। 

আন্ম্ানীবংশের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীও অধিককাল স্থায়ী হইল না। 
মাইকেলের পুত্র খাজে আরতুনের মৃত্যুর পর হইতে এই বংশের অধঃপতন 
আরম্ভ হয়। অধুনা মাইকেলের বিশাল সম্পত্তি তদীয় বংশধরগণ ব্যতীত 
স্রিফেন্ন, হানি, লুকস্‌, কগ্রাম প্রভৃতি আরও অনেক অংশীদারের হস্তগত 
হইমাছে। - 

মির্জাজান শ্রবং খাজে মাইকেলের সময়ে দক্ষিণ সাহাবাজপুর লবণের 
কারখানার নিমিত্ত বিশেষ প্রলিদ্ধ ছিল । ১৭৭৪ খুঃ অব্দে চাকার শাসনকর্ত। 
(01)1510 বিখ্যাত বারওয়েল সাহেব (11019810 1371%11) খাজে মাইকেল 
এবং খাজে কাওরকের নিকট হইতে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা গ্রহণ 
করিয়। তাহাদিগকে কারখানার ভার অপ্পণ করিয়াছিলেন, পরে আর এক 
ব্যক্তির নিকট হইতে আর এক লক্ষ টাক গ্রহণ করিয়। তাহাকেই 'এ ভার 
প্রদ্ধান করেন।% এই সকল কারণে ডিরেইরগণ (0০০৪1 ৮ [01601018) 
কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়। বারওয়েল যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বড়ই 
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১৮৪৫ খ্ুং অন্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং 
মেহেন্দীগঞ্জের মুন্সেফী দৌলতর্থায় পরিবস্তিত হয় । সর্বব প্রথমে এই ছীপ 
ঢাকা! জেলালপুরের অন্তর্গত ভিল।. পরে ক্রমান্বয়ে বাখরগঞ্জের এবং 
নোয়াখালীর এলাকাভূতক্ত হইয়া ১৮৬৯ খু: অন্দে পুনরায় বাখরগঞ্জের 
অস্তর্ভত হইয়াছে । ১২৮৩ সনে মহাঝড়ে দৌলত খী ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে 
ভোলায় হেভ কোয়াটার স্থাপিত হয়। 

১:২1 তগ্নেকঞ্চদেবপুর 


দক্ষিণ সাহাবাজপুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কষ্ণদেবপুর বাখরগঞ্জের 
একটা প্রসিদ্ধ পরগণ। | পুর্বে্ব ইহা উদ্ভুর সাহাবাজপুরের অন্তর্গত ছিল, 
স্ুপ্রসিদ্ধ গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে এই জমীদারী 
স্ট হয় । ইহার সরকারী রাজস্ব ৮১৬ টাকা মাত্র । 

স্ুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্াবাগীশ এই পরগণার প্রথম জমীদার ৷ বিগ্া- 
বাগীশ মহাশয় বঙ্গদেশের একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন । তিনি রাজ! 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বাটীতে অধ্যাপনা করিতেন, এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও 
অপাধারণ বুদ্ধিব্ুল তাহার মনোরঞজনে সমর্থ হন। এই সময়ে গঙ্জাগোবিন্দ 
বঙ্গদেশের দেওয়ানপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অলীম প্রতিপত্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন; সং হেণ্রিংদ তীহার হস্তের ক্রীড়নক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় ন!। দেওয়ান বাহাহুরের পরামর্শ ব্যতীত রাজস্ব এবং জমীদারী সম্বন্ধীয় 
কোন বিষয়ই মীমাংসিত হইত না, তাহার. অখণ্ড প্রতাপে সমগ্র দেশ, 
কম্পিত হইত। তাহারই অনুগ্রহে কষ্ণদেব স্বনামে জমীদারী লাভ করেন। 
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৩৩০৮ ৃ বাকল।। 


জমীদারী প্রাপ্ত হুইয়! কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ কি কি কাধ্য করিয়াছিলেন 
তাহ! জান! যায় লা। তাহার সন্তান সম্ততিগণ বহুকাল অতীব সম্মান ও 
সমৃদ্ধির সহিত এই জমীদারী ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু চিরদিন কখনও 
সমান যায় না। বর্তমানে এই পরগণা কৃষ্জদেবের বংশধরগণের দখলে নাই ! 
ইহার কতক অংশ বালিয়াটির সাহগণ ক্রয় করিয়াছেন। অপর অংশ 
মৈমনসিংহের জনৈক ভূম্যধিকারীকে পন্তন প্রদান কর! হইয়াু্ছ। 


১০। তগ্লনে আলিনগর । 


তপ্লে আলিনগর দক্ষিণ সাহাঁবাজপুরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত । এই 
ক্ষুদ্র পরগণাও উত্তর সাহাবাজপুর হইতে সৃষ্ট হইয়াছে । নাম দ্ৃষ্টে মনে 
হয় এই স্থল মুসলমান কর্তৃক স্থাপিত, কিন্তু কখন তাহা নিশ্চয় করিয়া 
বলা যায় না। 

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষগাগে জন কুরজন (11. 1607 
0০01]1,7) নামক এক ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র পরগণার একমাত্র ভুমাধিকারী 
ভিলেন । উহার সরকারী রাজন্ ১৫৭৮ টাকা মাত্র । 


১৪ | রামনগ্রর | 


এই পরগনা মহারাজ রাজবলভের জমীদারী হইতে উৎপন্ন। লাখর- 
গঞ্জের অধিকাংশ পরগণাই এককালে স্বনামপ্রসিদ্ধ মহারাক্ষের অধান 
ছিল। তিনি যে সময়ে ঢাকা নগরে নায়েবনাজিম পদ্দে নিযুক্ত, ছিলেন, 
তখন রামনারায়ণ সেন নামক কায়স্তবংশজ জনৈক কন্মচারী. তাহার 
অধীনে কার্য করিতেন । রামনারায়ণে পিতার নাম অনন্তরাম সেন, 
পিতামহের নাম রত্বগর্ভ সেন জন্মস্থান কোথায় ভাহ। জান! যায় নাই, তবে 
তিনি রাঢ় দেশবাসী ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ রায়েরকাহীর 
দক্ষিগরাঢ়ী কায়স্থ-রাজগণের ন্যায় রামনারায়ধের বংশধরগণ মহ্থাত্ম! গঙ্গাধর 
সেন এনং নরপতি লেনের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। রাঞ্জেরকাণ্ঠীর 
রাজগণের সহিত রামনগরের পূর্ব ভ্রমীদারবংশের জ্ঞাতিত্ব থাকাই, সম্ভব ।' 

যখন রামনারায়ণ মহারাজ রাজবল্লভের অধীনে কার্য্য করিতেন তথ্খন 
রাজ-কন্যার বিবাছোপঙগক্ষে সপ্তবিংশতি লক্ষ মুভ্রান্থলে ছ্াত্ভিংশত লক্ষ 


পরগণা-_ বাষনগর । ৩৩৯ 


মুদ্রা! ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়! কর্মচারিগণ প্রকাশ করিল । রাজা রাজবল্লভ 
ইনার নিকাশ বুঝিয়া লইবার জন্য রামনারায়ণকে নিয়োজিত করিলে” 
কর্্মচারিগণ তাহার নিকট নিকাশ দিতে অঙম্মত হন ও তাহাকে অপমান 
করেন। মহারাজের নিকট একথা প্রকাশ হইলে, তিনি সেই কণ্ধ- 
চারীদিগকে কারারুদ্ধ করিলেন। অবশেষে কন্মচারিগণ রামনারায়ণের 
নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করতঃ নগদ দশ সহত্্ মুব্রাসহ হিসাব নিকাশ পরিক্ষার 
করিয়। দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। এরামনারায়ণ কাগজপত্র এবং মুদ্রী- 
গুলি লইয়া রাজা রাজব্ল্রভের নিকট উপস্থিত হন । রাজা কনম্ম্চারীর 
সততা দর্শনে অত্যন্ত সম্ষট হইয়া! তাহাকেই এ মুদ্রা গ্রহণ করিতে অনু- 
রোধ করিলেন । রামনারায়ণ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন “মহারাজ, 
আমার বসভবাড়ীর স্থান নাঈ, টকা লইয়া কি করিব ?” তখন রাজা, রাম 
নারায়ণকে বাসোপষোগী ভূমি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ইদ্রাক্পুর 
পরগণার জমীদারের প্রতি তাহার জন্য বাটী নির্মাণের আদেশ করিলেন। 
রামনারায়ণ ইহাতে আপন্তি করিয়া বলিলেন “মহারাজ, আমি রাঢদেশীয়, 
বঙ্গীয় কায়স্থ-সমঠজে কিূপে প্রচলিত হব ?” ততুত্তারে রাজবল্পন বলিলেন 
“তোমার কোন চিস্থা করিতে হইবে না, চন্দ্রদ্ধীপের রাজবংশ বঙ্গীয় কায়স্থ- 
সমাজের নেতা, তাহাদের দ্বারা তোমাকে এই সমাজে প্রচলিত করিব।” 
তখন রামনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজ-বাটীর নিকটবর্তী কোন স্থানে বাটী 
নিন্মাণ করা স্থির করিয়া ঘণ্ডেশ্বরের পার্থ্বলগ্ন সাহাজিরা নামক মৌজায় 
চারি দ্রোণ পরিমিত ভদ্রাসন ঠিক করিলেন। 

অনস্তর কতিপয় বৎসর অতীত হইলে নবাব, আলিবদ্দি খা রাজবল্লভের 
কতক হিসাব-ক্াগজ তঙ্গপ করায় রাজ বিশ্বাসী রামনারায়ণ কর্তৃক কাগজ 
প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়া দিলেন । নবাব সেই কাগজ দর্শন করিয়া! অত্যন্ত 
সম্তোষ প্রকাশ করিলে, রাজবল্লভ রামনারায়ণকে, বি সহজ মুদ্রা আয়ের 
জমীদারী পুরস্কার স্বরূপ প্রধাদি করিলেন। উত্তর সাহাবাজপুর, চন্্রত্বীপ, 
আজিমপুর, রতনদি কালিকাপুর, বাঙ্গরোড়া গরভৃতি অনেক পরগণ! হইতে 
সাতাশিটী ক্িস্মত বাহির করিয়া এই 'পরগণা গঠন করা হয় । যামনারাযণ 
তাছার পুত্র রামদাস সেন নামে এই পরগণার সনন্দ প্রাপ্ত হন; এবং 
রামদাসের নামানুসারে এই পরগণার নাম রামনগর হয় | 


৩১৬ বাকল। ৷ 


রামনারায়ণ পুত্রের উপর জমীদারীর ভার অর্পণ পূর্বক স্বয়ং রাজবল্লভের 
কৃপায় নবাবসরকারে কার্য প্রাপ্ত হইয়া মুশিদাবাদে বাস করিতে লাগিলেন । 
পৃত-সলিলা ভাগীরথী-বিধৌত বঙ্গের পুর্ব রাজধানী মুপিদাবাদ নগরেই 
স্তাহার জীবলীল! সাঙ্গ হয়। তিনি মৃত্যুকালে তাহার জামাত ইদ্দিলপুর 
জমীদার বংশীয় কেশব রায়কে কেশবপুর নামক ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। 

রামনারায়ণের পুত্র রামদাস সেন, ঘোষ, বনু প্রভৃতি কুলীন কায়স্থ- 
দিগের সহিত বৈবাহিক স্ত্রে আবদ্ধ হইয়া কায়স্থ-সমাজে মহাপাত্র বলিয়া 
আদৃত ও পরিচিত হন, এবং নানা দেশ হইতে ব্রাঙ্মণ, বৈদ্ত, কায়স্থ এবং 
নবশায়ক প্রভৃতি নান! শ্রেণীর লোক আনয়ন করিয়া! তাহাদিগের বাসস্থান 
সংস্থাপন করিয়া দেন। তিনি সাওয়ার মজুমদ্ধারবংশীয় রঘ্ুদেব তর্ক- 
পঞ্চাননকে গুরুরূপে বরণ করেন এবং ভূসম্পত্তি দান করিয়া উক্ত গ্রামেই 
স্থাপন করেন। তথাকার ভট্রীচার্য্যগণ উক্ত তর্কপঞ্ধানন মহশয়েরই সন্তান । 

১২৮৭ সালে রামদাসের পৌল্র বিষুদাস রায়ের সময়ে এই জমীদারী 
নীলাম হওয়ায় শিবদয়াল ত্রিবেদী ইহ খরিদ করেন ; কিন্তু জমীদারী দখল 
করিতে অসমর্থ হওয়ায় উহ পুনরায় নীলাম করিয়া দেওয়া , হইলে, ঢাকার 
কৌলীপাড়ার জমীদার বংশ বার আনি, এবং মাধবপাশার মুদদী-জমীদারগণ 
অপর চারি আনি অংশ ক্রয় করেন। রামনগরের পুর্ব জমীদ্বারবংশ অতি 
শোচনীয় অবস্থায় সাহাঙ্জির! গ্রামে বাস করিতেছেন ; জীর্ণ অট্টালিকা, 
বিস্তীর্ণ দীঘিক। অতীত গৌবরের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে । 


১৫। তরফ রামহরিচর | 


রামহরিচর মহানদী মেঘনার মোহানায় কল্মি দ্বীপের কিঞ্চিৎ উত্তরে 
অবস্থিত। ১৭৮৫ খুঃ অন্দে সুন্দরবনের স্বনামধন্য শাসনকর্তা মহামতি 
টিলমান্‌ হেক্কেল নাজিরপুরের মুসলমান জমীদারবংশোস্তব সিরাজউদ্দিনের 
পড়ী দোর্দনাখানম্‌ এতেমক্ষেসাকে এই নব. ঠাঠিত “তরফ” অর্থাৎ ক্ষত 
পরগণ! প্রদান করেন। উক্ত মহিলার নামানুসারেই এই পরগণার 
“দোর্দিনাখানম্” নামক তালুকের নামক্রণ হইয়াছে । পট্টি, মায়, নাঙ্গ লা,. 
এই তিনটা ক্ষুত্র দ্বীপ লইয়া এই তালুক গঠিত । “দোর্দদনাখান্ম্‌*ই রাম- 
হুসিচরের একমাজ্র তাঁলুক, এতন্তিন্ন ইহার অন্তর্গত অন্য কোন তালুক নাই। 


পরগণ!__কল্মিচর ও তরফ । ৩১১ 


১৬। কল্মিচর ও তরফ । 


কল্মিচর মহানদী মেধনার মোহানায় অবস্থিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র। 
উহার একদিকে অনস্ত নীল সিন্ধু, অপর তিনদিকে সমুদ্রতুল্য মহানদী। 
এই দ্বীপের অধিবাসিগণ অধিকাংশই মুসলমান ; কৃষিকাধ্য এবং মহিষ- 
পালন ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ইহারা কুকৃরী, মুক্রী প্রভৃতি নিকটবন্তীঁ 
দ্বীপ সমূহে সচরাচর মহিষ চড়াইতে গম্ভন করে ; এতদ্যতীত বাখরগঞ্জের 
অন্যান্য স্থলে ইহারা কদাচিৎ যাতায়াত করিয়া থাকে । 

কথিত আছে, বদনআলি খ। নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথমে এই দ্বীপে 
কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে। যুকালে. মহামতি টিলমান্‌ হেক্কেল দোর্দনা- 
খানম্‌ তালুক প্রদান করিয়াছিলেন তখন এই কল্মি দ্বীপও বৈদ্কনাথ সেন 
নামক এক ভদ্রসম্তানকে পত্তন প্রদান করেন। বেছ্ভনাথ প্রকৃতপক্ষে 
একজন বেনামীদার মাত্র। নাজিরপুরের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমীদার 
মহাত্মা আল্ফত গাজির বশধর সিরাজউদ্দিনই প্রকৃত ভূম্বামী । 

অস্মদ্দেশের ইরাজ শাসনকর্তাদ্দিগের মধ্যে মহাত্মা হেক্কেলই এই দ্বীপে 
প্রথম পদার্পণ করেন। হেস্কেল অতীব সদাশয় এবং কার্য্যদক্ষ লোক 
ছিলেন । কখিত আছে তাহার সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সুন্দরবনবাসী 
মলঙ্গিগণ তাহার প্রতিমূত্তি নিণ্মীণ করিয়া অর্চনা করিত । “2 ৯0101% 
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মহামতি হেক্কেলের পর বাখরগঞ্জের প্রথম কলেক্টুর স্বনামধন্য হাণ্টার 
সাহেব এই দ্বীপ পরিদর্শন করেন। তৎকালে সিরাজউদ্দিনের বিধবা 
পত্বী এতেমন্লোর অধীনস্থ মভিউলা খু নামক জনৈক তানুকদ্দার এই. 
দ্বীপের প্রধান ভূম্যধিকারী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
কল্মিচর, ইমাদ আলি মুন্সী এবং চবিবশ. পরগণার এক ঘোষ 
পরিবারের হস্তগত হয়। ইহাঁদিগের সময়েই (১৮৭৪ খ্বঃ অঃ) মহাত্মা 
বেভারিজ.. এই দ্বীপে গমন করিয়। ইহার ডিন এবং প্রাকৃতিক টি 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
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৬১২ বাকল! । 


১৭। ম্থলতানাবাদ । 


পরগণে স্ুলতানাবাদ বাউফল এবং বাখরগঞ্জ থানায় অবন্থিত। এই 
পরগণধর কি নিমিত্ত স্ত্বলতানাবাদ নাম হইল তাহ সম্যকৃরূপে অবগত 
হওয়া যায় না। বঙ্গদেশের কোনও সুলতানের নামানুসারে এই পরগণার 
নামকরণ হইয়াছে ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। কিন্তু এই সুলতান কে 
তাহা সঠিক জানিবার কোন উপ্পায় নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান 
নৃপতিগণ সকলেই সুলতান উপাধি ধারণ করিতেন । হইতে পারে, ইহা" 
দিগের কাহারও সময়ে সুলতানাবাদ সৃষ্ট হইয়াছে । কিন্তু আমর! সুলতান'- 
বাদকে এত প্রাচীন বলিয়া! মনে করি না; এই পরগণা যে পাঠানযুগের 
বনু পরে, সম্রাট আকবরের পরবস্তীকালে গঠিত হইয়াছে এরূপ বিবেচনা 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । আকনরের রাজতকাঁলে বাখরগঞ্জের 
তদানীন্তন মহালগুলি সরকার ফতিয়াবাদ এবং সরকার বাকলার আস্তর্গত 
ছিল। আবুল ফজেলের গ্রন্থে কতিয়াবাদ এবং বাকৃলার অন্তর্গত মহাল 
সমূহের যে তালিকা আছে তাহাতে সুলতানাবাদের কোন “উল্লেখ দুষ্ট হয় 
না। বিশেষতঃ সআ্াট আকবরের রাজত্বকালেও মুসলমান সাআজ্য বর্তমান 
বাউফল পর্য্যস্ত বিস্তৃত হয় নাই । অতএব স্ুলতানাবাদ আকবরের পরেই 
গঠিত হইয়াছে ইহ! মনে কর। নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ২. 

আকবরের পরবর্তী বঙ্গের স্ুবেদারগণের মধ্যে সম্রাট সাহজাহানের 
মধ্যম পুত্র সুজা সুলতান উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। স্থলতান সুজা 
আরাকানবাপী দন্থাগণের দমনার্থ নিচ্গবঙ্গে আগমন করিয়া বাখরগঞ্জের 
বহুস্থলের অরণ্য পরিষ্কার করিয়া লোকালয় স্থাপন এবং “র্গাদি নিষ্মাণ 
করিয়াছিলেন। তীাহারই শাসনকালে মোগল সম্রাঙ্য মোরাদখান। অর্থাৎ 
বর্তমান পটুয়াখালী বিভাগের উত্তরভাগে অবস্থিত মুরাদিয়া এবং তঙ 
সঙ্গিহিত প্রদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃতিঙলাভ করে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস 
সুরাদিয়ার অনতিদূরবর্তী সুলতানাবাদদও এই সময়ে স্্ট হয় এবং সীরাত 
স্থজা হইতেই ইচ্ছার নামকরণ হইয়াছে । 

' আুলতানাবাদের জমীদারগণ সকলেই মুসলমান | ঢাকার বাব বাহাছুর 
এই পরগণার সর্ব প্রথান অংশীদার ' অপর অংশ গৈয়দ আবছুলা চৌধুরী, 


পরগণা 7 জীরবয পুর ৩১৩ 


মেহেরনেসা খানম» আলানমির 'গ্রবং তৌধপ্দল আলি প্রভৃতির বংশধরগণ 
ভোগ করিতেছেন । 


১৮। কাশিমনগর জোয়ার দাসপাঁড়া | 


কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়৷ পটুয়াখালী বিভাগের অস্তঃপাতী রাউফল 
থানায় অবস্থিত ।. বাউফল পুলিশ স্টেশনের অনতিদৃররর্তী “দাসপাড়া* 
নামক গ্রাম লইয়াই এই “জোয়ার” অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরগণা গ্রতিচিত হইয়াছে 
মহাত্মা বেভারিজের সময়ে হামিদোন্েছা খাতুন এই স্ছলের দি 
স্বত্বাধিকারী ছিলেন । 


১৯। খাঞ্জ। বাহাছুরনগর | 


এই ক্ষুদ্র পরগণাও বাউফল থানার অস্তর্গত। ইহা কোন দময়ে 
কাহার কর্তৃক স্থাপিত হয় তাহ। জানা যায় না। কেহ -কেহ বলেন বিখ্যাত 
খাঞ্জে আলি ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার নামানুসারেই এই স্থলের নাম- 
করণ হুইয়াছে ; »কিন্তু এই কথা কতদূর সত্য তাহ নির্ণয় করা সহজ নহে। 
একমাত্র নামের সাহাধ্য ব্যতীত এ বিষয়ে অন্য কোনও প্রমাণ বর্তমান্‌ 
নাই। মৌলৰী মহম্মদ ফজেল মহাত্মা বেভারিজের সময়ে এই পরগণার 
প্রধান অংশীদার ছিলেন । 


২০। শ্রীরামপুর । 


বাকলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর অতি প্রাচীন পরগণা । মহানন্দী মেঘনার 
তরঙ্গাভিঘাতে ইহার ব্ছুদ্ছল অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে । বতটুকু 
অবশিষ্ট আছে তাহা বাখরগঞ্জের উত্তর প্রাস্তপ্িত মেহেন্দীগঞ্জ থানার 
অন্তর্গত ।. 

দেলীশ্বর আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে. রামপুর : সরকার, বারুলার 
একটি প্রসিদ্ধ মহাল 'ব্সিয়া পরিগণিত হইন। এই পরগণার নাম 
দুষ্টে সহজেই অনুমান হয় যে ইহার আদিম জমীদবারগণ হিন্দু 
ছিলেন, পরিশেষে ইহা।' : মুগ্গলমাল : ভূম্যধিকারিগণের .করায়দ্ব হয় ।' 
এই -্ুম্যধিকারিগপের . মধ্যে .. বোসানউল্লা বিশেষ. উল্লেখযোগ্য .। ' 


১ 


সা বাকলা। 


১৭৫৯ খৃঃ অন্দে সুবিশাল দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপ ইহার বিস্তীর্ণ; 
ভূসম্পত্তির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু মহানদী মেঘনার ভীষণ আক্রমণে 
শ্রীরামপুরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে ।* ন্ুুতরাং এই প্রাচীন 
পরগণার অতীত গৌরবের চিহৃমাত্র বর্তমান নাই । 

বর্তমান সময়ে ঢাকার মির্জা সাহেবগণ এই পরগণার প্রধান 
ভূম্যধিকারী। মির্জা সাহেবগণ দক্ষিণ সাহাবাজ্পুরের ভূতপুর্বব 
জমীপ্াার মির্জা আহম্মাদ জানের রুংশধর। 


২১। তপ্পে আবছুল্লাপুর | 


এই পরগণ! পূর্বে সুবিশাল সেলিমাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ; 
সেলিমাবাদের সাদ্ধ চারি আনি অংশ লইয়াই 'এই পরগণার স্ষ্টি হয়। 
ফরিদপুরের অন্তঃপাতী জপল! গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈগ্ভ জমীদারগণ 
ইহার অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিলেন। এই জমীদারগণ বাখরগঞ্জবাসী না 
হইলেও এতদ্দেশের সহিত ইহাদিগের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
অহ্ঞব এস্থজে ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বোধ হয় নিতাস্ত 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

ধন্বস্তরিকুলোন্তব মহাত্মা গোপীরমণ সেন এই জমীদার বংশের 
স্থাপযিতা। ইহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ বেদগর্ভ সেন বিগ্যাধ্যয়ন জন্য যশোহর 
জিলাস্তর্গত ইতনা হইতে বিক্রমপুরে আগমন করিয়া স্থপ্রসিদ্ধ 
রাজনগর গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেদগর্ভের ছই পুত্র, 
নীলকণ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণ । এই শ্রীকৃষ্ণের বংশেই বৈদ্যকুল-প্রদীপ ' মহারাজ 
রাজবলপভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । গোপীরমণ শ্রীকষের অগ্রজ 
নীলকণ্টের প্রপৌন্ত্র। গোলীরমণের বংশধরগণের ধশঃ সৌরতে এক সময়ে 
সমগ্র পূর্ববঙ্গ আমোদিঙে হইত। আমর! নিষ্মে ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত 
০০০৪৪ প্রদান করিলাম । 
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পরগণা-_তগ্গে আবছুল্লাপুর । ৬১৫ 


বেদগর্ভমেন 

| টি রিনি 
নীলকণ ( জপস। ) 

| শ্রীকঞ্ক ( রাজনগর ) 
পাটি 

1 
হায়ার রং 
নরসিংহ 
গোগপীরমণ, 
কষ্জরাম 
বামগোবিন্দ 
লাল রামপ্রসাদ * 
লাল! রামগতি 
৮ | কষ্ণজীবন 

লাল! হরমোহন 
হরনাথরায় 

ৰ মহারাজ রাজবল্লত 
আনন্দনাথ 
জিতেন্দ্রনাথ, ই 


| | | | 71771777171 
রামদ্দাস কষ্দাস বা রতনকুষ্তজ পরগাপালরু্ষ রাধামোহন কেবলরাম 
কেধলকষ্ ক কালাশক্কর পীতান্বর 

নব 


গোপীরমণের পুত্র কৃষ্করাম এবং রামমোহন যথাক্রমে “দেওয়ান” এবং 
““ক্রোড়ী” উপাধিতে. ভূষিত ছিলেন । কৃষ্ণরাম দেওয়ানের পুত্র রামপ্রসাদ 
বনু কুলক্রিয়া..এবং অন্তান্য ' সশুকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বজাতি-সমাজে 
অশেষ প্রতিপত্তি লান্ড করিঝাছিলেন। ' জপসার জমীদারবংশে তিনিই 
সর্বপ্রথম গৌরবাত্মক “লালা” উপাধি প্রাপ্ত হন।. লাল! রামপ্রসার্দের 
পাঁচ পু, তন্মধ্যে মহায্সা রামগতি রায়. নানাগণে সর্ববাপ্রেক্ষা শ্ষঠ 
ছিলেন। তাঁছার স্যায় বিচক্ষণ, উদ্ধার, ধার্টিক এবং বিস্যানুরাগী ততকাজে 
অধিক দুষ্টিগোচর হইত না? “মায়াতিমিরচক্দ্রিকসি এবং “ঝোগকল্পলতিকা 
৮ জালা রাষপ্রসাদের পাঁছ, পু ও. লালা মামগতি, লাল! নাযারণ, লালা কািনারারপ, 
লালা মাজনারারণ ও লালা নষনানারশ | 





৩১৬ বাকল! | 


নামক গ্রন্থদ্বয় তাহার অসামান্য বিষ্টানুরাগের আংশিক পরিচায়ক মাত্র । 
নববই বৎসর বয়ঃক্রমে উক্ত মহাপুরুষ কাশীধামে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
রামগতির বিদূষী কন্যা! আনন্দময়ী এবং মধ্যম সহোদর জয়নারায়ণের 
কবিত্ব শক্তিও অসামান্য ছিল। তাহার! *“হরিলীলা” এবং “চশ্তীকাব্য” 
নামক গ্রন্থদ্বয রচনা করেন। তাহাদিগের প্রতিভাবলে জপসা একটি 
সারম্বতকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। তখন এই ক্ষুদ্র পুল্লী, বিক্রমপুর 
অঞ্চলে সর্ববপ্রধান স্থান বলিয়। পরিক্গপিত এবং সমাদৃত হইত । 

ব্রক্মপুজ্জ মহাতীর্থ পূর্বেবেতে প্রচার 

পশ্চিমেতে পল্মাবতী বিদিত সংসার । 

মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর 

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাহে সদ্ভ্ঞানী বিস্তর | 

বিশিষ্ট অন্বষ্ঠশ্রেণা বসতির স্থান 

জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান! 

রামগতি রায়ের তিরোধানের পর হইতেই জপসার ভাগ্যাকাশ নিবিড় 


মেঘাচ্ছন্ন হইল । 
২২। তগ্নেকাদিরাবাদ। 


এই ক্ষুত্র পরগণ। মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত । “তগ্পে” এই শব্দ দৃষ্টে 
সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে যে এই স্থল নিকটবন্তী কোন বৃহ পরগণ! 
হইতে গঠিত হইয়াছে । এতিহাসিকগণ বলেন সেলিমাবাদ এবং তছুপ- - 
কণ্স্থিত পরগণা গুলি ব্যতীত বাখরগঞ্জস্ছিত নন্যান্ক "যাবতীয়. পরগণ!. 
চন্দ্রদ্বীপ হইতেই স্থহ্ট হইয়াছে 1 অতএব মনে হয় কাদিরাবাদও -চন্দ্রত্থীপ 
হস্তে বিচ্ছন্প হইয়া স্বতন্ত্র পরগণায় পরিণত হইয়াছে । 

এই ক্ষুদ্র পরগণ। প্রথমে মুসলমান জঙ্বীদারগণের অধীন ছিল বগিযাই 
বোখি হয় । ..দ্তমানকালে ঢাকা! জিলার অন্তর্গত কোৌলিপাড়ার আন্বংশীয় 
ভূর্ঘকসিগণ ইহার একমাজ্জ স্বত্বাধিকারী । | 
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পরগণা--তগ্নে আজিমপুর । ৩১৭ 


২৩। তপ্পে আজিমপুর 


এই পরগণ! চন্দ্রদ্বীপ হইতে স্যষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কোন সময়ে কাহার 
কর্তৃক পৃথকীভূত ' হয় তাহ। নিরূপণ করা সহজ নহে। ঢাকার মোগল 
রাজপ্রতিনিধিগণের মধ্যে আজিম নামধারী তিন জনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
প্রথম আজিম ১৬৩৩ খুঃ অঃ হইতে ১৬৩৭ খ্বঃ অঃ পধ্যস্ত সুবেদারপদে 
নিযুক্ত ছিলেন । ইহার শ!সন সময়ে উল্ল্লযোগ্য কোন ঘটনাই দৃষ্ট হয় না, 
পরন্ত্র ইহার আলস্য এবং কর্তব্য কার্যে ওদাসীন্থ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়। সম্রাট 
সাহজাহান শীত্রই ইহাকে পদচ্যুত করেন। দ্বিতীয় আজিম স্বয়ং সম্রাট 
ওরঙ্গজেবের মধ্যমপুত্র, ইনি ১৬৭৮ খুঃ অন্দে সুবেদার পদে নিযুক্ত হইয়া 
ছিলেন, কিন্তু ইহার কিয়ৎকাল পরেই রাজস্থানে পিতৃশিবিরে গমন 
করেন। তৃতীয় আজিম সম্রাট গুরঙ্গজৈবের পৌত্র প্রসিদ্ধ নবাব আজিম 
ওসান। আজিম ওসান ১৬৯৬ খ্ুঃ অন্দে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন এবং পাঠান বিক্্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করিষ্া দীর্ঘকাল কৃতিত্বের 
সহিত বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইহার শাসন সময়ে দেওয়ান জাফর খা 
(মুশিদকুলি ) বাঙ্জালার রাজস্ব এবং জমা-জমীর অভিনব বন্দোবস্ত 
আরম্ত করেন এবং ইহারই নামানুসারে হুগলীর বাজার এবং পাটন! নগরের 
পুর্ববনাম পরিবন্তিত হইয়া যথাক্রমে "আজিমগঞ্জ এবং “আজিমাবাদ” 
বলিগ্ন খ্যাতি লাভ করে। তপ্লে আজিমপুরও এই সময়ে স্যট হয় 
এবং জাফর খাঁর বন্দোবস্তের ফলেই চন্দ্রত্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। 
বর্তমানে এই পরগণার অবশ্থিতি নির্ণয় করা বড় দুরূহ, কারণ ইহার 
ভূমি অতিশয় বিক্ষিপ্ত । বাখরগঞ্জ হইতে বরিশাল, গৌরনদী এমনকি সুদূর 
বিক্রমপুর পর্য্যন্ত ইহার বিস্তাতি। গৌরনদী থানার অন্তর্গত পিপড়াকাঠী 
গ্রামের সমন্ধারগণ এই পরগণার সম্পূর্ণ - স্বস্থাধিকারী ছিলেন। এই 
সমন্দারগণ ব্রাঙ্গণবংশসম্ভৃত, ইহারা বন্থকাল অভীব সম্মানের সাহিত 
এই ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেদ কিন্তু ভাগ্যচক্রের ' আবর্তলে 
ইহাদিগের হম্পত্তির অধিকাংশ এখন পরহস্তগত । বর্তমানে চর়ামন্ধি নিবাঙী 
আছমাত!লি খী চৌধুরী সাহেব এবং লাকুটায়ার প্রলগিত্ধ রায় বংশই ইহার : 
প্রধান অংশীদার ; জাহাপুনের দত্তগণওকতক অংঙ্গেয় মারিক. :.. ] 


৬৩১৮ বাকল । 


২৪। জাহাপুর। 


মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত জাহাপুর একটী সুপ্রাচীন পরগণ!। 
এই স্থল মহানদী আড়িয়ালখখার শাখ। ডাকাতিয়া নর্দীর পুর্র্তীরে অবস্থিত । 
ইহার সরকারি রাজস্ব ৮৯৬//৯ মাত্র । 

জাহাপুর গ্রামের দত্তগণ এই পরগণার ভূম্যধিকারী। ইহারা অভি প্রাচীন 
কাল অবধিই বিশেষ প্রতিপত্তির এ এই জমীদারী শাসন-সংরক্ষণ 
করিয়া আদিতেছিলেন, কিন্তু বাকলার অন্যান্য বছ প্রাচীন জমীদার বংশের 
হ্যায় ইহাদিগেরও সৌভাগ্য-সূর্্য বহুদিন অস্তমিত হইয়াছে । সর্বগ্রাসী 
আড়িয়ালখ। দত্তগণের কালস্বরূপ উপস্থিত হইয়া! তাহাদিগের সম্পত্তির 
অধিকাংশ স্বীয় বিশাল উদরে প্রেরণ পুর্ববক “ডাকাতিয়া নামের সার্থকত। 
সম্পাদন করিয়াছে । বর্তমানে দত্তগণের কীত্তি, দিধীতি সকলই ভাকাতিয়। 
নদীর কুক্ষিতে অবস্থান করিতেছে । 


২৫। ইদ্রোকপুর। 


পরগণে ইদ্রাকপুর বাখরগঞ্জ জিলার উত্তর প্রান্তে গৌরনদী এবং 
মেহেন্দীগঞ্জ থানায় অবস্থিত। মহানদী আড়িয়ালর্থ ইহার মধ্যস্থল 
বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে । এই পরগণার কতকগুলি জমি 
এজমাঁলী, ইহাদ্দিগের রাজন্বের অর্ধভাগ ইদ্রাকপুরে এবং অপরন্াগ 
 বস্থুলপুরে প্রদত্ত হয় । 

১৭৮৪ খুঃ অন্দে ইমামউদ্দিন চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি এই পরগণ। 
ক্রুয় করিয়াছিলেন | এই ইমামউদ্দিনের কোনই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া ঘায় না। 
ইহার কৃত কার্য্যাবলীও বিশ্থৃতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে । | 

চাকা নগরীর খাতুনবংল্ীয় আমিরঙ্লেছা, আখেদয়েছ! এবং করিময়েছাই 
এঁতিহাসিকপ্রাবর বেভারিজের সময়ে এই পরগপার সর্ববপ্রধান অংশীদার 
ছিজেন। নঙ্গচিড়ার নিকটবর্তী সরি এবং গছুয়! নামক গোমন্ছবে 
ইহাদিগের কাছারী সংস্থাপিত। লৌহঞ্ঞক্গের প্রলিদ্ধ কুগডগণ এই 
পরগর্থার তিন, আনা অংশ প্র করিয়াছেন 'কাতিকপুরের নানান 
চোধুরী সাহেব ইনার কতরূ. অংশের শ্থাবিকারী। ৮. সর 


প্রগণ।--বাঙ্গরোড়। । ৩১৯ 


২৬। রসুলপুর | 


রস্থলপুর বাকলার একটী অতি প্রাচীন পরগণ। । এই পরগণা 
বঙ্গদেশে মোগলসাআ্রাজ্য স্থাপিত হইবার বন্ছ পূর্বে গঠিত হইয়াছে । সম্রাট 
আকবর সাহের রাজত্বকালে ইহা সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত একটা 
প্রসিদ্ধ মহাল বলিয়া পরিগণিত হইত। তগুকালে ইহার রাজন্ব 
১০৩৭৬৭ ডাম অর্থাৎ প্রায় ২৫৯৪ টাক! ছিল।. বর্তমানে এই পরগণার 
অস্তর্গত কোন জমীদারীই বাখরগঞ্জে অবস্থিত নহে। 
ৃষ্ঠীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অংশীদারগণের বেবন্দোবস্তে এই 
জমীদারীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। তখন গবর্ণমেন্ট জৈনউদ্ধিন 
নামক একজন অংশীদারকে সমগ্র সম্পত্তির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন । 
জৈনউদ্ধিন যেমন শান্তিপ্রিয় তন্রেপ বিচক্ষণ ছিলেন। পুর্বব বন্দোবস্তের 
দোষে জমীদারীমধ্যে যে সমস্ত বিশৃঙ্খল! ছিল, তিনি তত সমুদয় নিরাকৃত 
করিয়া! তদানীস্তন কলেক্টর ডগলাস সাহেবের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন 


২৭। বাঙগরোড়া। 


গৌরনদী থানার অস্তঃপাতী বাঙ্গরৌড়া অতীব প্রাচীন এবং বিখ্যাত 
পরগণা। এই পরগণায় গৈলা-ফুল্লশরী, শোলোক, বাটাজোড়, মাঠিলাড়া। 
প্রভৃতি বহু সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বিদ্ধমান | বাদসাহী শাসনে ইহ। ফতিয়াবাদের 
অন্তর্গত ছিল ২-_ 
রাজার পালনে প্রজ। সুখে ভুঞঙ্লে নিত 
. »মুন্তুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকৃসিম । 
বাজরোড়। শব্দ সেলিমাবাদ, ইদিলপুর প্রভৃতির ন্যায় যাবনিক নহে, . 
পরদ্ধ, বাকলা-চন্দ্রত্বীপের স্তায় সংস্কতযূলক । কথিত আছে বধ্তিয়্ার 
খিলিজিকতক-নবদ্ধীপ বিজয়ের পর তরুণ, অরুণ, হরি, বিজয়, অশোক 
প্রন্ভৃতি :সেনবংশীয় রাজস্যগণ পৃতিতুণ্ডকুলশেখর পণ্ডিত . গাবর্নাটারযয 
স্ভিব্যাছ্যারে এই স্থানে আগমন. করিয়া কথঞ্চিত সম্মান- ও স্যাধীনত। অক্ষ! 
করিতে সমর্থ ' হইয়াছিলেন 1 এই, ধলাখিপগণের আজান বলিয়াই 
ইছ। বাক্ষকোড়া (বাজ +আরচ ).নাঁজে খ্যাত হয়। ... 


তরুণ, অরুণ প্রভৃতি রাজপুত্রগণের শৌধ্য বীর্য্য এবং কীর্থি সকলই 
সময়আোতের ভীষণ ঘুর্ণীপাকে অনস্তে মিশিয়া গিয়াছে । কেবল 
ভাহাদিগের স্বনায়াভিহিত জনপদ এবং সরোবরগুলি হিন্দুন্যাধীনতার যুগের 
স্মৃতিচিহ্ন ব্বরূপ অন্যাপি বর্ডমান রহিয়। দর্শকগণের নয়নতৃপ্তি সম্পাদন 
করিতেছে । গৈলা-ফুল্লশ্রীর অনতিদূরে ফটকম্ছল নামক একটা গ্রাম দুষ্ট 
হয়। স্থানীয় প্রবাদ যে এই স্থানেই রাজপুত্রগণের সেনানিবেশ স্থাপিত 
ভইয়াছিল | ৰ 

পৃতিতূগ্ডকুলশেখর মহাত্মা গোবদ্ধনাচার্য্য যে স্থানে বাসভূমি নিন্দাণ 
করিয়াছিলেন সেই স্থান অদ্যাপি গোবদ্ধন বলিয়া খ্যাত। ইহার বংশধরগণ 
এখন বামরাইল, শোলোক, নলচিড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। 
প্রতিভাসম্পন্ন কুলীন পুতিতুণ্ড বাকল! ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না। এই 
নিমিত্ত হুগলী নিবাসী লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় “সম্বন্ধ-নির্ণয়” গ্রন্ঠে 
পৃতিতূণ্ডের অন্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই । 

লেনরাজন্যগণের শেষ আশ্রয়স্থল বাঙ্গবোড়া চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় বহুকাল 
স্বাধীনতা রক্ষা! করিতে সমর্থ হয় নাই। খুষ্টীয় চতুর্দশ শতব্দীর- মধ্যভাগেই 
এই স্থল পাঠানসাআজ্যের কুক্ষিগত হইল । স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে 
বর্তমান লক্ষরপাড় এবং সিহিপাশা নামক গ্রামদ্ধয়ে মুসলমান লস্কর এবং 
সিপাহিগণের স্বন্ধাবার সংস্থাপিত হইয়াছিল। গৈলার মধ্যেই মুসলমান 
রাজপুরুষগণের গোলাবারূদ-খান। ছিল বলিয়! ঠাহার নাম “গোলারপাড়” ৷ 

রাজনীতিক্ষেত্রে চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় অতুল কীন্তি স্থাপনে অসমর্থ হইলেও 
বাঙজরোড়া অতি প্রাচীন কালেই বিধ্যাচর্চছার একটী প্রধান স্থল বলয়! 
সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । এইস্থানেই কবীন্দ্র ত্িরোচন দাশ গুণ্ত 
এবং. সাধক্প্রবর বিজধ্বগুপ্ত আবিভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়েও 
এই. পরগ্রপায় বহু প্রতিভাবান মহাপুরুষ জন্ম হণ করিয়। অন্দদ্দেশের 
সুখ 'উজ্ছল করিয়াছেন । " 

. সাধকপ্রবর মহাত্স। বিজয় গুপ্ত প্রতিষিত ভগবতী মনলান্বেবীর দ্র 
এই পরগণার অন্তর্গত ফল্প শ্রী গ্রামে অবস্থিত! মন্দিরের নিকটে পক্সপুক্পে- 
সুশোভিত মনসাকুণ্খ নামক: একটা স্রোর বর্তমান, পুরর্বকালে মনসা. 
পঞ্চমী ভিথিতে এই সরোবররীরে লোক্কারপ্য হইত । নানা, ছিপেদশ হইতে, 


পর়গণা--বাজরোড়! ৩২১ 


অসংখ্য নরনারী এইস্থানে আগমন করিয়া ভক্ভিভরে বিষহরির অর্চনা 
করিত। এমন কি অনেক মুসলমান-সম্তানও রোগ-মুক্তি অথবা অম্যয 
কোন প্রকার শ্রীবদ্ধি-কামনায় দেবীকে হৃণ্ধ, ফল, পুম্প প্রভৃতি প্রদ্ধান 
করিত। তৎুকালে ফুল্লশ্রীই শ্রীশ্রীমনসা পুজার লীলা-নিকেতন ছিল! 
মনসা-কল্লিত স্থান বলিয়া হ্ল্নশ্রীর অপর নাম মানসী । কথিত আছে 
শিবের কাশী, কুষ্ের বৃন্দাবনের ন্যায় মানসীও মনসার প্রিয় স্থান__। 
শিবস্ চ যথা কাশী, দ্বিফোবন্দাবনং যথা । 
মানসী মনল? দেব্যা স্ত্রীপুর্য্য স্ত্রিপুরংতথা ॥ 
মনসা! দেবীর ঘট সম্বন্ধে বু কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে 
দেবশিল্পী বিশ্বকণ্মা প্রথমে এই ঘট নিম্পীণ করেন। স্বয়ং মহাদেব ব্রাক্গণ- 
বেশ ধারণপূর্ববক এই ঘট মর্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। লাটিক নামক 
একজন চণ্ডাল সর্ববপ্রথমে উহ1 প্রাপ্ত হয়। লাটিকের বংশধরগণ অগ্ঠাপি 
বিষহরির সম্ভাঁন বলিয়া! কথিত হইয়া থাকে । কালক্রমে এ ঘট মনসাকুণ্ডে 
অন্তহিত হয়। বিয়্কাল অতীত হইলে পুতিতুণ্-কুলশেখর মহাত্া 
গোবদ্ধনাচাধ্য এখানে অচ্চনা করিয়াছিলেন । খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
সাধকপ্রবর বিজয় গুপ্ত আবিভূত হন। বিজয়ের তিরোধানের পর এঁ ঘট 
পুনরায় অস্তহিত হয়। বিজয় গুণ্ডের প্রায় ছুই শত বৎসর পরে ভবদাশ- 
বংশোস্তব রায় কাশীনাথ দাশ মজুমদারের পুত্র কৃষ্ণকিন্কর দাশ মহাশয় 
'ছুশ্চিকিতস্ত রোগে আক্রাস্ত হইলে ডিংসাইবংশোস্তব কালীশঙ্কর চক্রবর্তী 
কুণ্ডে অবতরণ পুর্ববক ঘট উঞ্জোলন করেন। কৃষ্ণকি্কর এ ঘট স্থাপন 
এবং অর্চনাদ্বার। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাস্ভ করিলেন । তদ্দবধি এঁ ঘট অঙর্চিত 
হইয়া আলিতেছে। কথিত জাছে-_ 
_. শকুল্পপ্রী নগরে রম্য কলৌ জাগর্তি পন্নগী 1” 
ফুল্ত্রীর প্রান্ত বিধৌত করিয়া ঘাঘর এবং গগেশ্বর নামক মহানদছয় 
প্রবাহিত ছিল। প্রবাদ যে চন্রপতি সওদাগর প্রভৃতি বশিকগণ, এই 
নদীপ্ে বাণিজ্য গমন করিত। গমন কালে তাহার? যে স্থানে পৃজ। 
এছ্রিঠগছিত, তাহ! অগ্ঠাপি জাহাজধাটা বলিয়া অভিহিত হইয়। থাঁকে। 
 নৈলর্িক কারখে আই যহানবন্ধয়ের আস্ত. এখন বিশুপ্ত প্ায়। নদগর্ডে 
ববোজনবিভীশ রস সিটি হইয়াছে। 





শুহ২ বাকল | 


লক্ষ্মণকাঠীর প্রসিদ্ধ মহাবিফুমূত্তি এই পরগণার অন্তর্গত আটক গ্রামে 
পুধরিণী খনন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে ।* এই মহাবিষু চারিহস্ত পরিমিত, 
গরুড়বাহন, চতুভূর্জ পাষাণময় মৃত্তি। উহার এক হস্তে কমলে-কামিনী, 
দ্বিতীয় হস্তে চতুভূজি চক্রধর, তৃতীর হস্তে চতুভূজ গদাধর এবং চতুর্থ হস্তে 
চতুভূজ শাঙ্গধর, কিরীটোপরি যোগাসনারূঢ় চতুভু্জ মৃত্তি। স্থানীয় 
লোকের বিশ্বাস ঘে ছুরাত্ম! কালাপাহাড়ের ভয়ে এই মুস্তি আটকের 
চৌধুরিগণ কর্তৃক দীর্খিকাগর্ভে লুক্বফিত হইয়াছিল । 

বাঙ্গরোড়ার তালুকদারগণের সংখ্যা অনেক হইবে । হয়তন্নেছ। খাতুন 
নামক এক ব্যক্তি এতিহাসিকপ্রবর বেভারিজের সময়ে এই পরগণার 
জমীদার ছিলেন । বর্তমান ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে বাটাজোড়ের দত্তবংশ, 
শোলোকের মজুমদার, গৈলার দাশবংশ ও বার্থীর বকমলিগণই প্রধান। 


বাটাজোড়ের দত্ত বংশ । 


ভৈরবনাথ 
রতিনাথ 
লাম 
টি রি 
৪:82 | 
বর রুক্সিসীকানত 
গতিনারায়ণ | হরনাথ 
নন্দকিশোর [ 17 . 
ৃ নি ৰ নাথ দবারকানাথ রসিকনাথ ধ শশি'মাথ 
চবি রা গৌরোহন দেবেন্দ্রনাথ 


পিসির পো বি হর শা চ 


1. 
অশ্বিনীরুষার ানিীকষার যানিনীকুমাপ 
সুকুমার 


ন্‌ 
ঞ 
লি [রস পা ৬৫ রকি এগ ক্যাচ পতাকা আউল চকাস উন পপ সস আপ পাপা পারা ক ০ পি কত সপ অপি বু বশ কি লাস ্পত পস জান টপ জপ সর 


র ১২৯৪ সালে ৯ জর সঙগলবার এই বৃষ আবিত হয়? 


পরগণা- বাঙ্গবেড়।। ৩২৩ 


বাটাজোড়ের দত্তগণ এই পরগণার পুরাতন ও. প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী | 
ইনার! পুরুধোত্তম দত্তের সম্ভান। কথিত আছে যে মহারাজ আদিশুর 
দত্তবংশীয়দিগকে বাসস্থান স্থাপন জন্য বাটাজোড় গ্রাম. অর্পণ করেন। 
পুরুষোত্তম দত্তের; অব্যবহিত পরবর্তী বংশধরগণের বিশেষ কোনও 
এীতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়! যায় না, তবে ইহ নিশ্চিত বে তাহার 
বংশসম্ভূত। দত্তগণ মুদলমান রাজত্বের সময় হইতেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়া! মজুমদার জাখ্যা প্রাপ্ত হন। ॥ 
স্থপ্রসিদ্ধ ভৈরবনাথ দত্ত প্রথমে বাটাজোড় গ্রামে বাসস্থান স্থাপন 
করিয়া সপরিবারে বাস করিতে আরম্ত করেন। স্বনামধ্যাত ব্রজমোহন দত্ত 
তাহার সপগুুম পুরুষ অধস্তন । ব্রজমোহন ১৮২৫ খুঃ অবকেে জন্মগ্রহণ করেন । 
পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাগুণে বরিশালে 
মুন্সেফী পদ প্রাপ্ত হন। তৎ্পুর্বেব এই জিলার কোন হিন্দ্রসম্তান বিচারকের 
পদে নিযুক্ত হন নাই। তীহারই একান্তিক যত্বে পটুয়াখালীতে সবডিভিসন 
স্থাপিত হয়। তিনি একসঙ্গে মুন্সেফ ও ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রে-ডেপুটিকলেক্টরের 
কার্য করিতেন। * ততপরে কিছুদিন তিনি কৃষ্ণনগগরে জজের পদে নিযুক্ত 
ছিলেন। স্থদীর্ঘ পয়ত্রিশ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের কার্য করিয়া ১৮৮৪ 
খু্টান্দে মার্চমাসে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ; এবং জুন 
মাসে বরিশাল সহরে একটী এণ্টান্স স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল তাহার 
সুযোগ্য পুত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমার কর্ত ক “ব্রজমোহন ইনিষ্টিটিউসন” 
নামে উচ্চ কলেজে পরিবর্তিত হওয়ায় অনেক দরিদ্র ভদ্রেসম্তানের 
শিক্ষার পথ ন্ুগম হইয়াছে । 
আজমোহন আ্ী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্যে তিনি 
অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন। তাহার প্রযত্বে বাটাজোড় গ্রামেও একটা 
এণ্টান্দ কুল স্থাপিত হছয়। বশোহরের লোন অফিস ও বারলাইভ্রেরী 
তাহার কর্তৃকই স্থাপিত হয়! ব্রজমোহন একফটি বৎসর বয়সে ত্র, তিন 
পু এবং ছুই কন্চা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। বিন 
 স্মশ্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমার  ব্রজমোহনৈর জ্যেষ্ঠ পুত্র ২ ছার জারাডার 
রনিষ্ঠ হদেশছিডৈরিতা, ডেজস্থিতা, কর্তর্যপরায়ণত। প্রস্থৃতি সদৃষ্ণাবলী 
বঙ্জদেহশর, 'র্ধত পরিচিত |: ইহার, কর্রক্ছল জীবনের, বিস্তৃত বিবরণ 


৩২৪ বাকল! । 


পরে বিবৃত হইবে । অধ্যম কামিনীকুমার ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পাশি' ভাষায় 
বিশেষ পারদশী ছিলেন। 

' ছুর্গাদাসের পৌত্র হরনাথ দত্বও একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, তিনি 
গ্রামের বিবাদ মীমাংসা! করিয়! শাস্তি সংস্থাপন করিতেন । হরনাথের পুত্র 
দ্বারকানাথ একজন প্রতিপত্তিশালী উকিল ছিজেন। তিনি বরিশালের 
মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারম্যান এবং ডিগ্রিক্টবোর্ডের ভাইস্‌ চেয়ারম্যান 
ছিলেন। তাহার প্রযত্বে জগদ্ধাত্রী পুজোপলক্ষে বাটাজোড় গ্রামে একটা 
মেল সংস্থাপিত হইয়াছিল । 


শোলোকের মজুমদার বংশ 
শ্রীরামসেন 
রাষগোবিন্দ মজুমদার 
০19 


| | - 
কষ্ণদেব এডি 
্ 


পে ০ শা পপ পপ সী 


| ১ রা ] 
'বাধামোহন বামস্থদর তবানীশঙ্কর দি রে শততুচজ 
ব্রজমোহন গৌবনুন্দর না মদনমোহন - - | 
গোল কচ 7 


সু 
ণ দকালীমোহন হ্বারকানাথ ছর্গাশঙ্কর 
নবন্ধু | 


রেডি তারিষ বৃন্দা 


-প্যারীমোহন মধুত্দন 
উগ্জাক% উমাকাস্ত হা ্ং হরশক্ষর ও |. 7 | 
হিনিলিনা বিহারী সতীশ ূ 
| " 1 | 
উষ্বেশ টে বত 
 আগুতোব বিনোধ কুঞ্জ 


(শোলোক একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম; কিন্বদস্তী এই ষে পুরাকালে এখানে 
বহুতর পণ্ডিতের বাসহেতু সংস্কতকাব্যের অন্ুপীলন হইত বলিয়া! গ্রামের নাম 
“শোর্পোক” (শ্লোক) হইক্সাছে। এখানকাঁর-' বৈস্-মজুমদারবংশ চিরপ্রবিদ্ 
ও সম্মানিত। এই জিলার অনেক, স্রান্দণ-পপ্ডিত পুরুষানুক্রুদে ইহাদের 
প্রবন্ধ বৃতি-রক্ষোত়্ ছারা সবার যাত্রী নির্ধবীহ করিতেছেন 1 .. | 


পরগশা--বারোড়া । ৩২৫. 


কথিত আছে ইহাদের আদিপুরুষ শ্রীরামসেন রাটদেশ হইতে এই 
জিল্গায় আগমন করেন, তিনি মুশিদাবাদের নবাব বাহারের অধ্ীনে 
সৈনিক বিভাগে কার্য করিতেন। তখন মহারাহ্ীয় দস্থ্যগণ পুনঃপুনঃ 
বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া লীরিহ গ্রামবাসীদিগকে নিষ্ুরভাবে গ্রপীড়িত 
করিয়। ষাবতীয় ধন সম্পত্তি লুন পূর্ববক লইয়া ধাইত। 

শ্রীরামসেন ন্বিখ্যাত তীরন্দাজ ছিলেন,. কোন এক যুদ্ধে বর্গীরা 
শ্রীরবামসেন কতক পরাজিত হইয়া পল্লায়ন করে; সেই কারণে নবাব 
তাহার উপর সম্তরষ্ট হইয়া পুরস্কার দিতে চাহেন, তখন শ্রীরাম অবসর 
বুঝিয়া ভূমি প্রার্থনা করেন । নবাব বাহাছুর - প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া সনন্দ 
প্রদান পূর্বক তদানীন্তন ঢাকার শাসনকর্তার উপর সুন্দরবন হইতে 
উপযুক্ত ভূমি প্রদান করিবার জন্য পরোয়ানা দেন। নবাবের আদেশ 
শিরোধার্য্য করিয়া ঢাকার শাসনকর্তা শ্রীরামকে বাখরগঞ্জের দক্ষিণে 
সুন্দরবন আবাদ করিয়া ভূমি গ্রহণ করিতে উপদেশ: দেন। তদনুসারে 
শ্রীরাম সেন' আপন পরিবার ও কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীকৃষ্ণ সেনকে সঙ্গে 
লইয়া রাঢ়দেশ * পরিত্যাগ পুবর্বক বরিশালের নদীর পুর্বে বুহৈনগর 
নামক গ্রামে বাসম্থান নিন্মাণ করেন, শ্রীরাম, সহোদর শ্রীকষ্ণকে 
রতুনীর (নাধুনিক গলাচিপ। ) চারি আনি অংশ ছাড়িয়। দিবার জন্য 
একগাত্র পুত্র রামগোবিন্দ সেনকে আদেশ করিয়। স্বর্গারোহণ করেন। 
বুহৈনগরের জলবায়ু স্বাস্থ্যের প্রতিকুল হওয়ায় রামগোবিন্দ খুল্পতাত 
শ্রীকঞ্চকে চন্দ্রহথার গ্রামে স্থাপন করিয়া নিজে হোসনপুর নামক গ্রামে 
সপরিবারে বাস করেন। উক্ত রামগোবিন্দই নবাব সরকার হুইতে 
পমজুমদার” উপাধি প্রাপ্ত হন। শুীকষ্জের বংশধর এখন চন্দ্রহারে 
বিদ্যমান আছেন।' 

এই সময়ে শৌোলোকে '“মলুয়ায়াজ।' বলিয়া! এক ব্যক্তি ঢাকার শাসন- 
কর্তার -তভ্শীলদার ছিলেন । তিনি এখানে “সলুষ্ধার দীঘ্বী' নামক এক প্রকাণ্ড 
জলাশয় খনন করেন, আজিও তাহা অব্যবহ্থাধ্য অবস্থায় বর্তমান আছে । 
মনুক্কারা্ম সাধবরামই হোসনপুর হইতে টিনার চিনির 
শোলোক আনয়ন করেন। , , 

 স্লামগোবিন্দের পু রাজারাম লেন মার নান বরে বিলে 


৩২ বাকলা । 


তাহার কীত্তিগাথ! আজও এই জিলার বহুস্থানে বর্তমান আছে। তিনি স্বীয় 
গুরুদেব ও কণ্তিপয় অন্ুচর- সঙ্গে. লইয়!' 'পিতৃসম্পত্তি সুন্দরবনে উপস্থিত 
হন। গ্ররূদেব জুন্দরবন আবাদের পূর্বে দেবীর অর্চনা করতঃ একটা 
যজ্জ করেন. এবং মেই যজ্ঞকান্ঠ ছারাই অরণ্যে অসি প্রদান করেন । দেখিতে 
দেখিতে প্রচণ্ড অনল ভুন্থ শব্দে ভীষণ মুর্তি ধারণ করিয়। হিংঅ্রজস্তসমাকুল 
নিবির অরণ্য ভস্মসাৎ করিল,.অনায়াসে আবাদের কাধ্য স্ুসম্পন্ন 'হুইল। 
অবশেষে রাজারাম বহুঅর্থ ব্যয় করিম! নান। দিগ্দেশ হইতে বিভিন্ন জাতীয় 
প্রজ। আপন তালুকের মধ্যে সংস্থাপিত করেন। ৬ দয়াময়ীর নিত্য- 
নৈমিত্তিক পূজার জন্য দৈনিক ১২ টাকা হিসাবে ৩৬৫২ টাক আয়ের 
ভূসম্পন্তি দেরোত্তর ও ইফ্টদেব তর্কবাগীশ মহাশয়কেও বাৎসরিক ৩৬৫২ 
টাক। আয়ের নিগ্ষর হাওল। প্রদান করেন। রাজারাম - প্রাচীর বেষ্টিত, 
ইষফ্টক নিম্মিত দয়ামযীর মন্দির ও শিবালয় নিশ্মাণ করিয়া! মহাসমারোছে 
শিব প্রতিষ্ঠা করেন; এবং সুচারুরূপে দৈনিক পুজাদির স্থুবন্দোণস্তের 
জন্য প্রচুর পরিমাণে ভূমি ব্রন্দোত্তর দান করিয়! তথায় .পুজক ত্রাহ্মণ- 
পরিবার স্থাপন করেন। রাজারামের এই সমস্ত কীত্তিন্তস্ত পটুয়াখালী 
সবডিভিসনের অন্তর্গত চিকৃনীকান্দি গ্রামে আজ বর্তমান আছে। 
এখনও সেখানে প্রত/হ দেবীর পুজ? হয়। যথারীতি নীলচণ্ডী, দোলোৎসব 
প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ আজও অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে । প্রতি বসর 
মাধীপুণিমার দিন মন্দির সম্মুখে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়। থাকে। 

রাজারামের স্বর্গীরোহণের পর তীয় ছুই পুত্রের মধ্যে জো্ঠ পুত্র 
কৃষ্ণদেষ সেন মন্ভুমদার জ্যেক্ঠত্বের হিসাবে সম্পন্তির নয় আনি ও কনিষ্ঠ 
হরিদেব সেন মজুমদার সাত আনি আংশ প্রাপ্ত হন। ছুই সহোদরও 
অনেক ক্রহ্ষোত্তর দান করেন, কৃফ্ধদেব “ছোট দীঘী” নামক জলাশয় খনন 
করেন। কুষ্ণদেবের ভিন পুত্র, রাখামোহন, রামহুন্দর ও শ্ঠাম্সুম্দর | 

: হরিদ্েবের তিন পুত্র; ভবানীশঙ্কর, গৌরীশক্কর, শড়ৃচন্্র।. ভবানীশহ্কর 
ধর্দরপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি প্রভৃত অর্থব্যয়ে শোলোকে  ইষ্টক 
নিদ্িত স্বাশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং '“নকাদীঘী”: আমে.সবৃহৎ 
জলাশয় খনন করেন। তরালীশক্করের ম্বৃত্যু .হুইলে ত্রানার “সহধর্টিশী 
রাজেশ্বরী সহমৃ্ভা, হইলেন । . রানীর কনিষ্ঠ পু. কৃষ্ণ মোহন. সুবিধ্যছ 


পরগণা--বীরযোহন ও তগ্পে বীরযোহন | ৩৭৭ 


গোরাটাদ শিরোমণির অধ্যক্ষতায় বাঙ্গোরোড়ার উপাধিধারী পণ্ডিতদের 
বিদায়ের শ্রেণী বিভাগ করিয়। দেন, সেই অনুসারে এই জিলগার সর্বত্রই 
পণ্ডিতদের বিদায়ের হার নির্দিষ্ট হয়। হরিদেবের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শস্তুচন্দর 
বন্ুব্যয়সাধ্য পঞ্চাগ্রি, তুলাট প্রভৃতি মহাপুণ্যকার্য্য ও শিবপ্রতিষ্ঠা করেন ! 
শস্তুর ছুই পুত্র গোলকচন্দ্র ও গোগীমোহন। গোলোকচন্দ্রের পুত্র 
দীনবন্ধু; ইনি, সর্পাঘাতের একজন স্থবিখ্যাত চিকিৎসক, ফণাধারী বিষধর 
কর্তৃক দংশিত কালকুটে জর্জরিত সংজ্ঞাহীন অনেক রোগীকে মন্ত্রবলে 
আরোগ্য করিয়াছেন ৷ দীনবন্ধু সর্ববদ। ধন্মচচ্চা করিয়া থকেন, একা দিক্রেমে 
অনাহারে, অনিজ্রায় সপ্তাহাধিক অতিবাহিত করিতে পারেন। ইনি 
সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া জানেন, অথচ পাটীগণিত কি বীজগণিতে এমন 
অন্ক খুব কমই আছে যে আপন মস্তি হইতে উল্তাবিত নিয়মের বলে 
উত্তরে পৌছিতে না পারেন । বিশ্ববিদ্ভালয়ের অনেক উপাধিধারী ব্যক্তি 
দীনবন্ধুকে পরীক্ষা করিয়! বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন । 


২৮-২৯।” পরগণে বীরমোহুন ও তগ্গে বীরমোহন। 


পরগণে বীরমোহন ও তগ্পে বীরয়োহন গৌরনদী থানায় অবস্থিত। 
১৭৮৭ খুঃ অব যে ভীষণ জলপ্লাবন হয় তাহাতে এই অঞ্চল একেবারে 
জনশূন্য ছুইয়৷ পড়ে । ফলে এই বিশাল ভূখণ্ডের অনেকস্থল নিবিড় 
অরণ্যানী পরিব্যাপ্ত হইয়া! হিংত্র শ্বাপঙ্দগণের আবাসভুমিভে পরিণত হয়। 
এই স্থলে ব্যান্তরের উৎপাত এক সময়ে ' এতদূর বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিন্স যে, 
কোন ব্যক্তি দিনে দ্বিপ্রহরেও এই স্থলে আগমন করিতে সাহসী হইত ন1। 
স্বয়ং কলেন্উর, বাহাছর ইহার প্রতীকারকল্লে বঙ্গের নানাস্থান হইতে 
শিকারীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন ; কিন্তু ত্বীহ্ার চেষ্টা কফলবতী হুয় 
নাই। অনেক বসর অতীত হইলে এই প্রগণা পুনরায় লোকালয়ে 
পরিপত হয় । - ক 
 স্বীরমোহনের প্রাচীন জমীদারগণ ব্রাক্গণবংশসম্ভৃত। তাহারা বীর- 
মোহুনের চৌধুরী হলিয়া খ্যাত । বর্তমান সময়ে: এই পরগ্ণণার কম্তক 
অংশ মাত্র চৌধুরিগণের ভোগদৃখলে আছে। অবশিষ্ট অংশ বশ্োহ্র 
জিলার জন্তর্থত নড়ছিলের জনীদারগণ আয় ক্ষকিয়াছেন |... ু 


৩২৮ ] বাকলা ৷ 


৩০ 1 হবিবপুর | 


এই পরগণ! অতিশয় ক্ষুদ্র । ইহার যাবতীয় ভূমি গৌরনদী এবং 
স্বরূপকাঠী থানার অধীনে অবস্থিত। মীর হবিবের নামানুসারে এই 
পরগণার নাম সৃষ্টি হয়। মীর হবিব খাঁ নবাব মুর্শিদকুলির্থার দৌহিত্রী-পতি 
(ঢাকার শাসনকর্তা ) মূর্শিদর্থার অমাত্য, ধনলুনধ, ক্র আগাবাখরের বন্ধু 
ছিলেন।' যশুকালে বেভারিজ. সাহেব বাখরগঞ্জের কলেক্টর পদে অধিষ্ঠিত, 
তখন বিক্রমপুর নিবাসী লক্গনীকান্ত ভূইয়া প্রধান অংশীদার ছিলেন । 
এই পরগণায় বুসংখ্যক তালুক বর্তমান । তালুকদারগণের মধ্যে কেশব- 
কাঠীর সরকার বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


৩১। মৈজরদি । 


মৈজরদি বা মৈজদ্দি মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র পরগণ! । 
ইহার অনেক স্থল সর্বগ্রাসী মেঘনার অতলজলে নিমজ্জিত, এই নিমিত্ত 
বর্তমান সময়ে এই পরগণার আয়তন পুণ্ধাপেক্ষা বহুল পরিমাণে হ্রন্বতা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । 

গোলাম গফুর নামক জনৈক মুসলমান ভদ্রসস্তানই সর্বপ্রথমে এই 
পরগণার স্বত্বাধিকার লাস্ত করিয়াছিলেন । কিন্ত তিনি এই জমীদারী 
অধিককাল ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার স্বত্বাধিকার প্রাপ্তির 
অত্যল্লকাল পরেই এই পরগণপার অধিকাংশ স্থল বিদেশী ভূম্বামিগণের 
হস্তগত হয়; তন্মধ্যে শ্রীনগরের জমীদার, ঢাকার টিকা এবং 
ভুঙ্গিবাড়ীর চক্রবর্তীবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


৩২1 জালালপুর | 
পরগণে জালালপুরের কিয়ংদশ মাত্র বাখরগঞ্জ জিলায় অবস্থিত । ইহার 
প্রধানভাগ ফরিদপুর ও,ভ্াাকা জিলার অজ্ঞগত। ১৭৮৭ খুঃ অন্যের 
জঙপ্লাবনে এই পরগণা বথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল; ইহার তিন বগুসর 
পরে ঢাকার তগানীস্তন কলেক্টর মিঃ ডগলাস এই সম্বন্ধে রেবেনিউ বোডে” 
যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়ঘংশ নিয়ে উদ্ধত হইল । 
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এই পরগণায় বনু তালুক বর্তমান। ১৭৯৪ খ্‌ঃ অবে ইহার অন্তর্গত 
ভালুকগুলির সংখ্য। প্রায় হই সহত্স ছিল। তালুকদারগণের মধ্যে অনেকের 
অবস্থা অতিশয় শোচনীয় । পুর্ব বর্ণিত ভীষণ ছুর্যোগের পর রাজস্ব প্রঘানে 
অসমর্থ হইলে তান্ধুকদারগণ অশেব লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। অনেকে 
গৃহ, বাটা, বিষয়-সম্পন্তি পরিত্যাগ করিয়। দুরদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। সঙ্গাশয় ভগলাস সাহেবের স্থবন্দোবন্তের ফজে ইহার্গিগের 
হুর্গতির কতকটা লাঘব হইয়াছিল । 


৩৩। সায়েস্তাবাদ 


পরগণে সায়েস্তাবাদ বরিশাল নগরীর অনতিদুরে অবস্থিত । বাদ্দলাহাী 

ও নবাবী আমলে এইস্ছল চাকলা বশোহরের অধীন এবং দরকার খলিফতা- 
বাদের অন্তর্গত ছিল। 

.কখিত আছে যে বাঙ্গালার বিখ্যাত মোগল-রাজ প্রতিনিধি, নবাব. 
সায়েস্ত। খণার নামানুসারেই এই পরগণার নামর্করণ হুইয়াছে। সায়েন্ড। 
খা সন্ত্াক্সী সুরজাঙানের ভ্রাতুম্পুত্র, এবং বাদসাহদিগের বিশেষ শ্রিয়পাজজ 
ছিলেন । . বুকালে মহারাষ্্রবীর শিবাজী' দবাক্ষিণাত্যে হিন্দ স্বাধীনতা! 
্তিষ্ঠার উদ্দেশে তীবণ সমরানল, পরজ্ছজিত ক্িকাছিলেন, তখন, এই 


চি, পূ লব সর পি জা 
৪ সু এ রা ১ রঃ 


৩০ বাকা । 


নবদৃপ্ত মহারাষ্ট্রশক্তি সমূলে নির্মল করিবার নিমিত্ত বাদসাহ গরক্জ্জেব 
সায়েস্ত। খাঁকে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। মহারাট্-বীরের অপূর্ব রণ- 
কৌশলে বিপধ্যস্ত হইয়। সায়েস্তা খা শীঘ্রই সম্তরান্ট সমীপে প্রত্যাবর্তন করেন। 
সম্রাট তখন তাহাকে চিরশাস্তিপ্রিয় বাঙ্গালী জাতির শাসনভার অর্পণ 
করেন। সায়েস্তা খা গুরঙ্জেব কর্তৃক নিয়োজিত হইয়। দুইবার স্থবাবাঙ্গলার 
নবাবপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মগ ও ফিরিঙ্গী আততাঁয়িগণের উপযুক্ত 
দণ্ড বিধানের নিমিত্ত বন্দুবায় নিম্নখঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। তাহাঁরই 
অন্ুজ্ঞা ক্রমে চন্দ্রবীপের কিয়দংশ লইয়। সায়েস্তাবাদ পরগণা গঠিত হয় । 

নবাবের অনুচরবর্গের মধ্যে ইবাব খা নামক একজন সাহসী যোছ। 
ছিলেন। ইবাব এখ। কোন বিশেষ কার্য্যে নবাব বাহাদুরের মনোরঞ্জন 
করিয়। পুরস্কার স্বরূপ এই পরগণ। প্রাপ্ত হন। তাহার ম্বত্যুর পর তদীয় 
কন্তা ওমদশ উন্লিসা সমগ্র বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। ওমদৎ নবাঁব- 
পরিবারে বিবাহিতা হইয়৷ “বহু বেগম” নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । 

বনুবেগমের জীবনবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হওয়। যায় না। স্মুবিখ্যাত 
মহম্মদ হানিফ চৌধুরী সাহেব তাহার নিকট হইতেই সায়েস্তাবাদের আধিপত্য 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহম্মদ হানিফ চৌধুরী দীর্ঘকাল অতি কৃতিত্বের 
সহিত জমীদারী শাসন-সংরক্ষণপৃর্রবক আমিনা খাতুন নান্সী বিধবা পড্ধী ও 
একটা মাত্র কন্তা। রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

মহন্মদ হানিফ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তর্দীয় বিধবা পত্বী আমিন! খাতুন, 
ঢাক! জিলার অন্তর্গত মাকিমপুর গ্রামনিবাসী মির সলিম উদ্ধিনের সহিত 
কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। মির সলিম্উদ্দিন চৌধুরী সাহেবই 
সায়েস্তাবাদের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমীদারবংশের আদিপুরুষ 1 এই সলিমউদ্দিন 
ভূবন-বিখ্যাত সৈয়দবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সৈয়দগণ মুসলমান 
ধন্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ মন্বপ্দ্দের কন্যা ফতেমার বংশীয় । এই বংশ অতীব 
সন্ত্রাস্ত এবং মুলমানদিগের মধ্যে আভিজাত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই নুপ্রসিদ্ধ 

শসম্ভূত হাসামউদ্দিন সিদ্ধুদেশ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা জিলার অস্তঃপাতী 

বাকিমপুরে আগমনপুর্ব্বক ৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহায়ই পৌঁল্র 
মির সলিমউদ্দিন, হানিফ চৌধুরীর কম বিবাহ করিয়া সায়েস্তাবাঁদে আগমন 
করেন; আমর! বিষ্লে ইহার বংশতঃলিক! প্রন্গান করিলাম ।. ৰ 


পরগণা-__সায়েন্তাধাদ । 
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|. 1. 
মহম্মদ ইসরাইল 'ওবেছুলা 


ক বাপ্পার পপি উহ জীউ সর জন 


| 1 1 
মজঃফর হোসেন আবদাররব মহস্হোসেন মানুদ হোসেন মোতাহার হোসে: 


এক পুজ 


ওই ও বাকছ। । 


সির সলিমউদ্দিনের পুত্র আসাদ আলি ১১৭১ বঙ্গাব্দে মতামস্ীর নিকট 
এই পরগণার জমীদারীর দানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার ভিন পুত্র, 


তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুত্রত্ধ় নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে 
মধ্যম এমদাদ আলির বংশধরগণই সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। 
সুললতানাবাদ এবং আয়েলা-ফুলঝুরীতে ইহাদের জমীদারী আছে। 

মহাত্ম। এমদাদ আলির তৃতীয় পুত্র স্বনামধন্য ন্গাব সৈয়দ মির 
মোয়াজ্জাম হোসেন তেজস্বী এবং বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন । তিনি ম্মল-কজ- 
কোর্টের জজের কাধ্য করিয়। নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র 
মোতাহার হোসেন ব্যারিষ্টাবী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিয়াছেন। বাকলার মুসলমান জমীদারগণের মধ্যে এই বংশই প্রধান। 


৩৪ | সায়েস্তানগর । 


বর্তমান বাখরগঞ্জের পুলিশফ্টেসনের অন্তর্গত এই পরগণা অবস্থিত ; 
ইহ! অন্যান্য পরগণ! হইতে ছোট, কিন্তু বড় আধুনিক নহে । সমুদ্রোপকৃল- 
স্থিত যাবতীয় স্থান ততুকান্পে গভীর অরণ্যানীতে পরিণত ছিল; ইহার 
অনেক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় । পুক্রিণী ইত্যাদি খনন করিবার 
সময়ে বৃহৎ বুহত্ড অনেক সুন্দরীবৃক্ষের মূল ও ততসহ অন্যান্ম বুক্ষেরও 
অনেক বড় বড় কাণ্ড পাওয়া গিয়াছে। 

নবার সায়েস্ত। খর নামের সঙ্গে এই পরগণার কোন সংশ্রব আছে 
কিনা জান! যায় নাই ; তবে সায়েস্তা খার শাসন সময়ে এদেশের অনেক 
জঙ্গল ক্সআবাদ হইয়। মনুষ্য-বাসোপাযোগী উর্বর! ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল । 
স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ষে তাহারই 
আদেশ ক্রমে তদীয় অনুচর দ্বারা এই স্থানের জঙ্গল আবাদ হয়; এবং 
শ্মৃতিচিন্ স্বরূপ তদীয় নাম়্করণে এই স্থানের নাম হইয়াছিল। কিন্তু 
জনশ্রুতি ব্যতীত ইহার আর কোন প্রমাণ পায় যায়ু নাই ।. | 

রামগোপাল দামক জনৈক ক্রাঙ্গণ এই জমীদারীয় স্থাপমিতা। হার 
পিতা রামবল্পভ সমন্দার, জনৈক ' মুসলমান .ফৌজদারের অধীনে সাসান্ 
রান্জকারেয নিযুক্ত ছিলেন, এবং বিশ্বস্করূপে কর্তব্যকার্ধ্য পাঁলম করিতেন 
রামগোপাজ. তাহার একমাত্র সন্ভান।. 


পরগণ!--দাষেস্কানগর। ৩৬১ 


রামশোপাল প্রাপ্তবয়স্ক হইলে পিভার নিকটে থাকিয়! তাহার কার্যের 
সহায়তা করিতেন। তশুকালে ঢাকা অথবা জাহাঙীরনগরে বঙ্গের 
রাজধানী ছিল। রামগোপাল প্রাসই কার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় গমন করিতেন, 
এই সুত্রে তত্রত্য প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় হইল । 
একদিন রামগোপাল রাজ্সংক্রান্ত কোন একটী বিশেষ জটিল কার্য অতি 
স্থচারুরূপে সম্পাদন করিলেন। নবাৰ তাহার এই তীক্ষবুদ্ধি ও কার্য্য- 
তৎপরতা দর্শন করিয়! যৎপরোনাস্তি স্তষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে পুরস্কার 
স্ববূপ ১০৭৬ সালে সায়েস্তানগরের জমীদারী সনন্দ প্রদান করিলেন । 

জমীদারী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়। রামগোপাল সায়েস্তানগরের জঙ্গলগুলি 
পরিক্ষার করাইয়া তথায় লোকালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন ৷ বালির 
নামক স্থানে নিজের বাসস্থান স্থাপন করিয়। তথায় দীর্ধিক1, প্রকাণ্ড বর্ম 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন। অগ্তাপি বালির! গ্রামে তীশার কীত্তিসমূহের 
ভগ্রচিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে । ৃ 

অতি প্রাচীন বয়সে রামগোপালের মৃত্যু হয়। তাহার এক কন্তা! ও 
য়পুত্র, রামগের্ঈবিন্দ, রামভত্র, রামচন্দ্র, রামনারায়ণ, গঙ্গাধর এবং জানকী- 
বল্লভ।. এই জানকীবল্পভ স্বকীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে যে বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি 
লাভ করিয়! বিশাল বংশ-তরু রোপণ করিয়াছেন তাহার সম্যক ইতিহাস 
পরবর্তী পরগণার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইবে । 

রামগোপালের স্ত্যুর পর রামগোবিন্দ প্রভৃতি ভ্াতুগণ বালিগা 
পরিত্যাগ .করিয়! গাড়,ড়িয়. নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। এই 
গ্রাম তখন অত্যন্ত অরণ্যসন্কুল ছিল; পরিক্ষার করিবার সময় শৈবালাদি 
পরিপূর্ণ একট্রী বৃহৎ দীর্ঘিক' আবিষ্কৃত হইল। এই দীঘীর জল বড় 
পরিক্ষার ও সুপেয়, হর্তদান সময় ইঞার গভীীরত। দশ বার হাতের 
কম নছে। এই দীর্থিকা কে খনন নাসির তাহার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় লা.। 

রামগোবিন্দের ভিন পুত্র, ধুন্থুষন,. কাম মিটি রী বা 
সম্ভান বন্তত্িগণের মধ্যে কালিকাপ্রসা, গঙ্গা প্রলাধ, কৃষ্ধবন্ধু,  দীনলাঙি, 
মলোমোহন.. প্রভৃতি নানাপ্রকার, সদনুষ্ঠান দ্বায়া . বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন। বর্তমানে গঙ্গানন্ন দক্ষিণাকুমায়। এশিকানস্ত: ঝড়ৃতি 


৩৪৪৪ _ বাকল |. 


উত্তরাক্সিকারীসূত্রে এখনও গ্াড়ডড়িয়ায় বাপ করিতেছেন ইহাদের 
পূর্ধ্বাবস্থ! এখন আর নাই ; কাহার কাহার অবস্থ। এমন শোচনীয় হইয়াছে 
যে,তাহারা অতিকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিতেছেন । 
৩৫ | সাহাক্তাদপুর 

নলছিটা থানার অন্তর্গত সাহাজাদপুর অতিশয় প্রাচীন পরগণ! । এই 
পরগণ। পুর্বে স্থৃবিশাল বাকল! রাজ্যের অস্তভূতি ছিল। . মোগলকুল- 
তিলক সম্রাট আকবরসাহের রাজত্বকলেও এই ভূখণ্ড সরকার বাকলার 

ংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইত । 

এই মহাল কোন্‌ সময় কাহ। কর্তৃক প্রথম গঠিত হয় তাহ! নির্ণয় করা 
বড়ই ছুরূহ। সাহাজাদপুর যাবনিক নাম, অতএব এই পরগণা৷ যে বাকলায় 
মুসলমানাগমনের পরে স্থষ্ট হইয়াছে ইহা নিশ্চিত। ১৪৯১ খ্বঃ অন্দে 
প্রসিদ্ধ হাবসী বীর বার্ধেক স্থলতান সাহজাদা নাম গ্রহণ পুর্ববক বঙ্গের 
সিংহাসনে আরোহণ করে কিন্তু কিয়দ্দিবসের মধ্যেই তাহাকে ঘাতকহস্তে 
প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল, সুতরাং তাহার রাজত্বকালে ,এই স্থান স্থাপিত 
হইয়াছিল বলিয়। বোধ হয় না। মুসলমান ভূপতিগণের জ্োষঠপুত্রগণ 
সাহুজাদ! আখ্য। প্রাপ্ত হইতেন। ইহাদিগের কাহারও নামানুসারে এই 
পরগণার নামাকরণ হইয়া থাকিবে । বিখ্যাত নলছিটী বন্দর-সাহাজাদপুর 
পরগণায় অবস্থিত। মহারাজ রাজবল্পভের পৌত্র পীতাম্বর সেন এই বন্দর 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 

সিদ্ধকাঠীর চৌধুরিগণ সাহাজাদপুরের স্বত্বাধিকারী । ইহার! বৈদ্যবংশ- 
সম্ভৃত, এই জমীদারগণ বরিশাল জিলায় বিশেষ সন্মানিত; এবং কুলমর্য্যাদা, 
ধন্পনরক্ষ1, বিনয়, সমদর্শিত! এবং দানশীলত! প্রভৃতি গুণাবলী ছ্বারা প্রসিদ্ধি 
লান্ভ করিয়াছেন। ইহাদের পুর্ব্বপুরুষ রমাকাস্ত রায় সাহাজাদ্বপুর 
পরগণার জমীদারী ক্রয় করেন। খুলনা িলান্তগ্ত মূলঘর গ্রামে 
রমাকাস্তের পূর্ববনিবাস ছিল। . জ্রমীদারী ক্রয় করিয়া পৈতৃক ভবন 
পরিত্যাগ করতঃ .ভিনি সিহ্ধকাঠী বাসস্থান স্াপন -করেন্দ। কিছুকাল 
পরে. ভিনি বাসস্কৃষির অনতিদুরে একটা মন্দির নিগ্াথ করত: কালী, প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং দৈনক্দিন পূজা-ব্যয় নির্ববাহার্থ বয় জমীদারীর কতিপয় সম্পৃস্ি 
দোবাতহ প্রদান. রুরেন। : . ;. . রত 


পরগণা--পাহাজাদপুর । , ৩৪ 


রমাকাস্তের পুত্র কামদেব ও পৌত্র রামগোবিন্দের কোন উল্লেখযোগ্য 
বিবরণ জানা যায় না। রামগোবিন্দের পুত্র -চন্দ্রশেখর অতিশয় . তেজন্থী 
এবং শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, কথিত আছে যে তিনি দস্থ্যদিগ্ব্ষে যুদ্ধে 
পরাস্ত করিয়াছিলেন । রামগোবিন্দের মধ্যমপুত্র সুনিরামের তিন পুত্র ; 
নন্দহুলাল, -মদনমোহন ও গৌরীশক্কর । তিন ভ্রাতাই সুপপগ্ডিত ছিলেন, 
জ্যেষ্ঠ নন্দহুলাল পার্শিভাষায় বিশেষ ব্যুৎ্পন্স ছিলেন, অপর ছুই ভ্রাতার 
সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাগ্ডিতা ছিল্স বলিয়া তাহারা যথাক্রমে কবিরত্ব ও 
কবিকম্কণ উপাধি প্রাণ্ড হইয়াছিলেন। 


রমাকান্ত রায় চৌধুরী 
কামদেব 
রামগো বন্দ 


হি 

চন্দ্রশেখর রি জয়চন্দর 

৬ 7 ক চা ারিভি 
নন্দছুলাল মদনমোহন দিনও 








বকে কুঞ্জবিহারী রাজনুপ 0) 
| | . গোপাল ই 

ধারিকানাথ মথুরানাথ সা টাটা 

দার রোহিণী ইত 

কুলদাচরণ সূর্যযকুমার 

॥ টি তর রজার 
৪ তা রদ এড সন্্ 

নগেজ জুয়েজ্ ধীরে . জ্ঞানেন্স 


নন্দছুলালের পুক্র ছুর্গাগতি রায় চৌধুরী অসাধারণ বু্ছিমতা ও ধর্- 
নিষ্ঠার ফলে জমীদার শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ হখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 
ইনি ঘখন জমিদারী কার্য, পরিচালন করিতেন, তখন ইহার সঙ্যনিষ্ঠান- 
মৌহিত হইয়া অন্যান্ত জ্ঞাতিবর্গু তাঁহাদের 'বিষয়ভার ইহার হস্তে সত 
করেন। . ছুর্খাগতি রায় চৌধুরী যোজ কনা সম্পত্তির 'লরদিমক-নকর্কা 


৩৩৬ . বাকল!। 


হইয়াও জ্ঞাতিদের প্রতি ষে সব অভিক্পস ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! 
শক্তিসম্পন্প বিষয়ী মাত্রেরই শিক্ষার স্থল। ইনি অনেক সম্পত্তি দান 
করিয়। স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ।দির নিয়মিত সেবার বন্দোবস্ত করিয়া! 
গিয়াছেন। আত্মরক্ষার জন্য গ্রামস্থ নীচশ্রেণীর লোকদিগকে লাঠীখেলা 
ও মন্লযুদ্ধে ইনি উৎসাহ দিতেন। দেশী ও বিদেশী ব্রান্গণদিগকে ইনি 
অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়! গিয়াছেন এবং জমিদারীর আয় 
অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন । 

হ্র্গাগতি রায় চৌধুরীর কনিষ্ট পুত্র মুরানাথ; পিতৃবিয়োগের পর তাহার 
হস্তেই ছুর্গাগতি রায় চৌধুরীর ভ্যজ্য অদ্ধসম্পন্তির বিষয় ভার ন্যস্ত হয়। 
এই সময় তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাত। দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী পৃথকভাবে 
কর্তৃত্বপরিচালন করিতেছিলগেন। প্রজাদের উপর তাহার এত প্রতৃত্ব 
ছিল যে, তাহার সঙ্গে মধুরানাথ প্রতিযোগিতা করিয়া যে পিতার 
স্তায় একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন, এরূপ আশা অনেকেই তখন 
হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন নাই । মধুরানাথ সদয় বিনয়ী ও পরহিত- 
ক্রতী ছিলেন। একদিকে দ্বারকানাথের কঠোর শাসন, অপরদিকে 
মথুরানাথের সত্য, প্রেম, ত্যাগ প্রভৃতি শান্তি প্রদ গুণগ্রামের আকর্ষণ। 
ভদ্র ও প্রজামগ্ডল্গী মথুরানাথের সেই গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া দ্বারকানাথের 
শাসনদণ্ডের ভয় -পরিত্যাগ করিল । শারীরিক বল যে ধর্দববলের নিকট 
অকিঞ্চিৎকর; প্রেম, ত্যাগ, সরলতা! যে কঠোর শাসন অপেক্ষাও লোক চিত্ত- 
জয়ের অমোঘ পন্থা, মথুরানাথ কর্তৃত্বভার গ্রহণকরিয়াই বিষয়-কার্ষ্যে 
তাহা প্রমাণ করিলেন । ্‌ 

সিদ্ধকাঠীর দক্ষিণে একজন প্রাচীন ভূম্যধিকারী ছিলেন। দেনার 
দায়ে ভীহার জমীদারী নিলান হুইয়া যায়। গ্রোসাচ্ছাক্দনের উপায়স্বরূপ 
তাহার ভগ্রাসন ও কয়েকখানি খানাবাড়ী এমাত্র সম্বল থাকে। উক্ত 
জমীদারৈর বাটার চতুদ্দিকস্থ সম্পত্তির মালিক. বাখরগ্জ জিলার অব্য এক 
জমীদার 1 তিনি উদ্ পুরাতন জমীদারকে নিঃসহায় দেখিয়া! তদীয় ভক্রাসন. 
ও খনাবাড়ী ররায়ত্ত করিতে অভিলাষ করেন । উক্ত নিঃসছায় জমীঙার 
নিতাব্ত -বিপদাপ - হইয়! মধুযানাখের আশ্রয়প্রার্থা হল।  মথুয়ানাথ 
উহার, স্ডাব্য. 'বম্পতি রক্ষার অন্ত সীকাহ্য করিতে ববীক্ষত হইলেন । . 


পরগণা--সাহাজাদপুর ৷ ৩৩৭ 


এই উপলক্ষে উক্ত লোভী জমীদার ও নিঃসহায় ,ভূম্যধিকারীর মধ্যে- 
মনোমালিন্য এতদূর ঘনীভূত হয় যে, উভয় পক্ষ দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
আদালতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। নিঃসহায় ভূম্যধিকারী উদরানের 
সংস্থানেই অসমর্থ, তাহার পক্ষে উক্ত মোকদ্দমার ঝ্যয় নির্বাহ অসস্তব 
হওয়ায় মথুরানাথ তাহাকে অর্থসাহাধ্য করেন। মথুরানাথ বরিশাল- 
আদালতে এই 'মোকদামা উপলক্ষে যে সব সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার সত্যনিষ্ঠ।, দয়াদারক্ষিণ্যাদির পরিচয় পাইয়া উকীল, 
মোক্তার ও বিচারকগণ তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন । 
তিনি প্রবল শত্তিসম্পন্ন জমীদারের হস্ত হইতে নির্ধন ভূম্যধিকারীকে 
রক্ষা করিবার জন্য বিবাদ করিতে গিয়া বখন যেটুকু আইনের নিয়ম লঙ্ঘন 
করিয়াছেন, সত্যের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য জবানবন্দীর সময়ে 
তাহা! অকপট চিন্তে বিচারালয়ে প্রকাশ করিয়া স্বীয় দোব স্বীকার 
করিয়াছেন । | 
: মধুরানাথের হৃদয় দয়ার আধার ছিল । নলছিটার কোন এক মহাজনের 
কারবার দ্েনার দায়ে নষ্ট হইবার সম্ভাবন! হয়। মহাজন পরোপকারী 
মথুরানাথের নিকট আঞ্গ্রপ্রার্থা হয় । *মথুরানাথ সুদ গ্রহণ না করিয়া 
তাহাকে প্রায় ছয় হাজার টাকা বিন! খতে ধার দেন। দেশের অনেক 
ভদ্র ও ইতর লোক তাহার কাছে অর্থ সাহাব্য পাইয়াছে কিন্তু তিনি 
কখনও টাকা আদায়ের জন্য পীড়াগীড়ি করেন নাই । 
পূর্বেব সিদ্ধকাঠীর রাস্তাঘাট স্থগম ছিল না। তিনি স্বব্যয়ে স্থানে 
স্থানে রাস্তা নিশ্মাণ, পুঙ্ষরিণী খনন ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীদের 
মনোপকার সাধন করিয়াছেন । মথুরানাথ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । তিনি 
অনেকের বিদ্াশিক্ষার ব্যয়-ভরার বহুন করিতেন। যে সব বালক লেখা- 
পড়া মনোবোগ প্েধান, করিয়া বিশেষত্ব দেখ্খইতে পারিত, মথুরানাথ 
তাহাদিগকে বড়ই গেছ করিতেন। তাহার জন্মভূমি সিদ্ধকাঠী তাহার 
চেফটাতেই সৌন্দরধ্যপুশ ও' ভত্রলোকের বাসোপযোন্লী হইয়াছে । 
“পগুছলব্মমী” “বক্ষিমচত্ঞ” প্রভৃতি গ্রস্থশ্রুণেত। স্বনাম প্রসিদ্ধ গিরিজা- 
প্রস্প মথুরানাথের জোর্ঠ পুঙ'। * গিরিজাত্রীলঙ্গ হাইকোর্টের একজন 
উদ্যান উক্কীল ছিলেন; ইহার বিস্ৃত; ন্ীবনী পরে খিবৃত হইাবে। ্ 


প , 


৩১৩৮ বাকলা। 


২৩৬ তগ্গে বাহাছুরপুর | 


তঞ্পে বাহাদুরপুর বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র পরগণ1 | এই 
পরগণার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন তত্ব কিছু নাই বলিলেই হয়। খাজে নিকাস 
খুষ্ঠীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেবভাগে ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন । 


৩৭। অরঙ্গপুর। 


এই পরগণা বাদসাহী আমলে সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। 
বাকল! হইতে চন্দ্রদ্ধীপের সষ্টি হইলে ইহাকে চন্দ্রদ্বীপ হইতে পৃথক করা 
হয়। * কাহার সময়ে এবং কোন সনে এই অরঙ্গপুর স্যষ্ট হয় তাহা 
জান] যায়না । প্রখিতনাম। বাদসাহ ওরঙ্গজেরের নামানুসারে ইহার নাম 
হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে 
সম্রাট ওরঙজজেব ভাহার দীর্ঘ রাজত্বের প্রায় একচতুর্থাংশ সময় ভারতের 
নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে লিপ্ত ছিলেন। 
ঠাহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ এইরূপ কাটাইয়া, তিনি শেষে দাক্ষিণাত্যে 
মানবলীল। সম্বরণ করেন %। 

নবাব সায়েস্তা খা যখন শেষবার বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হইয়া আসেন, 
তাহার কয়েক বৎসর পরে ওুরঙ্গজেব সসৈন্ে নিয়বঙ্গে আগমন করিয়া 
কয়েকদিন শ্বন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্বদস্ভী যে সম্রাট এই 
পরগণার কোন স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন ; সায়েস্তা খা বাদ- 
সার এই শুভাঁগমন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নবস্ষ্ট পরগণ! . তল্সামেই 
অভিহিত করিলেন । 

এই কিম্বদস্তীর মধ্যে সম্রাটের এই দ্বেশে আগমনের সত্যতা সম্বন্ধে 
আলোচনা. কর! কর্তব্য । ইতিহাসে দেখা যার ষে সায়েস্তা খার শাসন সময়ে 
এই, দেশে মগ ও ফিরিঙ্গীদের পুনরায় অত্যা্টার আরম্ত হইয়াছিল। এই. 
সকল দন্থাদমনার্থ তাহাকে বিশেষ যুক্ধোস্ভম করিতে হইয্লাছিল। সমআট্‌ 
ওরঙ্গজেব অত্যস্ত সন্দিগ্ব প্রকৃতির' লোক ছিলেন, পিতা, পুঁজ ত্র 


সী সপ এস 


গঃ % 055004898 177৩ রি রিট ৪. 154০ .. 
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কন্য! প্রভৃতি কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন ন1। যে স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি 
উপস্থিত হইত তাহা অল্পে দমিত না হইলে সম্রাট স্বয়ং কার্ধ্যক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইতেন। তাহার কার্য্যের এবন্প্রকার উদাহরণ ইতিহাসের বহু 
স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কারণে গুরঙ্গজৈবের অস্মদ্দেশে 
আগমন নিতান্ত অসম্ভব বলিয়! মনে হয় না। 

সায়েস্তানগরের জমীদারী-স্থাপয়িতা রামগোপালের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র 
মহাত্ম। জানকীবল্পভ এই পরগণার জমীদার। এই মনন্বী পুরুষ শক্র- 
কর্তক যথেষ্ট উৎপীড়িত হইয়! স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভার 
বলে ষে প্রকারে এই জমীদারীলাভ করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রদত্ত হইল । 

রামগোপালের জ্ঞোষ্টপুত্র' রামগোবিন্দ জমীদারীর সর্বেসর্ধবা ছিলেন । 
কনিষ্ঠগণ বৈষয়িক যাবতীয় কার্য তাহার প্রতি ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত 
ছিলেন; কিন্তু স্বার্থপর ধূর্ত রামগোবিন্দ অজানিতভাবে ভ্রার্তি- 
গণের লামলোপ করিয়। তাহার নিজের নামে জমীদারী পত্তন করিলেন । 
এই প্রকারে কতিপয় বৎসর অতীত হইল । একদা! হৃষ্ট রামগোবিন্দ ত্তাহাঁর 
ভ্রাতৃগণকে স্পষ্টই বলিলেন যে এই পৈত্রিক জমীদারীতে তাহাদের কোন 
স্বত্ব নাই, নবাব সমস্তই তাহাকে দিয়াছেন। 

নিরুপায় ভ্রাতুগণ তখন মহাবিপদে পড়িলেন ; তাহাদের এমন অর্থ. 
বল ও জনবল্স ছিলনা--যাহাদ্বার! স্বীয় স্বীয় স্বর্ন উদ্ধার করিতে পারেন । 
তখন ঠাহারা জ্যেক্ঠের নিকট হইতে কতক কতক ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া 
পৈত্রিক বাসভবন পরিত্যাগ করিলেন এবং বেবাজ, নারাঙ্গল, ভাতারি- 
কাঠী প্রস্ভৃতি গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তাহাদের বংশধরগণ 
এখনও এই সমস্ত গ্রামে বাস করিতেছেন । 
_ সর্বকনিষ্ঠ তেজস্বী জানকীবল্লভ জ্যেষ্ঠের, এই পৈশাচিক আচরণে 
অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন. এবং বিনাধোষে অবৈধরূপে: -শিতৃন্বত্ব হইতে কেন 
বঞ্চিত হইবেন তজ্জন্ত তীব্র প্রতিধাদ করিলেন। ইহাতে বালক জানকী- 
বল্পাভের উপর নানাপ্রকার অজ্যাচার চলিতে লাগিল। সর্াহত .জনকী-. 

জ্োষটের এই পীশবিক ব্যবহারে অপর সাতে সায় নিজ 
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২৪৩ বাকল।। 


ছুরাচারের কিন্তু ইহাতেও মনস্তষ্টি হইল না। জানকীবল্পভের বাল্য- 
কাল হইতেই অসাধারণ প্রতিভ। ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল । বালকের তেজস্বিতা, 
স্তায়পরায়ণত৷ ও উদারতা অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহাকে সর্বজন প্রিয় 
করিয়া তুলিয়াছিল। পাপিষ্ঠ রামগোবিন্দ বালকের এবন্বিধ গুণ ও 
সর্বেবাপরি সর্ববজনপ্রিয়ত দর্শন করিয়া পুর্ব হইতেই হৃদয়মধ্যে এক 
পৈশাচিক সঙ্থল্ল পোষণ করিতেছিলেন। বর্তমানে বখন তিনি দেখিলেন 
যে শত্যাচারে প্রপীডিত হইয়াও «বালক পৈত্রিক বাসভূমি পরিত্যাগ 
করিতেছে না, তখন সেই পূর্ববকৃত পৈশাচিক স্বল্প ভাহাকে আবাব উত্তে- 
জিত করিয়া তুলিল। সকলের অগোচরে কনিষ্ঠকে হত্য। করিয়া, পাপ 
লুক্কায়িত করিবেন এই ফড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। 

রামগোবিন্দের সহধর্ষিনী ভবানীদেবী শৈশবকাল হইতেই জানকী- 
বল্লাভকে স্বীয় গর্ভন্থ সন্তানের ম্তায় পালন করিয়াছিলেন। ভিনি 
দেবরের সমূহ বিপদ জানিতে পারিয়া স্থযোগমত একদ।। নিশীথ সময়ে 
তাহাকে নকল কথা বলিলেন এবং তত্ক্ষণাৎ স্ুদূরে পলায়ন করিতে 
উপদেশ দিলেন। - জানকীব্পভের মাথায় আকাশ জাঙ্গিয়া পড়িল; 
তাতার সরল হৃদয়ে এবম্বিধ সন্দেহের ছায়া! কখনও পড়ে নাই, তিনি 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন। ভীহার সহোদর বিনা 
দোষে-_-এত ভক্তি শ্রদ্ধার বিনিময়ে, তাহাকে গোপনে হত্যা করিয়। 
জমীদারী নি্ষণ্টক করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, ইহা সহজে তাহার 
বিশ্বাল হইল না। কিন্তু মাতৃন্বরূপা। ভ্রাতৃজাধার অশ্রুপুর্ণ লোচন দেখিয়া 
তাহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। জানকীবল্পভ তখন ভ্রাতৃজায়ার 
পদধূলি গ্রহণ করিয়া পলায়নোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। শৈশবের 
লীলাভূমি জন্মস্থান হইতে বিদায় লইবার সময়ে তাহার হৃদয়কোণে 
অজানিত ভাবে একটা উদ্যান উঠিয়া আবার মিশিয়া গেল। 

' বিপর জানকীবল্পভ ঘর্যমান অদৃষ্টচক্রের আবৃর্তলে স্বীয় বাসভূমি 
হইতে লাভ আট সাইল পশ্চিমে ্ভয়নীল নামক গ্রামে উপস্থিত 
হইল্সেন। তথায় তাহার এক আশ্রয়স্থান মিলিপ। রামগোপাল 
নামক.জনৈক কায়স্থ তাহাকে বিপন্ন: দেখিয়া স্বীয় গুহে আশ্রয় দিলেন! 
ঞাই, কায়স্ছসসভানৈর. কাছে: অন্বাচিতরূপে আজায় . পাইয়া, জান্কীবল্লভ 


পরগণা-স্অর্ঙ্গপুর ৷ ৩৪১ 


কয়েকদিন তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার সমমভি- 
ব্যাহারে ঢাকায় গমন করিলেন । |] 

ঢাকায় উপস্থিত হইয়! জানকীবল্লভ ঠাহার সদ্‌গুণাবলী দ্বারা অনেকের 
প্রিয়পান্র হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার দুঃখের কাহিনী অনেক 
রাজপুরুষের কর্ণ গোচর হইল । এতমাদ খা নামক জনৈক প্রাচীন রাজ- 
পুরুষ নিঃসস্তান. ছিলেন। জনকীবল্লাভের সৌম্যমুত্তি এবং ঘমৌজন্য 
দর্শন করিয়া খী! সাহেবের বড়ই ম্মেহ জন্মিল। নবাব সায়েস্তা খ। তখন 
নিম্নবঙ্গের শাসনকর্তী ছিলেন ; এতমাদ খা! জানকী বল্পস্তকে লহয়। তাহার 
নিকট সমস্ত বিবৃত করিলেন । সায়েস্ত। খীর মনে দয়! হইল; তিনি 
গোপনানুসন্ধান ছ্বারা প্রকৃত তত্ব "অবগত হইয়া য্পরোনাস্তি মন্দাহত 
হইলেন । অত্যল্প কাল. মধ্যে সায়েস্ত। খার অনুগ্রহে ও এতমাদ খার 
একান্ত যত্বে, জানকীবল্পভ ১১০৬ সনে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার 
স্বলতান আজিম ওসমানের নিকট হইতে সম্রাট ওরজজেবের পার্জাযুক্ত 
এক নন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই সনন্দে অরঙ্গপুর পরগণার সম্পূর্ণ 
অধিকার তাহাকে প্রদত্ত হইল। এতমাদ খ। তখন তাহার ল্েহের নিদর্শন- 
স্বরূপ নিজনামে তপ্লে এতমাদপুর« পরগণা অরঙ্জপুরের সসন্দভুত্ত' 
করিয়। তাহাকে প্রদ্ধান করিলেন । 

_রাজানুগ্রহে জানকীবল্লভ অনেক ধনসম্পত্তি ও লোকজন সমভি- 
ব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে আসিয়া প্রথম পৈত্রিক 
বাসভূমি বলিগ। গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করিলেন। নানাপ্রকার 
অন্ুবিধা বশতঃ ১১৭৯ বঙ্গান্ধে কলসকাঠী গ্রামে বাসস্থান স্থির কগিয়া 
অত্যল্লকালমধ্যেই অরঙ্গপুর ও এতমাদপুর পরগণাদ্য় অধিকার করিলেন । 
এই সময় সায়েস্তানগর পরগণারও টিনা অরজপুর ও এত মাদপুর 
পরগ্ণাভূক্ক হয়। 

জানকীবল্লভের বৃদ্ধির সঙ্জে সঙ্গে . পরগণারও শ্ত্রীবৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। কলসকাচীতে উচ্চ অট্টালিকা, প্রশস্ত দীর্থিকা, ইফ্টক নিশ্রিত 
বৃহ রাজবন্খ্ প্রভৃতি অচিরে নির্টিত হইল। চতুন্দিক, হইতে বনিকগণ 
নাশপ্রকার, ব্যরঙ! করিবার জন্য তথায় 'আসিগা বাসস্থান স্থাপপ করিতে 
লাগিলেন ।.. আনের 'দের্মন্দ্র ॥ কবি বিগ্রহ শ্থাপিত হইজা? শীজমাধর : 


৩৪- বাকল । 


নামক বিশ্রহথ বৃত্তি তল্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই মুর্তি এখনও কলস 
কাঠীর জমীদার-বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ 
ছকে কুলদেবতাজ্ঞানে বিশেষ ভক্তি করিয়। থাকেন। 

অরজপুর তত্কালে উত্তরে বরূপাতীলি ও সদবপুর এবং দক্ষিণে- 
বর্তঘান কলসকাঠী হুইতে তিন মাই পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এতমাদ- 
পুর পরগণ! বর্তমানে অরজপুর পরগণাডুক্ত । পুর্বে ইহ] দক্ষিণে সমুদ্র 
পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পরে ১১৭১ সং হইতে ১১৮৭ সাল পর্য্যস্ত ইহার 
রাজন্বের ভার বৃদ্ধি হওয়া! উপলক্ষে কোম্পানি কাউন্সিলের সঙ্গে অনেক 
মোকদম! হয়। তাহাতে দক্ষিণের অধিকাংশ ভূমি কোম্পানি-সরকারে 
বাজেয়াপ্ত হয়। 

এতমাদপুর পরগণা লাউকাগী গ্রাম হইতে আবাদ আরম্ভ হয়, কিন্ত্ত 
ঘষে দিবস প্রথম কাজ আরম্ভ হয় দেই দিবস এক অপুর্ব শালগ্রাম-শিলা' 
উত্থিত হইয়াছিল। জানকীবল্লভ দেই শালগ্রাম-চক্র লাউকাঠী গ্রামে প্রতিচিত 
করিয়! তাহার পুজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি স্প্ীয় জমীদারী রক্ষার্থ 
আমডডাজুরী হইতে বূপরাম সরকার নামক জনৈক কায়স্থকে প্রধান কম্মচারীর 
পদে নিযুক্ত করিলেন এবং রাধাকান্ত রুদ্র নামক অপর ব্যক্তিকে মুহ্ুরীর 
পদে নিযুক্ত করিলেন। মুশিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন কালে ইনি রামচন্দ্র 
তর্কলঙ্কার নামক জনৈক ব্রাহ্গণকে পৌরহছিত্য পদ প্রদান করেন ও 
তাহার আশ্রয়দাতা রামগোপাল নাগকে জমীদারীর অধীনে এক ভালুক 
ও' নিয়মিত প্রস্কৃত বৃন্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি অনেক ব্রান্ষণ- 
পণ্ডিত ও আত্মীয়-কুটুদ্ঘদিগকে জমীদারীর অধীনে ব্রক্ষোত্তর ও বৃত্তির 
বন্দোবস্ত করিয়। স্বীয় গ্রামে স্থাপন করেন। সেই বৃতি-ব্রন্মোত্তর আজ 
পর্যাস্তও তাহাদের রংশধরগণ ভোগ করিতেছেন । 

ভমীদারী-প্রাপ্তির বিশ বুত্সর পরে রাজন্ধের হার লইয়। রাজকণ্মচারি- 
গণের" সহিত জানকীবল্লাভের বিবাদ উপস্থিত হয়। এরই বিবাদে নবাবের 
শতাধিক লোক হন হয়। 'পরে বহুসহত্ত ফৌজ লইয়া! তাহীকে ধৃত 
করিবার জন্ত - রাজকর্ম্দচারিগণ আগমন করেন, কিন্ত জানকীবল্লভ তাহাতে 
কিক্ল্মাব্জ ভীত 'ন! হইয়া তাহাদিগ্রকে উৎকোচ দানে বশীভূত করেন। 
গাছ লংবাদ-সুপিদাঁবাঘে পৌছিকো নধাব 'ভাহার, জমীঘারী ক্রোক করিয়া ' 
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তাহান্ডে ধৃত করিবার জন্য এক পরওয়ানা প্রেরণ করিলেন। ভাগ্যগক্গমী 
প্রসন্ন থাকিলে কিছুতেই বিপদ আঙদিতে পারে না। এই সময়ে নবাব 
মুশিদকুলী খীর মৃত্যু হওয়ায় আলিবদ্দী খাঁর সিংহাসনারোহণের 
পুর্বেধ ষে গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই সুযোগে স্থচতুর জানকীবল্পভ, 
রাজকণ্প্চারী ও ফোৌজদিগকে প্রভূত অর্থদ্ারা বশীভত করিয়া নিরাপদে 
স্বদেশে উপস্থিত হন । 

জানকীবল্পভ কয়েক বশুসর পরে জমীদারীর সনন্দ তাহার তৃতীয় পুত্র 
বি্তাধরের নামে পরিবর্তন করেন, কিন্ত্রু আবার ১১৫১ সালে নিজনামে 
বন্দোবস্ত করেন। সেই বন্দোবস্ত-পান্রের শেষ ভাগে লেখা আছে__ 
“সন ১১৫১ সাল বদসাহ দিন মহম্মদ সাহ আলম বন্দোবস্ত হুজুর চৌধুরাই 
শ্রীজানকীবল্পভ রায় |” 

জানকীবল্পভের প্রথম একটা কন্যা জন্মে, তিনি স্বীয় প্রাণদাত্রী ভ্রাতৃঙ্ায়ার 
নামানুসারে তাহার নাম “ভবানী” রাখেন। তারপর তাহার আর চারিটী, 
পুত্র ও চারিটী কন্যা জন্মে। তিনি শেঘজীবনে পুত্রদের হস্তে জমীদারী 
অর্পণ করিয়া মাঁনবলীল! শেষ করেন। তাহার সকল, 'পুত্তই কার্যাদক্ষ 
ও ন্ঠায়পরারণ ছিলেন । তাহাদের সংক্ষিপ্ত বংশতালিক, প্রদত্ত হইল । 


রাষগোপাল রায় চৌধুরী 
জানকীবল্পভ ( সর্বকনিষ্ঠ । 


নি মুকুন্দদেব মিরার নাথ 

সীতারাম রামকাস্ত রামশক্কর | 

সদ্দাশিব হরচন্দ্র _কানীনাথ 

অয় .. রা রন রতন্রুষ্জ 

কালীএসাদ -. ব্রজকিশোর টা বরফাকান্ত 

বজকান্ত পাস | বিশে: 
শি ৫ 5 রক জন বউ না & 


করেত সরেজ্ঞ অনীক  পাজেখর রত্রেশ্বর : সিল্কের আসরের, 
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জানকীবল্পভের লোকাস্তরের পর তাহার পুত্রগণ নির্বির্বিবাদে পুরাতন 
কণ্মচারিগণের সহায়তায় জমীদারী কার্ধা সুচারুরূপে চালাইতে লাগিলেন । 
তাহার সব্বকনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ প্রায়ই ঢাকা ও মুশিদাবাদে যাতায়াত 
করিতেন । পরে মহারাজ রাজবল্লভের অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় তাঁহার 
বোজরগউমেদপুর পরগণার গোলাবাড়ী নামক কাছারীতে এক প্রধান 
কর্মচারীর পদ্দে নিযুক্ত হন। এই গোলাবাড়ীর কাছারী কলসকাঠী হইতে 
ছুই মাইল দূরে নন্দপাড়া নামক" গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রঘুনাথ 
রায়ের ধর্্ান্থরাগ ও সৌজন্য তাহার চরিত্রের মহৎ গুণ ছিল। কর্ম্মদক্ষত। 
ও মহান্ুভবতার বলেই তিনি মহারাজ রাজ-্ল্লভের চিত্তাকধণ করেন। 

একদ। রঘুনাথ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়। রাজবল্লভের নিকট উপস্থিত 
হইলে, রাজ। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর, তুমি সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়। 
কপালে তিলক পর না কেন?” রঘুন'থ তখন উত্তর করিলেন “মহারাজ, 
কি প্রকারে পরের মাটি দিয়া তিলক পরিব ? এখানে আমার নিজস্ব কিছুই 
নাই ।” মহারাজ এই কথায় একটু লঙ্জিত হইলেন «এবং কয়েকদিন পরে 
কচুয়। - প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম একখানা খারিজা তালুকভূক্ত করিয়া 
রঘুনাথকে প্রদান করিলেন। এই তালুকের আয় সেই সময় বার 
হাজার টাকা ছিল। ছুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমানে ইহা রঘ্বুনাথের 
উত্তরাধিকারিগণের হস্তচ্যুত হইয়াছে । 

পুর্বববর্ণিত ঘটনার কিঞ্চিতকাল পরে রঘ্ুনাথ হয়বংপুর মালোয়ার 
প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম বলপূর্ববক হস্তগত করিয়া নিজনানে একটা পরগণ। 
করেন, এবং হয়বৎপুরগ্রামে একটা দীর্থিকা খনন এবং কালী-গ্রতিমা 
প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুসংখ্যক . ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং অন্যান্য "জাতি স্থাপন 
করেন। দেবীর অর্চনার জন্য কতক জসিও বৃত্িরূপে নিষ্ধারিত করিয়া 
দেখ। কিন্তু দেবালয়ের একার্ধ্যাদি নুচারুন্ধচ্পে নির্ববাহিত না হওয়ায় 
কলরসকাচী নিবাসী তারিপীচন্দ্র রায় মহাশয়, পণ্ডিত অন্তয়াচরণ বিদ্ভালঙ্কার 
এবং অন্যান্ত লোকজন সমতিব্যাহারে হুয়বুপুর গ্রামে গমন করিয়া মন্দির", 
সংস্কার এবং প্রতিমা! পুনঃগ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । রঘুনাথপুর: পরগণায় 
ইহাদের প্রদত্ত তিন. শত রাইট কে বাতির এবং অনেক নিষ্ষর ভুমি 
'অদ্কাপি অনেকে তো করিতৈহ্ছেন |. 
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১১৬১ সালে রঘুনাথ রায় নিজবাড়ীতে ইষ্টক নিশ্মিত এক দেবালয় 
প্রস্তুত. করেন, উহাতে নিম্মলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে-_ 
বন্ুুপ্রিষট, চন্দ্রমিতে শকান্দে 
॥ বৈশাখ মাসস্য গতেন রাশেঃ। 
প্রাচী কবচ্ছণী বঘুনাথ শরম 
বিষ্ঞোগৃ হং রামধনাভিধেন । 
১৬৭৮ শকাব্দায় বৈশাখ মাসের শেষভাগে শ্রীরদঘুনাথ শম্মা রামধন নামক 
জনৈক রাজমিক্স্রি দ্বার এই ঝিঞ্ুষন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন । 
জানকী বল্লভের পুত্রগণের মধ্যে সৌভ্রাত্রের বিশেষ পর্চিয় পাওয়া যার। 
ইহারা এবং ইহাদের পুভত্রগণও একই কর্মচারী ছারা জমীদারী-কার্ধ্য 
নুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করেন। ১২৯৭ সালে জমীদারী ও অন্যান্য তালুক 
ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তি নির্বর্বিবাদে সণ্টন করা হয়। ইহার পরে পুনরায় 
মালিকগণের প্রার্থনামত ১২৪৬ সালে কলের কর্তৃক আমিন নিযুক্ত 
হইয়া বাটোয়ার। কার্য আরম্ত হয় এবং ১২৪৬ সালে শেষ হয়। 
অরঙ্গ পুরের জমীদারী নয় আনী ও সাত আনী এই ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। 
নয় আনী জমীদারী আবার আটটা নম্বরে বিভক্ত হয় । 
জননকীবল্পভের' বংশধরের 'মধ্যে অনেকেই: ন্ধর্মীনিরত ক্রিয়াবান 
 তেজন্বী এবং বিচক্ষণ ছিলেন। ইহারা স্বীয় স্বীয় কন্যা কুলীন-পাত্রস্থা 
করিয়া জামতাকে প্রভৃত বৃত্তি দান করিতেন; ইহাদের প্রদত্ত বৃত্তি-ব্রন্গোত্তর 
অনেকে এখনও স্কোগ করিতেছেন। এই বংশের বরদাকান্ত “একজন 
নিষ্ঠাবান গোড়া হিন্দু ছিলেন ₹ সৌজন্য, বদাম্যতা ও সব্ধ্বোপরি ক্রহ্মণ্যগুণে 
হিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । তাহার প্রষত্ধে কজসকাঠীতে 
একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং গণেশ পুজোপলক্ষে একটী দেল৷ 
সংস্থাপিত হয়। বরদাকাস্ত একজন, সৌভাগ্যশালী পুরুষ ছিলেন, তিনি 
তাহার মাতৃত্রান্ধে নবৃদ্ীপ, কাপ, কাক্ষী, মিখিলা প্রভৃতি দুরদেশখত 
নিমনত্রিত প্রাঙ্মণ-পণ্ডিতগণকে প্রস্তুত ধনদান করিদ্কা বন্দী হইয়াছেন.। : 
কলগ্কাীর জনীদারগণের অবস্থা -বিশেষ- উন্নত. ইহাদের. মধ্যে অজকান্জ 
: রায় চৌধুরী, বিশে রায় চৌধুরী, হুগপ্রসঙ্জ রায় চেধুরী গুভূতির নার, 
উল্লেখষোগয 1. 
উই. 


৬৪৬ খাস লং । 


৩৮। পৈদপুর। 


এই পরগণা বাখরগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত, ইহার অধিকাংশ 
ভূমি হিং জন্ত সমাকুল সুন্দরবনে আচ্ছন্ন ছিল। ইহার পুরাতন 
সন্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটন! জানা যায় নাই। ভূতত্ববিশুগণ 
মুত্তিকাভ্যন্তর পরীক্ষা দ্বারা এই স্থির করিয়াছেন যে, কোন সময়ে এই 
ভূভাগ সমুদ্র-গর্ডে নিহিত ছিল । 

এই ভূভাগের কি কারণে সৈদপুর নাম হইল তাহ] সম্যকরূপে জানা 
যায় নাই, তবে অনেকে অন্তমান করেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে 
সুন্দরবনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়া যে ফকীরের সাহায্যে প্রথম আবাদ 
করা হয়, সম্ভবতঃ তাহার নামানুসারেই পরগণার নাম স্থষ্ট হইয়াছে। 
ইহাও দেখা যায় যে এই পরগণাস্থিত কতক জমী টাকীর জমীদার দেবনাথ 
রায় কর্তৃক আবাদ হওয়ায় উক্ত জমী দেবনাথপুর নামে অভিহিত হইয়াছে, 

এই পরগণা! পুবেরব পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের জমীদারীর অধীন 
ছিল। ঢাকানিবাসী লাল! মিত্রজিৎ সিংহ ও ব্রজরতন ,দসের উত্তরাধ্রি 
কারিগণ বর্তমান সময়ে এই পরগ্রণার জমীদার । ভগীরগ্, সিংহ নায়ক 
কোন পশ্চিমদেশীয় লোক এই. সিংহ-পরিবারের , স্থাপিত ক. ভুগীরথ 
গবর্ণমেন্টের কাননগুই কার্ষ্য নিযুক্ত ছিলেন, তাহারই যড়যন্ত্রে এই 
পরগণ। পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের হস্তচ্যুত হইয়াছে । 

গবর্ণমেন্টের তুষখালী নামক খাসমহাল এই পরগণা হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে । টাকীর জমীদার বাঁবুগণের সহিত মোকদ্দমায়, গবপর্মন্ট প্রায় 
উনিশ হাজার বিঘা জমি তুষখালীর অন্তু 'ত করেন। 

. এই পরগণায় কোন স্থানীয় জমীদার নাই, ষে সকল জম্ীদার এই 
পরগণ! ভোগ করেন তন্মধ্যে টাকীর বাবুগণ বিশেষ উল্লেখ ষোগ্য ! টাকীর 
বারুপণ, গুহ বংশোন্তব কুলীন কায়স্থ, ইহারা প্রবলপ্রাতাপ মহারাজ প্রতাপ 
আদিত্যের খুল্পতাত-ভ্রাতা ( রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র) কড়রায়ের বংশধর । 


ধ্ 





আভউি আন্্যাজ্স। 





. ইংরাজ-রাজত্ব। 
: বৈদ্যকুল-প্রদীপ অতুল দিধীতিসম্পন্ন প্রবলপ্রতাপ মহারাজ রাজবল্লভের 
নায়েব-দেওয়ান পদ প্রাপ্তি হইতেই ইংরাজ রাজ্যের সুচনা! আরস্ত ; নবাব 
আলিবন্দীর মৃতু তৎপর তীয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের 
এক বশুসর পরেই অর্থাৎ ১৭৫৭ খু অন্দে ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে 
ক্রিটিশ-রাজত্বের পাধাণব স্থায়ী ভিত্তি সংস্থাপিত হইল । তারপর এক 
মীরকাসেম ব্যতীত যে কয়জন নবাব বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিহাঁসানে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, সকলেই ইংরাজগণের অনুগ্রহাকাজ্ষী ; ফলে 
হাজই রান্দ্যের দ্র্বময় কর্তা, নবাব উপলক্ষমাত্র ছিলেন। কেবল 
ইংরাজের মন যোগাইয়। তাহার! নবাবী করিতেন, এবং ইংরাজের রোষ- 
কটাক্ষে আবার পুর্ববভাব প্রাপ্ত হইতেনএ 
ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত অন্তান্য নবাব অপেক্ষা, মীরজাফরের জামাতা মীর 
কাসেম একটু স্বাধীনচেতা ও তেজন্বী ছিলেন। তিনি নবাবী পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন যে, একমাত্র কর আদায় ব্যতীত, রাজ্যসন্বন্ধীয় 
যাবতীয় কার্য/ই ইংরাজগণের করে ন্থন্ত, তিনি মাত্র প্রজাপীড়ন করিয়। 
অর্থ সংগ্রহ পুরর্বক ইংরাজের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবেন, ইহা তাহার সহ্য 
হইল লা। গুরুগণ খ! নামক জনৈক জান্দদানী সেনাপতির সাহায্যে তিনি 
নুতন গোলন্দাঞ্জ সৈন্য, কামান; বন্দুক প্রস্ৃতি প্রস্তত করিতে লাগিলেন; 
ভাবিয়াছিলেন, এই ুগ্রিম্যে সৈস্ত লইক়া ব্রিটিশ-সিংহকে তাড়াইয়া 
দিয়! আরার মুসলমান, রাজ্য স্থাপন করিবেন। এই সময়ে ইংরাঁজ কর্ম্- 
চারিগণ এবং তাহাদিগের অনুগৃহীত দেশীয় বণিকগণও কোম্পাদীর নাষে 
রাদসাহী সনন্দবলে বিনা শুক্ষে বাণিজ্য করিব!র উপায় অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। . ইন্াদিগের আচরশে কুদ্ধ হইয়! নবাব মীরকাসেম অন্তর্বাপিজ্যের 
শুদ্ধ একেবারে উঠাইয়। দিলেন ইহাতে দেশীয় 'বশিকগণের সৃবিধা হইল 


৩৪৮ সাকন্লা | 


বটে, কিন্ত ইংরাজ বণিকগণের বিশেষ ক্ষতি হইল ; সুতরাং তাহারা বিশেষ 
অসন্তৃষ্ট হইয়া, নবাবকে এই জআজ্ঞ। রহিত করিবার জন্য বলিলেন। নবাব 
সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজ্যস্থিত ইংরাজগণের গতিবিধি সম্বন্ধে 
বিশেষ সন্দিহান হইলেন । উভগ্ন পক্ষই গোপনে গোপনে যুদ্ধসজ্জ! করিতে 
প্রবৃত্ত হইল । ফলে নবাব প্রথমতঃ গড়িয়া, তারপর কাটোয়ার যুদ্ধে পরাভূত 
হইয়া! অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহন করিলেন। পরু বৎসর অর্থাৎ 
১৭৬৭ খুঃ অবে বকৃসারের যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া নিরুদ্দেশ 
হইলেন। কেহ কেহু বলেন যে, মীরকাসেম ফকীরি গ্রহণ পুর্ববক 
ভারতনলর্ম হইতে মক্ক। গমন করিয়াছিলেন । মীরকামেমের অধঃপতনের 
পর আবার মীরজাফর খ। নবাবী পদে প্রতিষটিত হইলেন । *% 

১৭৬৫ খ্ুঃ অবে ১২ই আগষ লর্ড ক্লাইব, তদানীন্তন দিল্লীশ্বর 
সমাট সাহ আলমকে বাধিক ছাঁবিবশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার 
ঙ্গীকারে, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিলেন। 
ইন্বাই ইংরাজ রাজত্বের মুল দলিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । ফলতঃ 
সেই সদয় হইতেই প্রকৃতরূপে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে ইংলগ্েশখর 
তৃতীয় জর্জ এই দেশের রাজা হইলেন, এবং সেই সময় হইতেই ইংরাজরাজ 
এই 'দেশে রাজ্য পত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজের তেজনম্িত), 
হ্যায়পরতা, সঘ্বিচার প্রভৃতি অবলোকন করিয়! দেশবাসিগণ কায়মনোবাক্ে 
তাহাদের সাহাধ্য করিতে লাগিল । ূ 

এক রাজার রাজ্য গত হইয়া অন্ত রাজার রাজ্য পত্তন হুইবার পূর্বে 
যে সময়টুকু থাকে, তাহাতে দন্থ্যুভীতি, ছুর্ববলের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি 
আরাজকত। চিরপ্রলিদ্ধ। অস্মদেশ যে এই অত্যাচার হইতে অব্যাহতি 
পইয়াছিল তাহ! নহছে। তবে প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ-রাজের স্থশাসনে 
কতিপয় বংসর মধ্যেই এই,অত্যাচার প্রশমিভ,হইয়াছিল। 

"প্ষার লাঠি, তার মাটি” এই কথাটি ধ্েশপ্রলিজ ; ; ফলতঃ সেই 
অরাজকতার সময়ে ইহার সার্্কত! 'আক্ষরে অক্ষরে সম্পাদিত হইয়াছিল 
সবল ভূষ্যখিকারিগণ, ভুল ভূত্যামীর জমীটুকু কাড়িয়া লইভেন। নীচ 
জাতীয় হিন্দুসুললমান দলবদ্ধ হীরা, ১৪৫ মধ্যে 25৬ করিত । 


চি ০ ক ৬ আহ রাশ 
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ঈংরাজ-বাজত্ব । ৩৪৯ 


এই সময় হইতে অনেক লোক স্বাধীনভাবে লবণের জ্বাল দিতে জারস্ত 
করে; ভাহার। এই কার্যের জন্ট অনেক নিরীহ লোককে বলপুর্র্বক ধরিয়া 
আটক করিত। কেহ আপত্তি করিলে, অথব৷ প্রতিবন্ধক হইলে, তাহার 
হর্দশার লীমা থাকিত না। লবণের জ্বাল অনেক বতসর হইল উঠিয়া 
গিয়াছে, কিন্ত্ত তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি “মলঙ্গী” নামে জনসমাজে 
পরিচিত। ইংরাজ-রাজ্য পত্তন হইবার পুর্ব হইডেই নৌ-দন্থযুতা এত 
প্রবল হইয়াছিল যে, তজ্জন্য দোর্দণ্ড গ্রতাপশালী ইংরাজ-রাঁজকেও গ্রাসিত 

ধং সতর্ক হইতে হইয়াছিল; এমন কি ইষ্ট ইণ্ডিয় কোম্পানীর পণ্যদ্রব্য, 
রা নৌকা গ্রভৃতিও লুষ্ঠিত হইয়াছিল ।* 

ইষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাহাদের নামে রাজ্যশাসন- 
ভার গ্রহণ করিয়া ১৭৭২ খুঃ অন্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে শাসনকর্ত। নিযুক্ত 
করেন। হেষ্টিংস যে প্রকার বুদ্ধিমান, তদ্রপ কর্মঠ ছিলেন। তিনি 
নৃতন রাজা পত্তন সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য, অনন্যমনে তাহাই করিতে প্রন্ত 
হইলেন। কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন করিয়া, যুশিদাবাদ হইতে রাজ- 
কোষ এবং অন্যান্য কার্য্যালয় তথায় উঠাইয়! আনিলেন। এই সময় হইতে 
“জিল।” গঠিত হয় .এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যালয় স্থাপিত হয় । 
কলেক্টর দেওয়ানীকাধ্য করিতেন, - একজন মুসলমান কাজী দ্বার! 
ফৌজদারী বিচার নির্বাহ হইত।। 

লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক বিজিত ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্য, দিন দিন 
শ্তীবদ্ধিসম্পল্ন দেখিয়া! মহামান্য জ্রিটিশ পালিয়েমেপ্ট ১৭৭৩*+১৭৭৪ খুঃ অক 
রেগুলেটিং য্যাক্ট (158015018 400 নামক আইন প্রচার করিলেন। 


শপ পর শি এব পাও রা গা 
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এই আইনানুবলে, ওয়ারেণ হেগ্তিংস সর্বপ্রথম ভারতীয় ব্রিটিশ রাজ্যের 
গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন; এবং কলিকাতায় *ন্ৃপ্রিম কোর্ট” 
নামক সর্বপ্রধান স্বাধীন বিচারালয় সংস্থাপিত হইল।% ইহার' 'পর 
হইতেই বঙ্গদেশান্তর্গত যাবতীয় জিলায় রীতিমত কাছারী স্থাপিত হুইয়! 
নিয়মিত কাধ্য আরম্ভ হইল । এই জিলাব সর্বপ্রথম বর্তমান ঝালকাঠী থানার 
অন্তর্গত বারইকরণ গ্রামে সরকারি কার্যযালয় স্থাপিত হয় । * মিঃ বেভারিজ 
তংপ্রণীত ইতিহাসে ইহার কোন সন“তারিখ নির্ণয় করেন নাই? তথায় 
স্থানে স্থানে এখনও ভগ্ন ইষ্টকসমূহ প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে । যে স্থানে 
পৃবেরধ কাছারী ছিল, স্থানীয় প্রাচীন অধিবাদিগণ বলেন যে, তাহার 
শ্ধিকাংশ এখন নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে ; তবে পুর্ববথানার চিহ্ন এখনও 
বর্তমান দেখা যায় । 

১৭৯২ খুঃ অব্দে বারইকরণ হইতে বাখরগঞ্জে সরকারি আফিসাদি 
স্থানান্তরিত করা হয়। তখন মিডল্টন্‌ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট, সম্ভবতঃ তিমিই 
সব প্রথম স্থানীয় শাসনকর্তী ; জজ এবং ম্যাজিষ্রেট গাই উভয়ের যাবতীয় 
কাধ্যই াহার একা দ্বারা নির্বাহ হইত। 

১৮০১ খুঃ অব্দে বাখরগঞ্জ হইতে রাজধানী উঠাইয়। বন্তমান বরিশালে 
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স্থাপিত হয়। তখন মিঃ উইপ্টেল সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্তমান সময়েও 
জিলার যাবতীয় রাঞ্জকাধ্য এই স্থানে নির্ববাহ হইয়। থাকে । 

বেভারিজ, সাছেব বলেন যে, বারইকরণের পর বোজরগউমেদপুরে 
কলেত্রী আফিল স্থাপিত ছিল, এবং জিল। সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যও সেখানে 
নির্বাহ হইত। বাখরগঞ্জে জিলা পরিবন্তিত হইবার পুর্ব্বে মিঃ লজ্‌ 
বোজরগউমেদপুরে কলেক্টুর ছিলেন? চন্দ্রত্বীপ, সেলিমাবাদ, জাফরাবাদ, 
সৈদপুর, অরঙগপুর এবং আজিমপুর, বোজরগউমেদপুর জিলার অধীনে 
ছিল। ১৭৮২ খুঃ অন্দে উহ! ঢাকাকলেক্টরীর তৌজিভুক্ত হয় :* ূ 

স্যার হান্টার বলেন যে ইংরাজকর্তৃক বঙ্গরাজ্য ব্রিটিশ সাআরাজ্যতুক্ত 
হইবার পর হইতে ১৮১৭ খুঃ অব্দ পর্য্যন্ত কলেক্টরী সংক্রান্ত যাবতীয় কাধ্য 
ঢাকা-কলেক্টুরীর তৌজিভুক্ত ছিল ।৭' 

ঢাকা হইতে কলেক্টরী পৃথক হইলে হান্টার সাহেব প্রথম 
কলেরুর নিযুক্ত. হইলেন। ম্যাজিষ্রেট পুথক রহিলেন, তাহাকে রাজস্ব 
সম্বন্ধে কোন কাধ্য করিতে হইত না। স্থুগ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবার প্রায় 
সাত বহুসর.. গ্রে, অর্থাৎ ১৭৮১ খুঃ অন্দে মকম্থলে সিবিল কোর্ট স্থাপিত 
হইবার আইন :লিপিবদ্ধ হইল। তখন ইংরাঁজশাসিত -বঙ্গদেশ মধ্যে 
অফ্টাদশটা ছ্িলার নাসোল্লেখ _ দেখিতে পাওয়া বায়, তন্মধ্যে বাখরগ্জ 
অন্ততম,$.কিন্ত কোন্‌ ব্সর: প্রথমে- সিবিলকোষ্ট এই. জিলায়. সংস্থাপিত 
হইয়াছিল, তাহ! জান! যায় না। সম্ভবতঃ বারইকরণ হইতে বাখরগঞ্জ 
জিল৷ স্থানান্তরিত হইবার ছুই তিন বৎসর পরে সিবিলকোট স্থাপিত হইয়া 
থকিবে। তৎকালে বাখরগঞ্জের যে সীম! ছিল, তাহ! দেখিলে অবাক 
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হইতে হয়। ভখন, ঢাকা বিভাগস্থ গঙ্গা এবং কালীগজার দক্ষিণ পশ্চিম 
হইতে মেঘনা, চাদপুর এবং সমুদ্রের পশ্চিম পর্য্যন্ত ভূখণ্ড বাখরগঞ্জের 
অর্ধীনে .ছিল। ইহার পশ্চিম সীষায়, ভূষণা, যশোর এবং রাজমঙ্গল 
( রায়মঙ্গল ?) নদীর মোহান! পর্য্যস্ত বতগুলি স্বীপ ঢাকার অধীনে ছিল, 
একমাত্র সন্দ্বীপ এবং তদধীনস্থ দ্বীপ ব্যতীত সষস্তই বাখরগঞ্জের অন্তডূক্ত 
ছিল ।% . - 
ইহ] দ্বার! প্রতীয়মান হইতেছে প্লে, বাখরগঞ্জ সাধারণ স্থান ছিল না। 
বর্তমান জিলায় যেটুকু সীম! দৃষ্ঠ হইয়। থাকে উল্লিখিত সীমা তদপেক্ষা 
দ্বিগ্ণ অথবা ততোধিক হইবে । এক জন ম্যাজিষ্রেট ছার! ন্ুশাসন না 
হওয়ায় ইহার অনেক স্থান পর্থ্বস্তী জিলাভুত্ত হইয়াছে। ফরিদপুর, 
খুলনা, নোয়াখালী প্রভৃতি পার্খবর্তী জিলাসমুহ একরূপ বাখরগঞ্জের ভূমি 
দ্বার গঠিত হইয়াছে । বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজ্য পত্তন হইলেই অতি সত্বর 
এই গিল। স্থাপিত হইয়াছিল । ইহার ছুইটী কারণ উপলব্ধি হয় ; প্রথমতঃ 
এই দেশে প্রচুর পরিমাণে শম্য, পাট, নারিকেল, 'স্থপারী প্রভৃতি 
উৎপন্ন হয়, এইট. সকল উৎপন্ন সামগ্রীর মুল্য মল্ল অথচ' দ্রব্য উৎকৃষ্ট ; 
দ্বিতীয়ত; বাণিজ্য করিবার অত্যন্ত সুবিধা, কেননা জলপণথে পণ্যদ্রব্য 
সরবরাহ কর! যেরূপ সুখসাধা তদ্রপ অল্প ব্যয়ঙ্গাধ্য। বিশেষত: তৎকালে 
সাহারাজপুর, বোজরগউমেদপুর, সেলিমাবাদ প্রভৃতি পরগণায় এরূপ উৎকৃষ্ট 
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ইংরাজ-বাজজ। ৬৫৩ 


লবণ প্রস্তত হইত ঘে তব্রপ দ্রব্য নিন্নবঙ্গে কোথাও হইত না । পর্তুগীজ 
বণিকগণ প্রথমতঃ এই বাণিজ্যের আকাঙক্ষায় এদেশে আগমন করেন, 
এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ বিস্তর লাভবান হইয়াছিলেন ।* 

বাখরগঞ্জ হইতে বরিশাল জিলা স্থানাস্তরিত হইলে চীনা 
অপেক্ষাকৃত বুদ্ধি হইল। মিঃ মিডণ্টন্‌ তখন ম্যাজিট্রেট; তিনি 
আলিয়ার খ। , নামে জনৈক দক্ষ গোয়েন্দাকে দক্ষিণ সাহাবাজপুর 
অঞ্চলে চোর, ডাঁকাইত প্রভৃতি ্বৃত করিতে প্রেরণ করিলেন। 
আলিয়ার খ। প্রায় তিন শত লোক ধৃত করিয়া আনয়ন করিলেন ; বিচারে 
তাহাদের যথারীতি শাস্তি হইলে পর সেই হইতে দক্থ্যতা অনেক পরিমাণে 
স্বাস হইল। বরিশালে পৃথক ' কলেক্টরী স্থাপিত হইলে ফৌজদারী 
এবং দেওয়ানী কাধ্য অনেক বাড়িয়া গেল; এই সময়ে মহকুন। 
করিবার প্রস্তাব হইল । তদনুসারে বাখরগঞ্জে পিরোজপুর, পটুয়াখালী, 
দৌলতর্খ তিনটা মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৮৫৯ খুঃ অন্দে পিরোজপুর, 
১৮৭১ খ্বঃ অন্দে পটুয়(খালী, এবং ১৮৪ £ খুঃ অন্দে দৌলতর্খীয় মহকুম'র কাধ্য 
আরম্ভ হয়। বিগত ১৮৭৬ খ্ুঃ অন্দে মহাঝড়ে দৌলতর্খ! ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে 
তথাকার মহকুমা পর বৎসর ভোলায় স্থানাস্তরিত হইল। আজকাল 
যেমন স্থানে স্থানে খানা, এবং পুলিশ-ফাড়ি স্থাপিত দেখা যায়, আমরা যে 
সময়ের কথা বলিতেছি তখন এই জিলায় মাত্র নলছিটি, গৌরনদী, বাউফল, 
আঙ্গারিয়!, গলাচিপ! এবং কেওয়াড়ি এই ছয়টী থানার নাম দেখিতে পাই । 
বর্তমান সময়ে এই স্থানে ষোলটা থানা এবং দশটা ফাড়ি হইয়াছে । 

খুলন! জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমাধীন :যত স্থান, তাহ! পুর্বে 
এই জিলাভুদ্ত" ছিল; বিগত ১৮৬৩ খ্ুঁঃ অন্দে খুলনার অস্তভূক্ত হয়। 
তাহার দশ বহসর পরে অর্থাৎ ১৮৭১ ধুঃ অন্দে মাদারিপুর এবং কোটালী- 
পাড়া ফরিদপুরতুক্ক হইজ.!৭ মহকুম। স্থাপিত, হইবার পুর্বে বাখরগঞ্জ 
থানার অর্ধীন (কোটেরছাট, বাউফবা, কাউখালী ও মেহেদ্দিগঞ্জে 'মুদ্েফী 


| চৌকী ছিল 1 তথায় এক 'এক জন মুন্লেফ দেজয়ানী, বিচারকার্্য, নির্বাহ, 


করিতেন... পটুয়াখালীতে. মহুকুয়া স্থাপিত. হইলে : কোটেরছাট: নু 
বাউফলের সুলদ্কী চৌকী উঠিয়া “মহকুমার অন্তত, হ্য়।' . সেই প্রকার 
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৩৫৪ বাকল? । 


কাউখালী, পিরোজপুরে, এনং মেহেন্দিগঞ্জ প্রথমে দৌলতর্খীয়, পরে 
ভোলায় মহকুমাভূক্ত হইল। 

এই' সময়ে আইন প্রভৃতির বড় কড়াকড়ি ছিল না; জমীদারগণ, অথবা 
স্থানীয় প্রধানগণই দেওয়ানী ও ফৌজদারীর বিচার নির্ববাহ করিতেন । 
১৮৬০ সালে ফৌজদারী দগ্ডবিধি-আইন প্রচলিত হয়। ইহাঁর পর শাসন- 
কাধ্য বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আরম্ভ হইল । বর্তমান সময়ে 'হত্যাকারিগণের 
প্রাণদণ্ড জেলের মধ্যেই হইয়া থাকে, কিন্তু বন্তপুর্ধর সেরূপ নিয়ম ছিল না । 
যে স্থানে নরহত্যা হইত, অপরাধীকে সেই স্থানেই ফীসি দেওয়া হইত। 
ইহ! দ্বার] অন্যান্য সকলের মনে একটা বিকট আতঙ্ক উপস্থিত হইত, তজ্রপ 
একটা উদ্দাহরণও থাকিত। ১৮৫৯ খ্ুঃ অন্দে নিলামী আইন জারি হয় ; 
নির্দিষ্ট দিনে কলেক্টররীতে দেয় রাজস্ব দাখিল ন। করিলে সম্পত্তি নিলামে 
বিক্রয় হইত। এই আইন জারি দ্বার! ভূম্যধিকারী-সাধারণের ক্ষমত! অনেক 
হাস হইল । এই অনুসারে বনু প্রাচীন জমীদারী এবং তালুকের অস্তিত্ব লোপ 
হইয়৷ পরম্বত্ব হইয়াছে । বাঁকলা চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবদি, ইদিলপুর গ্রভৃতি 
পরগণাই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ । 

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের সময়ে সতীদাহ এবং গঙ্গাসাগরে পুজকন্থা 
বিসর্ভভন-প্রথ! রহিতকর জাইন লিপিবদ্ধ হয় ; ইংরাজ রাজত্বের সময় হইতে 
এই আইন জারির পুর্ব পর্য্যন্ত এই জিলায় (যে পর্যন্ত হিসাব রাখা 
হইয়াছে ) ১৬০টা সতীদাহ হইয়াছে ।* ১৮২৯ খুঃ অন্দে এই আইন 
লিপিবদ্ধ হই, তৎপর বৎসর ইহ! প্রচলিত হয়। মিঃ গ্যারাট তখন এই 
জিলার ম্যাজিপ্রেট ছিলেন। ূ 

লর্ড ডেলহাউিসীর শাঁসনসময়ে ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধিত 
হয়; তগ্মধো সাধারণের স্থবিধার জন্য পুর্ভ বিভাগ, পোষ্টাফিস 
সংক্রান্ত সুবিধাজনক কাধ্য প্রণালী এবং মৃর্ববাপেক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
বিস্তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য | তাহাই শাসন সময়ে " কলিকাতা, মান্দ্রাজ, 
বোস্বাই, এঙ্সাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিচিত হয়। জিলায় 
জিলায় গভর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ ব্যয়ানুকুল্ট উচ্চ বিভতালয়-্রতিষ্ঠ আরম 
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ইংবাজ-রাজব্ব। ৩৫৫ 


হয়। আমাদের বরিশাল জিলাস্কুলও এই সময়ে স্থাপিত হয়। বিগত 
১৮৫৪ খুঃ অন্দে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল ; ইহার পূর্বে এই জ্রিলায় 
আর কোন স্মানেই ইংরাজী বিচ্ভালয় ছিল ন1। 

লর্ড ক্যানিং মহোদয়ের শাসনসময়ে ১৮৫৭ খুঃ অবেে সিপাহী-বিদ্রোহ 
উপস্থিত হয়। এই মহাবিদ্রোহে যে কালাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, 
প্রতাপান্িত স্তিটিশরাজ তখন বদ্ধপরিকর হইয়া এই দেশ রক্গ। না করিলে, 
যে কি সর্বনাশ সংঘটিত হইত, তাহ “ধারণা করিলেও হৃংকম্প উপস্থিত 
হয়। ঢাক! লালবাগস্থ হতাবশিষ্ট সিপাহিগণ বরিশাল আক্রমণ করিবে 
এরূপ জনরব হইলে, নাগরিকগণের অন্তঃকরণে বিষম ভয় উপস্থিত হইল । 
ভদ্র অধিবাপিগণ স্ক্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া! কেহ নৌ-যানে, কেহ বা 
তট-পন্থায় পঙ্গায়ন করিতে লাগিলেন । স্থানীয় ইংরাঁজগণ বন্দুক প্রভৃতি 
অস্তাদি লইয়। স্ব্ীপুত্রাদিসহ, বর্তমান যে দালানে ই্টার্ণ মরগেজ্‌ কোম্পানীর 
কর্মমচারিগণ বাস করেন, দেই স্থানে সমবেত হইলেন। চতুদ্দিকে 
সঙ্গিনধারী পুলিশ কনেষ্টবল পাহারায় নিযুক্ত রহিল। ভাগাক্রমে বিদ্রোহী- 
দল এদিকে আঙ্সিল ন1; নচেং মুষ্টিমেয় কনেষ্উবল এবং সিবিলিয়ানগণ 
তাহাদের পাশবিক অত্যাচারে নিশ্চয়ই হত হইত । বাখরগঞ্জের কোন 
কোন ভূমাধিকারী এই বিদ্রোহিগণের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া শক্রগণ 
মিথা। রটনা করিয়! দেয় ; 'তজ্জন্ত তাহারা বিশেবরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। 
১৮৫৮ খুঃ অক ১লা নবেম্বর ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর স্থলে, এই 
ভারতপাআাজ্য, মহারাজ্জী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যান্তভূক্তি হইল। সেই সময় 
হইতে রাজকীয় যাবতীয় কাধ্য মহারাণীর স্বনামে আরম্ভ হয় । 

ইহার অল্প দিন পরে খাঞজ্ান! বিষয়ক ১০ আইন এবং কারেন্সী নোট 
প্রচারিত হুইল। পুর্ব অন্মদেশীয় জমীদারগণ খাজানা আদায় সম্বন্ধে 
আইনের কোন ধার ধারিতেন না; প্রজার শস্ত দ্বারা অথবা তাহাদের 
ধরিয়া আনিয়। প্রাপ্য খাজানা আদায় করিতেন। ১০ আইন এবং ৪৫ 
আইন (দগুবিধি ) জারি হইলে তাহাদের ক্ষমতা বড়ই খর্ব ইইয়া গৈল। 
প্রজাগণও খাজানা আদায় সম্বন্ধে জ্মীদারের বড়. ধার. ধারিত না; কারণ 
১০ আইন দ্বার! খাজান। আদায় করা কোন কোনও সময়ে 'ভূম্যধিকারীর 
পক্ষে বিশেষ কহটসাঁধ্য হইত। ১৮০৩ খ্‌ঃ অক্ধে স্ট্যাম্প আইন এবং 
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১৮৬৫ খু অন্দে রেজিত্তরি আইন জারি হয়। ১৮১৩ খু অব্দ হইতে 
১৮৬৪ খুঃ অব পর্য্যন্ত কাজীর রেজেদ্রি ছিল, ইহার পুরে দেশীয় কাগজেই 
যাবতীয় দলিলাদ্দি লিখিত হইত । কোন কোন সম্পন্ন জমীদার দানপত্র 
প্রভৃতি তাঅফলকে লিখিয়া দিতেন । ১৮৭৮ খুঃ অন্দে প্রথমতঃ অস্ত্র আইন 
জারি হইল। সাধারণ প্রজাবর্গ তখন বন্দুকাঁদি ইচ্ছামত প্রস্তুত এবং 
ব্যাবহার করিতে পারিত ; কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইতে হইত। 
বিগত ১৮৯৬ খ্ঃ অন্দে এই জিলার সমস্ত বন্দুক গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া 
লইয়াছেন। গভীর রাত্রিকালে বন্দুক দ্বার গুপ্ত নরহত্যাই ইহার উল্লেখ- 
যোগ্য কারণ ; তবে নরহত্যাকারিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই নীচজাতীয় । 
প্রজারক্ষা রাজার দনাভন ধন্ম ; ভাই গবর্ণমেন্ট সমগ্র অধিবামিগণকে 
নিরস্ম করিয়াছেন ; কিন্তু ধন্মভীরু ভদ্রসন্তান এবং নিরীহ প্রজাগণের অন্ততঃ 
হিংস্র জন্ত এবং দস্থ্যু হইতে আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি করিলে 
বোধ হয় ভাল হইত। ১৮১২ খ্ুঃ অন্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারী বরিশাল নগরীতে 
একটা ছোট-খাট বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে জেলখানা 
যে প্রকার স্তুদ্চ উচ্চ প্রাচীর এবং বৃহৎ অট্রালিকসমূহ দ্বারা বেষ্টিত, 
সে সময়ে তাহ! ছিল না । চতুর্দিকে সুদৃঢ় সুন্দরী কাঠের বেড়া এবং কয়েদি- 
গণের বাঁসোপযোগী কয়েকখানি কারাগুহ ছিল। কয়েদিগণ উত্ভেভিত 
হইয়। গৃহগুলিতে অগ্নি দিয়! সামান্য বেড়া উল্লজ্বঘন করতঃ “মার” “মার” 
শব্দে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গৃহান্তিমুখে ধাবিত হইল। কতকগুলি নীচ 
জাতীয় 'মুসলমানও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল । তখন মিঃ বেটিয়! 
এট জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ; সুবেদার ও পুলিশ-কনেষ্টবলগণের সাহায্যে ভিনি 
জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহিগণের আকন্মিক 
আক্রমণে তাহাকে অনেক স্থানে আঘাত পাইতে হইয়াছিল। সুবেদার 
সংখাতিকরূপে আহত ক্ষইক়কঞ্ছিল । বিদ্রোহিগ্গণের মধ্যে দশ বার জন হত 
হইলে, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়। পলায়ন করিল। ৃ 
সঙ্ামতি লর্ড রিপণের সময়ে স্বাযুত্বশাসন আইন প্রচলিত হয়। দেই 
সময়ে বঙ্গ কুলগগৌরব মহামনন্বী রমেশ চক্র দত, বরিশালের ম্যাজিস্রেট 
ছিলেন; তখন হইতেই অস্মন্দেশে স্বায়ন্বশীসন আরম্ভ হুইল । জিলা” 
বোর্ডের. অধীনে -প্রুত্যেক মহকুসায়, স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপিভ হুইল 1. ". :-.... 
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লর্ড ডফ্রিণের সময়ে বিগত ১৮৮৫ খ্ুঃ অব্যে ১লা নবেম্বর প্রজা 
ভূম্যধিকারী সংক্রান্ত নৃতন আইন প্রচলিত হয়। এই আইন দ্বার! 
ভূম্যধিকারিগণ অপেক্ষা প্রজাগণের বিশেষ সুবিধা পরিলক্ষিত হইতেছে । 
স্থানীয় অনেক শপ ক্ষপ্র ভূম্যধিকারী, প্রজাগণের কাছে খাঙ্ানা আদায় 
করিবার জন্য হৃতসর্ধবস্ম হইয়াছেন। 

*৮৮৩--৮৪ খু অন্দে বরিশাল সদরে প্রথম টেলিগ্রাফ আফিস 
প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং অনতিবিলন্ষে ঝালকাঠী, নলছিটি, পিরোজপুর, গৌর- 
নদী, সাহেবগঞ্জ, ঝাটাক্তোড় এবং ০ পোষ্টাফিসের সঙ্গে টেলিগ্রাফ 
আফিস স্থাপিত হইল । 

কলিকাতা, ঢাক! প্রভৃতি হইতে এ জিলায় গমনাগমনের জন্য পূর্ব 
নৌকার বন্দোবস্ত করিতে হইত ; ডিগ্রিক্ট-বোর্ড স্থাপিত হইলে ১৮৮৫ 
. খুঃ অন্দে প্রথমতঃ বরিশাল হইতে খুলন। পর্য্যন্ত প্লোটিলা৷ কোম্পানী গ্রীমার 
চালাইতে আরম্ভ করে। কলিকাতার ঠাকুর বাবুগণ এই কোম্পানীর সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করিয়া খুলন! পর্য্যন্ত আর একখানি হীমার চালাইভে 
জারম্ত করেন। উভয় দলে কয়েকদিন বিগঙ্গণ প্রতিযোগিত। হওয়ায় 
এক সময় বরিশাল হইতে খুলন। পধ্যক্ মাত্র চারি আন ভাড়া হইয়াছিল । 
অল্পদিন পরে, ঠাকুর বাবুগণ, প্লোটিলা কোম্পানী হইতে কয়েক সহজ 
টাক। গ্রহ করিয়! লাইন ছাড়িয়া দিলেন ; তদবধি প্লোটিলা কোম্পানীর 
একাধিপত্য স্থাপিত হইল । বর্তমান সময়ে ধনকুবের আর, এস্, এন্‌ 
কোম্পানী (২৮615 5647) বৈ ৪1877610000170575) লাইন খ্রহণ 
করিয়। বরিশাল নগরীতে প্রবীণ ষ্টেশন, এবং কারখানা স্থাপন করিয়া 
আসাম, ডিক্রগড় পর্য্যস্ত স্ুধূর দেশে বিনা ক্লেশে এবং অল্লব্যয়ে গমনাগমনের 
বিশেষ সুবিধা এবং বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিরাছেন।  লাখুটিয়ার 
ব্বনামধন্য জমীঘ্বার রাজচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুক্জ রাখাবচন্দ্র রায়, এবং 
জলাবাড়ীর খ্যাতনামা" জমীদার বৈকুষ্টনাথ বিশ্বাস এবং ভাঙার ভ্রাতৃবর্গ, 
কয়েক মাস.যাবৎ বাত্রী-ছিমার চালাইয়ছিলেন। 

একমাত্র গবর্ণমেন্ট স্থাপিত ইংরাজী বিদ্ভাজয় ও" তৎসংলগ্ন একটা 
মধ্যবাঙ্গাল। বিষ্ঠাজয় ব্যতীত, ' এইট জিলা উচ্চশিক্ষার উপহোগী আর 
কোন ইংরাজী, বিষ্কালয় ছিল না." বাটাঞ্জোড় দিবালী বসরপ্রাত 
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রাজকম্মচারী সুবিখ্যাত ব্রজমোহন দত্ত বিগত ১৮৮৪ খুঃ অন্দে ২৭শে জুন 
বরিশালে একটি বিদ্ভালয় স্থাপন করেন। তীয় পুত্র স্বনামধন্য অশ্বিনী 
কুমারের অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে দিন দিন বিদ্বালয়ের 
শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৮৯ খঃ অন্দে এই বিদ্যালয় দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কঙেজে পরিণত হইল । বর্তমান সময়েও এই কলেজ এবং তৎসংক্রান্ত 
স্কুল নিয়বঙ্গে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে । অশ্বিনী কুমারের এই 
মহৎ কার্ধ্যে বরিশালবাসী জনসাধারণ তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে 
অধিক বলিতে কি, সাধারণের হিতকর সমস্ত কাধ্যেই তিনি অগ্রণী। 
ব্রজমোহন-বিগ্ভালয় স্থাপিত হইবার চারি বসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৮ খুঃ অব্ে 
লাখুটিয়ার জরমীদার বিহারীলাল রায়, তদদীয় পিভৃদেব রাজচন্দ্রের নামে 
একটা উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিগ্ভালয় স্থাপন করেন, ১৮৮৯ খু অব্দে 
উঠাও কলেজে পরিণত হয় । উক্ত কলেজে আইন-শিক্ষা-বিভাগ থাকায় উহ! 
প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইল । ছুঃখের বিষয় এই যে, উপযুক্ত 
তত্বাবধানের শিথিলতায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় উহা উঠাইয়া দ্িয়াছেন। 
উল্লিখিত সব্দ্‌ষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া বর্তমান সময়ে এই€ জিলাস্থ অনেক 
সমৃজিশালী গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 

বিগত ১৮৯০ খু; অন্দে গৈল! নিবাসী লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল রজনীকান্ত 
দাশগুপ্তের যত্বে বরিশালে টেকৃনিকেল স্কুল (পুর্ব কার্য্য-শিক্ষাবিষয়ক 
বিষ্ভালয় ) স্থাপিত হইয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট, মহাত্বা বেল্‌ সাহেনের চেষ্টায় 
শিবপুরস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শাখা শ্রেণীভুক্ত হইল। এই .বিদ্ালয় 
হইতে প্রতিব্সর বহু সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছে । 

অতি অশুভক্ষণে ভয়ঙ্করী প্লেগ ( মহামারী ) রাক্ষসী বোম্বাই নগরে 
প্রাহভূতি হইয়াছিল । এই নরশোণিতলোপুপা! পিশাচী ধীরে ধীরে ভারতের 
প্রায় স্থানেই ইহার সংহারিরী মৃত্তি প্রকটিত কুরিয়া নরকুল ক্ষয় করিতেছে। 
আমাদের এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডও ইহার তীক্ষুদৃষ্ট অতিক্রম করিতে পারে নাই । 
এই রোগ বিগন্ত ১৮৯৮ খ্বঃ অন্দে নলছিটি. থানার অস্তর্গত পিদ্ধকাঠী গ্রামে 
আবিভূতি হইয়া! “গুহুলন্স্ী”, “বক্ষিমচন্্র” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা 'জমীদার, 
গিরিজাপ্রসঙ্নকৈ প্রথম আক্রমণ করিল। তাহার মৃত্যুর" পর তদীয় 
 নবীনা সহধর্ষিধী ও পুত্রশোকাতুরা বৃ্ধা জননীকে গ্রাস করিয়া, সিদ্ধাকাঠী 


ইংবাজ-বাজন্ । ৩৫৭ 


এবং তৎপাশ্সব্তী গ্রাম ছড়াইয়া পড়িল। তখন মহামতি এন্‌, ডি, বিট স্‌ 
বেল্‌, এই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট। এই মহাপুরুষ স্বীয় জীবনের মমতা 
পরিত্যাগ করিয়া মহামারীর করাল কবল হুইতে এই দেশকে বে ভাবে 
রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব | 

প্লেগাক্রমণ শুনিয়া সাহেব বাহাছুর, তৎক্ষণাৎ সিবিল সাঙ্ভজন ও অন্যান্য 
ডাক্তার সমভিব্গহারে স্বয়ং সিদ্ধকাঠী গমন করিলেন। এদিকে মহামারী 
নিকটবর্তী গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িল; অধিবাসিগণ মহাতঙ্কে স্ত্রীপুত্র 
পরিবার লইয়া চতুদ্দিক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা বেল 
তথায় পৌছিয়া যে সমস্ত ইতর পল্লীতে এই মহামারী উপস্থিত 
হইয়াছিল, সেই সমস্ত স্থানের যাবতীয় স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা 
প্রভৃতিকে পুথক পৃথক নৌকায় রক্ষা করিয়া, সকলকে উপযুক্ত আহারা দির 
ব্যবস্থ। করিয়া দিলেন। ছোট ছোট বালকবালিকাগণের জন্য, খেলার 
সামগ্রী, কখন কখন বা উৎকৃষ্ট মিঠাই আনিয়। দিতেন । ইতিমধ্যে জনৈক 
শঙ্খবণিক উক্ত মহামানীতে গৃহমধ্যে মৃতাবস্থায় পড়িয়।৷ রহিল্স ; ভয়ে কেহ 
তাহার সকার করিতে গেল না; মৃত ব্যক্তির একমাত্র স্ত্রী, সেই শবদেহ 
কোলে করিয়া রহিল । এই ভীষণ ঘটনা বেল্‌ সাহেবের কর্ণ গোচর হইলে 
তিনি স্বয়ং তথায় গমন পুর্ববক ম্ৃত ব্যক্তির স্ত্রীর সাহায্যে তাহার ও্ধা- 
দেহিক কার্ধ্য সমাধা করিলেন। তিনি স্বীয় জীবনের মমতা পরিত্যাগ 
করিয়া যে ভাবে বিপল্নদিগকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে তাহার 
নাম বাখরগঞ্জ বাঁসিগণের হুদয়স্থ অস্থিপঞ্জরে চিরখোদিত থাকিবে। এই 
মহাত্া তখন উক্ত ছুরস্ত রোগ দমনের জন্য এবন্বিধ চেষ্টা ন! করিলে, বোধ, 
হয় প্লেগ-রাক্ষী অর্ধাধিক অধিবাসিগণকে উদ্দরসাত্ড করিত। 

অস্মদ্দেশে পূর্বে সাধারণের হিতকর কোন সভা-সমিতি ছিলি কিলা 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়:ন।। বিগত ১৮৬৯ খ্বঃ অন্দে অথবা তৎপর 
বসর ইষ্ট বেজ ল্য হোল্ডার্স এসোসিয়েসন্‌ ( হন, 8৩78] [2010 
17010919, 25850018010) নামক: সভার: একটা শাখানভা বরিশাল. 
নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কীত্তিপাশার জমীদার পরস্ককুমার জেল, বাসপ্তার 
জমীদীর সুপ্রপিন্ চজ্নাথ সে, সায়েস্তাবাদের নবাব সৈয়দ, মীর 
মোয়াজ্জীম হোষেন খান্‌ বাহাহুর, লাখুটিয়ার জমীঙার, রাখালচজ্ছ রায় 


৩৬০ বাকল। । 


এবং বিহারীলাল রায় প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্োক্তা ছিলেন। ছুই তিন 
বৎসর সভার কার্ধ্য কোন প্রকারে নির্ববাহিত হইয়াছিল ; কিন্ত দেশীয় 
অন্তান্থ ভূম্যধিকারিগণ যোগ না দেওয়ায় শীঘ্রই ইহার অস্তিত্ব লোপ হইল। 
এইব্ূপ সাধারণ-হিতকল্পমভা! রীতিমত চলিলে, তদ্বারা দেশের মহৎ 
কল্যাণ সাধিত হইত, তাহার মার সন্দেহ নাই । এই সভা থাকিলে, বোধ 
হয়, কন্মদ্দেশীয় কয়েকটা পুরাভন সমৃদ্ধিশালী জমীদার দরিদ্রভাবাপন্ন 
হইতেন না; অথবা জমীদারগণ প্রুরস্পরের সম্পত্তি গ্রহণেচ্ছায় আইন- 
জীবিগণের বিশাল উদর পুর্ণ করিতে হৃতপব্বন্ব হইতেন ন!। 

১৮৭০ খ্বং অন্দে মুদ্রাযস্ত্র প্রথমতঃ বরিশাল নগরীতে বাসগ্ু। নিবাসী 
সুর্যচন্জ্র গুপ্ত স্বনামে স্থাপিত করেন। “পরিমল বাহিনী” নামক 
একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র সেই মুদ্রাযন্ত্বে ছাপা হইত। কয়েক বশুসর 
পরে উভয়েরই অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। পরে ১৮৭৩ খুঃ অবে মাগুরা 
নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র কর, “সত্যপ্রকাশযন্ত্র নামে এক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন 
করেন। এই যন্ত্রে, "বরিশাল-বার্তাবহ” “হিতসাধিনী” “বানরঞ্জিকা” 
*সত্যপ্রকাশ” “বঙ্গদর্পণ” নামক কয়েকটী পাক্ষিক ও মানসিক পত্রিকা 
গ্রকাশিত হয়। একমাত্র বরিশাল-বার্তীবহ বতীত, অন্তান্ত সংবাদ 
পত্রগুলি অল্পদিন মধ্যেই লোপ পাইল। বরিশাল-বার্তবহ পাঁচ ছয় 
বৎসরের অধিক স্থায়ী ছিল না। কাশীপুর নিবাসী অসাধারণ অধ্যবসায়ী 
প্রিতাপ চক্র মুখোপাধ্যায় বিগত ১৮৮১ খ্বঃ অন্দে “কাশীপুরনিবাসী” 
নামর্ক একখানি পাক্ষিক পত্র প্রচার করেন। তিনি প্রথমতঃ হাতে 
লিখিয়া- উক্ত সংবাদপত্র প্রচার করেন; পরে স্বয়ং মুঝ্রাযস্ত্র ক্রর- করিয়। 
পত্রিকা প্রকাশিত করিতে আরম্ত করিলেন। বর্তমান সময় পর্যন্তও উক্ত 
পত্ত্রিক। অতি স্ুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে । মফঃস্বলে এত দীর্ঘকাল 
অন্ধ কোন বাঙ্গালা সং ংবাদপ্ত্র স্থায়ী হইতে দেখ! যায় না।  প্রাতাপচক্দ্রের 
এই .দ্বেশহিতকর কার্য বিশেষ প্রশংসনীয় । বর্তমান সময়ে, বরিশাল 
নগরীতে “ঘিকাশ” আবং “বরিশাল হিতৈথী”। নাক আরও হই সংবাদ 
পত্র এবং তহলহ ছুইটা মুক্তাযন্্র আছে? ০ 

প্বাখরগঞ্জ হিতৈবিসী” লাম়ী আর একটা সভার অস্তির এ এখন চপ 
আছে; “বিগত, ১ধস৭ রঃ জ্জন্দে এই, রা আমন স্থাপিত হয়। অন্তরা 


ইংরজ-রাজত। ৩৬১ 


রমণীদের শিক্ষার উল্নতিই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্ট । খলিশাকোটা নিবাসী 
উকীল চক্দ্রকান্ত সেন, উজিরপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন 
ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্ধ মাতৃসেবক এই সভার চালক এবং 
পৃষ্ঠপোষক । বর্তমান সময় পর্যন্তও এই সভার কাধ্য ধীরভাবে চলিতেছে । 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় যে, এই জিলার এক চতুর্থাংশ অধিবাসীর ও ইহার 
উন্নতিকল্ে তাদশ সহানুভূতি দৃষ্ট হয় না। রি 

ধণ্বীর রাজ! রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধন্্ ধীরে ধীরে 
এদেশেও প্রবেশাধিকার পাইল । প্রথমতঃ হাঈকোটের স্বনামখ্যাত উকীল 
ছুর্গামোহ্থন দাম এবং জগচ্চন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি এই ধন্ধ-প্রচারের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। তখন অনেকে গুপ্তভাবে এই ধন্মে যোগদান করিতে আরও 
করিলেন । এই সময় লাখুটিয়ার জমীদারগণ প্রকাশ্যরূপে সৈতৃক হিন্দুধশ্ম 
ত্যাগ করিয়া যল্ঞ্তোপবীত ত্যাগ পুর্ববক ব্রাঙ্গধর্্ম গ্রহণ করিলেন । 
এই উপলক্ষ এই জিলাস্ছ হিন্দুসমাজ বাত্যাবিভাড়িত সাগরোর্ষ্িব শ্যায় 
যেরূপভাবে সংক্ষুভিত হইয়াছিল, তাহাতে বর্তমান সময় পর্য্স্ত সেই 
উদ্মিমালার ভীমগঞ্জন মধ্যে মধ্যে শ্রুত হওয়া যায়। এই সমস্ত নবদীক্ষিত 
ধনশালী ব্রান্মগপণের অর্থব্যয়ে অচিরাতৎ একটা ব্রাহ্গ-ধম্মরমন্দির নির্মিত 
ও কিছুদিন পরে মন্দিরের প্রতিষ্ঠ। কার্য সম্পন্ন হইল। 

ইংরাজ রাজ্যের অভুযদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে শ্বীষ্ট ধর্ম 
যাজকগণ ধন্মপ্রচারে প্রবুস্ত হইলেন ; কিন্তু তখন এই দেশীয় লোক 
কেহই বড় একট! অগ্রসর হইত লা। মিঃ গেরেট যখন এই জিলার 
ম্যাজিষ্ট্রেট, ছিলেন, তখন ছুই একজন করিয়া এই দেশীয় লোক খ্রীষ্টর্মে 
দীক্ষিত হইতে “আরম্ভ করে, কিন্ত্বু নিদ্রশ্রেণীর ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র- 
বংশজাত কেহ এই ধন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এরূপ জানা যার না। 
রোমান্ক্যাথলিক ও প্রো্টেষ্টা্টদের জন্য »তখন ছুইটী ধর্ম্মমন্দির 
নির্মাণ করা হয়। হ্যারেট সাহেবের আমলে এই কার্ধ্য আরম্ভ হইয়া চারি 
পাঁচ বহুসর' মধ্যেই প্রোটেফ্টার্ণ চার্চ নির্িত হইল। . এই ধর্ম্মমন্ৰির, অতি 
হল্পর এবং উচ্চ। বিগভ ১৮৪০ খুঃ অব্বে ইহার নির্মাণ কার্য, সমাধা 
হয় অস্মদ্ধে্গীর সাধারণ ইংরাজীশ্দিক্ষিত যুবকগণ, তহুকালে 
হুক্কুগে সাতিয়। কেহ-কছ আনম, কেহ কেহ বা! ৃষ্টান হইতে আস্ত করিজ। 


চি 


৩ষ% ২ বাকল ।, 


এই হঠকারিভায় যে কি বিষময় ফল, তাহা তখন তাহাদ্দের বিকৃত মস্তিক্ধে 
স্থান লাভ'করে নাই৷. অনেক নিষ্ঠাবান্‌ বৃদ্ধ হিন্দু মাতাপিতা অশ্রজলে 
বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে করিতে ধর্ষ্দের জন্য একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন ; অনেক যুবতী, স্বশুরশাশুড়ী মাতাপিতা পরিত্যাগ পূর্বক 
অঞ্রচমোৌ5ন করিতে করিতে বিকৃতমস্তিক্ষ স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছিল । 
ইহার ভাবী ফল যাহ! ঘটিয়াছে তাহা বাখরগঞ্জের হিন্দু পাঠকুকে বুঝাইতে 
হইবে না। এই সমস্ত সামাজিক অস্ভাৰ এবং ধন্মবিপ্রব হইতে সনাতন 
ধন্দকে রক্ষা করিবার জন্য কতিপয় ধর্মপ্রাণ হিন্দু অতি শুভক্ষণে 
বরিশাল নগরীতে “ধর্মরক্ষিণী সভা” নামক একটী সভা স্থাপন করেন। 
বিক্রমপুর নিবাসী স্বধন্মনিরত জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমতঃ এই গুরুতর 
কার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কন্মোপলক্ষে বরিশালবাসী হইয়৷ 
যে প্রকার শারীরিক ও আধিক ক্রেশ স্বীকার করতঃ এই কার্ষ্যে ব্রতী 
হইয়াছিলেন, তাহাতে এই দেশবাসী হিন্দুমাত্রেই তাহার নিকট আজীবন 
কৃত্বন্ত থারিবে। থ্াভা নিবাসী উকীল নন্দকুমার প্লোঘ, টাদশী নিবাসী 
উকীল অন্থিক। চরণ গুহ, গৈল। নিবাসী স্বনামখ্যাত উ্দীল রজনীকান্ত 
দাশগুপ্ত প্রভৃতি এই লোকহিতকর কার্যের উদ্যোক্তা । এই সকল 
মহাআ্সার মধ্যে ভূতগপুর্ব সব্জজ নফরচন্দ্র ভট্রের নামও বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য £.. ইহাদের উদ্ভেগে এবং দেশীয় হিন্দু-সম্ভানদের সাহায্যে বিগত 
১২৯৫ বঙজ্গাব্দে এই সম্ভার জন্য একখানৈ ধন্মভবন নিশ্মিত হইয়াছে। 

. পুবেব দরিদ্রেদিগের বিনাব্যয়ে চিকিত্সার কোন বন্দোবস্ত ছিল না; 
দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের অর্থ সাহায্যে বিগত ১৮৪৮ থ্ঃ অন্দে গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক একটী বৃহ দাতব্য. চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হুয়। বর্তমান 
সময়ে ইহার অবস্থা বেশ উন্নত; বহুসংখ্যক গরীন দুঃখী বিনাবায়ে উষধধ-. 
পথ্য দ্বারা, জীবন লাভ করিতেছে । 

বিগ্লত ১৮৪৭ খুঃ অন্দে বরিশাল নগরীতে প্রথমে «সাধারণ পুস্তকালয় 
স্থাপিত. হয়. তদানীন্তন ইংরাজ অধিবানিগণই ইহার স্থাপন : সম্বন্ধে 
রিশের “চেষ্ট। করিয়াছিলেন.। সেই সময় হইতেই এই পুক্তকালয় বিশেষ 
উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্ত হুঃখের বিশ্বয় এইযে, স্থানীয়. অধিবাসিগণ 
ধাখন,আর ইহার উল্নতিকলে ভাদুশ ম্রবান নঙ্কেে-। 


হংক্লাজ-রাজত । ৬৩ 


বর্তমান সময়ে এই 'জিলায় যত ফৌজদারী ও দেওয়ামী সংক্রান্ত 
মোকদ্দম! হয়, তাহার অধিকাংশই ভূমির পরিমাণ, হকিয়ত, খাজানা এবং সীমা 
লইল্লাই হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের এরূপ বিশ্বাস । সেইজন্য চন্দ্রদ্বীপের অন্যতম 
জমীদার কলিকাতাস্থ পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের 
প্রার্থনায় বিগত ১৯০২ খুঃ অব এই দেশে সার্ভে সেটেলমেন্ট আরস্ত 
হইয়াছে । ইহা ছার! কালে শুঙ্তফল হইবে, কি অশুভফল হইবে, তাহা 
সেটেলমেপ্ট বিভাগের প্রধান কর্্মচারিগণও বলিতে পারেন না। 
কত ব€ুসরে যে এই কাধ্য সম্পন্ন হইবে, ভাহাও নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য ; 
তবে বর্ধমান সময়ে প্রজ। ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে জমাজমী লইয়া! অসংখ্য 
মোকদ্দমা উদ্ভুত হইয়াছে । মহামতি বেল্‌ এই বিভাগের সর্বব প্রধান 
কন্মচারী ; তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অদম্য উৎসাহে প্রক্কতি- 
পুজার হিতার্থে ন্যায়পরতাঃ সহিত কার্ধা নির্বাহ করিতেছেন, তাহাতে এ 
দেশবাসী সেটেলমেন্ট ও জরিপের শুভফল কামন। করিয়া থাকেন । 

মুসলমান-র|জত্বের সঙ্গে বর্তমান ইংরাজ-রাজস্বের তুলনা করিতে গেলে 
অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। মুসলমান নরপত্ভিগণের মধ্যে ছুই এক জন 
ব্যতীত সকলেই আত্মস্মখপরায়ণ ছিলেন ; প্রজাদের হিত, এবং স্ুখ- 
স্বচ্ছন্দতার প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি ছিগ না। এই নরপতিগণের 
অত্যাচারে হিন্দগণ সর্বদা মন্মপীড়ায় মৃহ্মান থাকিত। তখন কোন 
আইন অথব! উপযুক্ত বিচারালয় ছিলনা, রাজার মুখের বাক্যই আইন 
এবং তাহার কার্যযকলাপই সকলের অনুকরণীয়। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কেহ 
যদি কোন সত্য কথাও বলিত, ঘুণাক্ষরেও তাহা রাজার বর্ণ গোচর 
হইলে, তাহার আর রক্ষা থাকিত না; হয়ত প্রাণদণ্ড, সর্ববন্য রাজসরকীরে 
বাজেয়াপ্ত, অথবা চিরকারাবাপ ব্যবস্থা হইত। দন্থ্য-তক্করের ভয়ে প্রজাপুজ 
সর্ধ্বদ! ব্রাসিত থাকিত। কেহ সুন্দরী স্ত্রীকন্। .লইয়! নিব্বিস্বে সংসারযাত্রা 
নির্বাহ করিতে পারিত না। দৈবাৎ বার্দসাহ অথবা তৎ. প্রতিনিধির 
করণ্ণগোচর হইলে, আর রক্ষা ছিল না; ছলে, বলে, কৌশলে, খে 
প্রকারেই হউক, স্বীয় পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সাহারা “রক্ষকই 
তক্ষক” এই দেশ প্রসিত্ধ কথার সার্থকতা সম্পা্গন, করিতেন) * » রি 

'আমাদের সদাশয় শ্রিটিধ-গবণমেন্ট, জাতিবন্মদিবিবশেষে প্রজপালিন 





৬৬৪ বাকলা। 


করিতেছেন। স্ত্রী, পুত্র, ধন, এশ্বধ্য প্রভৃতি এখন নিরাপদ ; দস্য-তস্কর 
প্রায় দেশ হইভে বিদূরিত। ক্রোড়পতি হইতে তিক্ষাজীবী পর্য্যব্ত 
বিচারার্থ.রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, ন্যায় এবং আইনান্ুসারে স্থুবিচার প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। ূ 

অতি পুর্বেব কেহ তীর্থধাত্রার জন্য দুর দেশে গমন করিলে 
আত্মীয়স্ব জনের মধো তুমুল আতঙ্ক উপস্থিত হইত; কেন্না তখন পথ 
বড় বিপদসন্কুল ছিল, অনেকেই স্ভার বাড়ী ফিরিতে পারিতেন না। 
কিন্তু আমাদের ইংরাঞ্রাজের অনুগ্রহে বাম্পীয় পোত এবং বাম্পীয় 
শকটারোহণে আমর। স্বল্প ব্যয়ে অতি দুরদেশেও অনায়াসে গমনাগমন 
করিতেছি । বিদেশী লোকের কোন প্রকার কষ্ট না হয়, সদদাশয় 
গবর্ণমেন্ট তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। 

মুদলমান রাজাদের সময়ে প্রজাপুঞ্জের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথাই 
পাওয়া যায় না, কিন্ত ইংরাজরাজ প্রজাগণকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য, 
প্রতিব্দর প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। রাজা যেমন বিদ্বান এবং 
প্রতিভাশালী, প্রজ্লাগণকেও তন্রপ করিতে চেষ্টা করিতেছ্ছেন। উপযুক্ত 
প্র্জ। রাজ!র নিকট উচ্চ পদ লাভ করিয়া রাজসম্মানে সম্মানিত হইতেছেন। 

কেহ কেহ বলিতে পারৈন যে, প্রজারক্ষা! রাজার অবশ্য কর্তব্য ; একথ! 
সর্বব্থ। স্বীকার্যয, কিন্তু তা বলিয়া! কি প্রজাদের রাজার প্রতি একট কর্তব্য 
বোধ নাই ? রাজা কি আমাদের নিকট হইতে ভক্ভি, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্জ্তা 
পাইতে অধিকারী ন'ন? ইংরাজ শাসনের কোন কোন অংশ সামান্য; 
দোবাবহ হইলেও তগুকৃত অসীম লোকহিতকর কার্য এবং ম্যায়ধন্মাু- 
মোদ্দিত শাসনে দোষের অংশটুকু ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। *স্থুদুর সমুদ্র 
পার হইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাহারা এদেশে সংসারত্যাগী, সংঘত 
সন্গঠাসী হইয়া আসেন নাই। ইংরাজরাজও, আমাদের গ্থায় সংসারী, 
আমানদন্ব. ম্যায় তাহারও সংসারধর্শ প্রতিপাঙ্গন করিতে হয়। ইংরাজ- 
রাজ বিদ্বেত1, আমরা বিজিত ; তথাপি রাজা যে আমাদের অনেকগুজি 
স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, আমাদের ধর, আচার, ব্যবহার গুভ্থতির 
প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহাতে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিধেয় 4. 
মুদলমান-রাজক্ের. সময়ে কয়জন হিন্দু-সন্তান- শালগ্রাম-শিল! রক্ষা করিতে 


ইংরাজ-রাজতব। ৩ষঃ 


পারিয়াছেন ? কয়জন নিবিবিদ্ধে ধর্্োচিত ক্রিয়া-কর্্ম সম্পন্ন করিতে 
পারিয়াছেন? আমরা ইতিহাসে বখন হিন্দুজাতির ধর্মলোপজনিত ববন- 
অত্যাচার পাঠ করি, তখন মনে বাস্তবিকই অতিশয় ক্রেশ এবং. ক্ষোভ 
উপস্থিত হয়। আমাদের ধন্দের প্রতি হস্তক্ষেপ করা দূরে থাক, বরং 
যাস্থাতে ইহার ক্রমোন্নতি সাধিত হয়, প্রাচীন তীর্থস্থানে গমনাগমন করিয়া 
লোকের মনে যাহাতে ধর্মপ্রবণতা বৃদ্ধি হয়, ইংরাজরাজ যত্বপূর্বক তাহাই 
করিতেছেন । 
প্রজাপুঞ্জের এতাদৃশ হিতানুষ্ঠান করিয়াও ব্রিটিশ-রাজ প্রজা: 
দিগকে আত্মরক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়াছ্ছেন। নিত্যাবশ্বাকীয় 
দা, বঁটা, খন্তা, কুড়াল ব্যতীত আমাদের আত্মরক্ষার জন্য একপানি সুদ 
ংশদণ্ডও লাই। একট! ক্ষেপা শিয়াল গ্রামে আসিলে, আমরা তাহাকে 
বধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি, এরূপ অস্ত্রশস্ত্র পর্য্যস্ত আমাদের নাই। 
ব্যাত্র, ভন্লু প্রভৃতি বলবান ভক্ত ত দূরের কথা, যর্দ কয়েকজন তভোজ- 
পুরী অথব৷ কাবুলী রিক্তহস্তেও আমাদের আক্রমণ করে, তবু তাহাদের, 
হস্ত হইতে ধনধাস্তয মানসন্ত্রম রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। ব্যাত্্র শুকর 
প্রভৃতির অত্যাচারে. অনেক স্থান যারপরনাই উৎপীডিত হইতেছে । গবাদি 
পশু অনেক স্থলে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যাম্রকবলিত হইতেছে, শশ্যক্ষেত্র 
শুকর ও মহিষকুল নিবিবন্কে চরিয়া বেড়াইতেছে। অস্ত্রহীন ছূর্ববল প্রজা 
দূর হুইতে প্রাণোপম শস্তগুলির ধ্বংস অবলোকন করিয়! সাশ্রুনয়নে 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে । বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য জিলায় অস্ত্র 
আইনের এত কড়া কড়ি আইন নাই, কিন্তু এই হতভাগ্য বাখরগঞ্জবাসি- 
গণের প্রতি গব্ণমেন্ট তীব্র কঠোরতা প্রকাশ করিতেছেন। কতকগুলি 
নীচ জাতীয় মুসলমান এবং হিন্দু হক্াচারগণের কৃতাপরাধে অন্যান্য নিন্বীহ, 
প্রজাগণও দণ্ডক্রোগ করিতেছে. । অস্ত্রশস্ত কাড়িয়া জৎয়!য় হত্যার সংখ্য।: 
কমিয়াছে বটে, কিন্তু নিরীহ 'প্রজাগণের উত্ককঠ'-এবং. আস বরং শতগুণ 
বন্ধিত হুইয়শছে। 
কেবল বে. বাখরগঞ্জে হত্যাকাণ্ড "হয় এরূপ-নহে।: সভ্যতার লীলা. 
ভূমি, মহানগরী 'কলিকাজান্সি-. বংসরে বড়গুলি হত) হয়, স্টুজিশ 
কমিশন তাহার ..কয়টঃ খোঁজ. রাখেন 1....স্থই.এক টার! ব্যয় করিলো য়ে. 
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স্থানে গুন দ্বার অনায়াসে নরহতভা। চলে, সেন্থানের কোন কথা হইল 
না, কেবল. হতভাগ্য বাখরগঞ্জবামিগণই অপরাধী হইল। ইংলগু, 
ক্রান্স্। আমেরিকা,. জান্মীণি প্রভৃতি স্থসভ্য দেশের কুকাণ্ডের বিবরণ 
পড়িলে শরীর শিহরিয়! উঠে । এই সমস্ত দেশের স্ুসভ্য অধিবাসিগণ যে 
উপায়ে দরহত্য, লুষ্টন, চুরি প্রভৃতি করিয়৷ -ডিটেকৃটিভগণের সুতীক্ষ দৃষ্টি 
হইতে অব্যাহতি পাইত্বেছেন, তাহা! অতীব বিন্ময়গ্রদ ,এবং নর-বুদ্ধির 
অগোচর । নিউ গেট ক্যালেগার (৬,595 08151801) প্যারিস ম্যাগাজিন 
(৮2715 14 88420৮5) প্রভৃতিই তাহার জ্বলস্তু উদ্দাহরণ। প্রতি বৎসর 
জগুন নগরে, রাজসমক্ষে কতগুলি লোক অনস্ভে অস্তহ্ৃত হয়, কে তাহার 
খোজ লয় ?- স্বীকার করি যে, বাখরগঞ্জে ইভরশ্রেণীস্থ অনেক লোক 
কলহপ্পিয়, উদ্ধতত্বভাব এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ ; কিন্তু একটু বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে বোধ হয় অবিদিত রহিবে না! যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় 
সকলেই অশিক্ষিত, এমন কি অনেকে স্বীয় স্বীয় নাম দস্তখত করিতেও 
জানে না। বিগ্যাভ্যাস দ্বার। জ্ঞানার্জন করিতে না পারিলে মানুষ ও 
পঞ্খতে বড় প্রভেদ থাকে না; সুতরাং অজ্ঞান মনুষ্য হ্িতাহিত জ্ঞানহীন 
পশু সদৃশ । মানবের ক্রোধ উদয় হইলেই পশুর ম্যায় জিঘাংস। বৃত্তি 
স্বতঃই উদিত হইয়া সাধারণ বিবেকটুকুকে ঢাকিয়া ফেলে, তাই তাহারা 
ভবিষ্যতান্ধ হুইয়1 প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় । কোন পাঁপাচরণ করিলে 'রাজ- 
ঘ্বারে দণুনীয় হইতে হইবে, অথব। জগদীশ্বরের কোপে পড়িয়। অশেষ যন্ত্রণ। 
ভোগ করিয়া কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, জ্ঞানহীন মনুষ্য তাহ। 
ধারণা করিতে পারে না। উপযুক্ত - বিদ্যাভ্যাসসহ ধন্দমোপদেশ শ্রবণ দ্বারা 
যে পর্য্যক্ত মানসিক বৃত্তিসমূহের বিকাশ প্রাপ্ত না হইবে, দানুষ ততকাল 
পশুর শ্যায় খাকিবে। শত সহভ্র রাজদণ্ডও তাহাকে কর্তব্যপথে কিরাইতে 
সমর্থ হইবে ন!। গবর্ণমেপ্ট তই কেন কঠোর আইন করুন না, যতই 
কেন-তীত্র শাসন কক্ুন না, যে পর্ধ্যস্ত মাছুষের হৃদয়ে ধর্দ্দভাব সমিতি 
না হইবে, ভতফাল কিছুতেই-কিছু হইবে না। -বঙ্গদেশের অন্যান্য জিলার 
সঙ্গে বাশরগঞ্জের নীচ-জাভীয়গণের তুলনা করিলে দেখা ধীইবে ধে, আস্ম- 
বেশস্থ, নীচ জাতীয়. অধিবালিগণের মধ্যে, অনেকেই বিদ্াহীন, তাই তাহারা 
ভাজমন্দ.. বিচায়, 'ককিতে অসনর্থ ।-: দিরক্ষ নীচ' জাতীয় অধিবাসিগগেক 
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উন্নতি বিধান করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাহাদের মানসিক সতবৃতিসমুছের 
যাহাতে বিকাশ হয় তাহাই কর! কর্তব্য ।' অবশ্য যাহার! ছুক্ষিয়াকারী এবং 
পশুস্ম ভাববিশিষ্ট, তাহাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র না দেওয়াই কর্তব্য, "কারণ 
তাহ! হইলে অনেক নিরীহ লোকের সর্বনাশ হুইবে। কিন্তু যাহার! 
ধর্মভীরু, রাজভক্ত এবং বিবেচক, তাহাদের অক্ক্রশস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি 
প্রদান ন। করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। তীহার। অব্ত্শস্্র আত্মরন্ষার্থ 
ব্যবহার করিপেন,-_ঞ্জিঘাংস! বৃত্তি চরিত!/্থর জন্য নহে। সাধুপ্রকৃতি ভদ্্র- 
সম্ভানগণকে শুদ্ধ আত্মরক্ষার্থ অপ্ত্রশস্থ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিলে 
দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়। অনেক স্তানে দেখা গিয়াছে 'যে,' 
একজন উদ্ধত প্রকৃতির পঞ্চায়েৎ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার 
করিতেছে, হয়ত তাহার অধীনস্থ অথবা আত্মীয়ত্বজন তাহ1 চাহিয়! লইয়া 
কার্ষ্যোদ্ধার করিতেছে; অথচ সেই স্থানের একজন শান্ত, ধ।ন্মিক, রাজভক্ত 
ভদ্রলোক দস্থ্যতক্ষর হইতে স্ত্রীপুত্রাদি রক্ষ। করিতে অসমর্থ । আমর। 
আমাদের ছুঃখ রাজার ,নিকট জানাইয়া কাদিতে পারি, কেননা, রাজা 
প্রজার রক্ষক, বীঁজাই প্রজার পিতৃম্বরপ। আমাদের মান, অপমান, 
জীবন, মরণ প্রভৃতির জন্য রাজাই ঈশ্খরপ্রেরিত, এবং তিনিই তজ্জন্য 
সম্পূর্ণ দায়ী। 

পুলিশবিভাগ প্রঙ্জাপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা এবং দেশের শাস্তি-সংস্থাপন 
জন্য গবর্মমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছে । অত্যাচারী হইতে তুর্ববলকে 
রক্ষা, দস্থ্য-তক্ষর দমন প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর কাজ পুলিশের প্রতি 
ন্যস্ত ; কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক স্থলে এই কন্মচারিগণকে কর্তব্- 
পরাজ্ুখ এবং অঙগস দেখা যাইতেছে । অধিকন্ত নীচস্থ পুলিশকণ্ঘ্চারি- 
গণের নামে আরও অনেক দুর্নাম শুন! যায় । অবশ্য সকলেই যে একরূপ 
তাহা নহে। বাখরগঞ্জে ভূতপুর্বৰ ঘে মস্ত, পুলিশকর্মদারী ছিলেন, 
তাহাদের যোগ্যতায় এবং কার্যযতৎপরভায় অনেক দস্থাযতক্কর ধৃত ইন 
রাজদ্বারে দণ্ডিত হুশুয়ায় দেশের অশান্তি দুর হইয়াছে । এই কর্ধচারি- 
গণের মধ্যে গাভা নিবাসী হূর্গাচর়ণ ঘোষ, কৌড়িখাড়। নিবাসী মহিগচক্তর 
দাস-ও বানরিপাড়। নিবাশী হরিশ্চজ্ত্র গুহ ঠারুরভাগ নাম বিশেষ উল্লেখ” 
ফোগ্য'. বর্তমান সমগ্েও বাখরগঞ্জ জিলায়. ছে" কয়েকজন উচ্চপদস্থ 
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পুলিশকর্্মচারী আছেন, তাহাদের অদম্য উৎসাহ, অপীম বুদ্ধিমত্তা, এবং 
ন্যায়াচরাণে অনেক হূর্ধস্ত শানিত হইয়াছে । এই কর্্মচারিগণের মধ্যে 
স্বনামপ্রসিদ্ধ কালীকিশোর চৌধুরী, বামাচরণ ভৌমিক, রাসবিহারী দত্ত 
ও প্রিয়নাথ মিত্র বিশেষ ধন্যবাদযোগা। 

বর্তমান সময়ে মফঃস্বলস্থ পুলিশ বিভাগের সংস্কার করা কর্তব্য বলিয়। 
মনে হয়। কারণ জনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে প্রকৃত,দোষীর পরিবর্তে 
নিরপরাধা ব্যক্তি পুলিশ কর্তৃক ধৃ হইয়া রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইতেছে। 
এই সমস্ত কারণে অনেক প্রধান রাজপুকরুষেরও পুলিশের কার্ধ্য সম্বন্ধে 
ততটা আস্থ। পাওয়া যায় না। যে সমস্ত কন্মচারির স্উপর প্রজাপুপ্জের 
স্থুখছুঃখ নির্ভর করিতেছে, তাহাদের ধান্সিক, সত্যবাদী, ন্যায়বান এবং 
সদ্বিবেচক হওয়! একান্ত কর্তব্য । 


আর পনর, সা" ০০৯১ 


অল আঞ্খনাম্জ | 
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সাহিত্য ও শিণ্প। 


ৃষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, বাস্থদেব 
সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভৃতি মনীষিগণের 
সাধনাবলে নবন্বীপে যে অপুর্বৰ মহিমার বিকাশ হইয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ 
পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু তাহার বহুশত বগুসর পুর্বে হিন্দু 
রাজত্বের সময় হইতেই বাকলা পাণ্ডিত্য-গোৌরবে সমগ্র ভারতে যেরূপ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহ! বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। অতি 
প্রাচীনকালে এই স্থান হইতে বনু ছাত্র কাশী, কাঁঞ্চী, মাথলা, কান্যকুক্জ 
প্রভৃতি স্থানে স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আযুবেবদ প্রভৃতি শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিতে *যাইতেন। আবার নানাদিশ্দেশীয় ছাত্রবন্দ বাকলায় 
আগমন ক রয়া নানাশাস্সে কৃতবিদ্য হইয়া উপাধিলাভ করিতেন। তৎ- 
কালে বৈদ্ধকুলভষণ মাধব কর যে অপুবব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহা অগদ্ভাপি আয়ুেবদ-শিক্ষার্থীদিগের অতীন আদরের সামগ্রী । পৃততুণ্ড- 
কুলশেখর “আর্্যসপ্তসতী” প্রণেতা মহামতি গোবদ্ধনাচার্্য ঘবন-বিপ্লবের 
পর এই বাকলা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ ককিয়াছিলেন। 

মাধব কর নিজগ্রন্ডের পরিসমাপ্তিকালে আপনাকে ইন্দ্র করের পুত্র 
বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন ।-_ 

স্ুভাষিতং হত্র যদস্তি কিঞি তৎ্সর্বমেকীরুতমত্রযত্বাৎ। 
বিনিশ্চয়ে সর্বরুজাং নরানাং শ্রীমাধবেনেন্রকরাত্বজেন ॥ 

মাধব করের বাটার ভগ্টবশেষ অন্ঠাপি গৌরনদী থানার টি 
নজচিড়া গ্রাসে দৃষ্ট হয় । র | 

হিন্দূরাজন্ের অবসান হইতে পতিকুল-ভিলক সুলতান হোসেন সাহের 
রাজত্ব পধ্যন্ত যে সকল পণ্ডিত প্রাহুর্ ত হইয়া সমগ্র বাকল! দেশ' উজ্জবঙ্গ 
করিরা তুলিয়াছিলেন, তাহাদের বিবরণ অভীতের বিশ্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন 
হয়া পরার রর টিচাদিতা ক পদ বিবরণ: 


বাউদ্ুকা 10৯. 


৩৭5 বাকল? । 


পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা নানাবিধ কিন্বদস্তীতে পরিপূর্ণ ; তাই বাছুল্য-ভয়ে 
উল্লেখ করা গেল না। খুষ্টীন্ন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাকল 
বিদ্যা, জ্ঞান ও ভক্তিপ্রভাবে আবার সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিল। ঘাঘর ও ঘণ্ডেশ্বরের মধ্যবর্তী “পপ্তিতনগর” ফুল্প শ্রী গ্রামই তখন বিদ্ধ 
গৌরবমণ্ডিত বাকলার বিদ্যাশিক্ষা্ণ প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়! উল্লেখ আছে। 
ততকালে এই স্থানে যে সকল মহাত্মা আবিভূত হইয়া বীণাপাণির অর্চন। 
দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহার্দর মধ্যে ব্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র, তৎ- 
পুত্র জানকীনাথ এবং ভাগিনেয় সাধকপ্রবর বিজয়গুপ্ত সর্বপ্রধান। 
মহাত্া! ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র কলাপব্যাকরণের “পঞ্জী” নামক টীকা 
প্রণত্বন করেন। অগ্ভাপি এই টীক। কলাপাধ্যায়ী ছাত্রগণের ব্যাকরণ 
বুঝিবার পক্ষে স্থগম পন্থারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহারই পুত্র জানকীনাথ 
কবিকণ্ঠহার “্চর্করিতরহস্য” নামক ব্যাকরণের অংশ বিশেষ যঙ-লুগন্ত 
প্রত্যয় সম্বন্ধে শ্লোকপুর্ণ গ্রন্থ রচনা করতঃ নীরস বিষয়কে সরস করিয়। 
তুলিয়াছিলেন। জানকীনাথের পুত্র ভবানীনাথ সার্বভৌম ও পৌত্র রঘুরাঁম 
কবিকগ্ঠীভরণও পাণ্ডিত্য-গেরবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 
মহাত্মা বিজয়গুপ্ত ভক্তির তরঙ্গে অস্মদ্দেশ কিরূপ প্লাবিত করিয়াছিলেন 
তান স্থানাস্তরে প্রদত্ত হইবে। 

পরবন্ভী পণ্ডিতগণের মধ্যে মধুস্থদন সরজ্তী, গৌরীনাথ, হরনাথ, 
আলোক, গোলোক, বূদ্র, মঙ্গল প্রভৃতির নাম পুর্বেবেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

মধুসুদন সরব্বতীর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে একটা প্লোক আছে ।-- 

প্ারং বেভি সরশ্বত্যাঃ মধুস্দন সরম্বতী । 
মধুক্ুদন সরস্মত্য(ঃ পারং বেদ্তি সরত্বতী ॥ 

মধুস্দনের নিবাস কোটালীপাড়ান্তর্গত উনিশে গ্রানে। তিনি তেজন্বী, 

ন্ায়পরাত্মণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ *ক্রা্ষণ ছিলেন ।* মধুস্দন অতি অল্পবয়সেই 
ংসারের প্রতি বীতরাগ হন এবং একদিন কাহাক্ষেও কিছু না বলিয়া, 

একাকী বাটী হইতে পদক্র্ে কাশী-যাত্রা করেন । ক্ধিত আছে যে তিনি 
স্ীয় গ্রাম হুইতে সাষ্টাঙে প্রণিপাত করিতে করিতে বাত! করিয়াছিলেন ! 
পে মধুমতী অনীর তীরে ক্ষুৎপিপ্াসায় র্লাস্ত হইয়া মধুস্দন মহামায়ার স্ব 
করেন। কিন্বন্তী এই যে তাহার স্তুবে তুষ্ট! হইয়! জগদ! - সেই স্থানে 


সাহিত্য ও শিল্প । ৩থ+ 


আবির্ভতা হইয়াছিলেন এবং দেবীর বরে মধুমতীর সেই স্থান প্রকাণ্ড চড়ে 
পরিণত হয়। মধুন্দ্রনের সম্ভানসম্ভতিগণ অগ্যাপি সেই স্থান ভোগ 
করিতেছেন। মধুস্্দন কাশীধামে গমন করিয়! বিশ্বেশ্বরানন্দ সরস্বতীর 
নিকট সন্গ্যাসধন্্ন গ্রহণ কবেন। কতিপয় বসর পরে বিশ্বেশ্বরানন্া 
মধুসূদনের নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন যে শিষ্য আরও কতিপয় 
শিষ্যসহ উৎকৃষ্ট, বিছানায় নানাবিধ বিলাসোপযোগী দ্রব্যসহ বসিয়া 
আছেন। মধুন্দনকে গুরু যথেষ্ট স্লেন্ছ করিতেন; কিন্তু তাহাকে তদবস্থ 
দেখিয়া গুরুর অন্্ীতি জন্মিল, এবং তশুক্ষণাৎ মধুসুদনকে অনুসরণ 
করিতে বলিয়। বিশ্বেশ্বরানন্দ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মধুসুদনও 
বিনাপাক্যব্যয়ে গুরুদেবের পশ্চাদন্থুসরণ করিলেন । গুরু শিষ্য উভয়ই 
চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিন দিন পরে গুরু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন 
মধুন্দন বড় ক্লান্ত হুইয়। পড়িয়াছেন এবং সমস্ত শরীর স্বেদসিক্ত হইয়াছে। 
গুরু তখন আদেশ করিলেন “মধুসুদন, তুমি এই বৃক্ষমূলে বসিয়। স্াাস্তি দূর 
কর এবং আমার প্রত্যাগমন পধ্যন্ত এই স্থানে অবস্থান কর।” শিষ্য 
স্বীকৃত হইলে বিশ্বেশ্বরাণন্দ প্রস্থান করিলেন । 

দৈবাৎ জনৈক রাজা বন্ুদ্রব্য ও বন্ধলোক সমভিব্যাহারে সেই পথ দিয় 
বিশ্বেশ্বরের পুজ। দিতে যাইতেছিলেন। তিনি বৃক্ষমূলে নধুস্্দনকে এভাবে 
উপবিষ্ট দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাস! দ্বার সবিশেষ অবগত হইলেন। তারপর 
সেই স্থানে মধুস্থদনের বাসোপযোগী একটা সুন্দর গৃহ-নিশ্মাণ করাইয়া 
দিলেন। মধুসূদন সেই স্থানে বসিয়া ভগবছুপাসনা ও নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ 
প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন । ক্রমে ক্রঙ্গে তাহার সুনাম শুনিয়া সেই 
স্থানে বছবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল এঘং লেই স্থানে হাট, বাজার, 
শিষ্য ও নানাপ্রকার লোকের আবাসভূমি হইল । 

সঙ্গ্যাসী ছয় বৎসর পরে, ফিরিয়া আসিয়৮ দেখিলেন যে, শিশ্য বেশ 
স্বচ্ছন্দভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। 'তিনি তখন শিষ্যকে বিশেষ : 
পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন হে, স্থখন্ভোগ তাহা প্রাক্তন কিন্তু 
ভোপগবিলাস-স্প্রহা! নাই। তারপর বিশ্বেশ্বরানন্দ মধুস্দনকে লইয়া পুনরায় 
কাসীতে ফিরিয়! গেলেন ও তাহাকে পুনরায় নিনানির দীক্ষিত- করিয়া 

তৎসনহ্ লোকালয় পরিত্যাগ, কৰ্িলেন। এ ০ 


হণ বাকল।। 


মধুসূদন কতিপয় ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তল্মধ্যে বেদান্ত ও গীতার 

প্রাঞ্জল টীকা এবং মহিন্সস্তব সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি 
মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধাস্তপঞ্চানন মহাশয়ের মাতামহনংশের আদি 
পুরুষ। পণ্ডিত নীলকান্ত তর্কবাগীশ, বিশ্বেশ্বর তর্কভূষণ, কালীকাস্ত 
বাচস্পতি, শশধর তর্কচুড়ামণি প্রভৃতি এই বংশসম্ভৃত। 

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে যে সকল মহাপুরুষ বাকলার বিষ্ঞাগৌরব 
অক্ষুঞ্ন রাখিয়াছিলেন তন্মধ্যে নলচিড়া, উজিরপুর, বারপাইকা, শিকারপুর, 
মানপাশা, খলিসাকোটা, কীন্তিপাশা, রায়েরকাচী, গৈলা-ফুল্লশ্রী প্রভৃতির 
পণ্ডিতগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

অতি প্রাচীনকালে নলচিড়া গ্রাম বিছন্মগুলী পরিপুর্ণ বলিয়া “নিম্ন 
নবদ্বীপ” আখ্য। লাভ করিয়াছিল। স্ুবিখ্যাত ভীষগশ্রেষ্ঠ মাধব করের 
অপূর্ব নিদানগ্রন্থ এই স্থানেই প্রকীশিত হয়। অগ্ঠাপি এই স্থানের ব্রাহ্মণ- 
বৈগ্ভগণের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুযুৎপন্ধ । এই গ্রামের 
বড় ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে এককালে চতুরদ্দশটা চতুষ্পাী ছিল। 

উজিরপুর পণ্ডিতবরেন্য মহাত্মা গৌরীনাথ তর্কবাগীশ* দীলকণ তর্করত্ব, 
কৃষ্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ, শিবচন্দ্র সার্বভৌম, শম্তুচন্র বাচস্পতি, পুরচন্্ 
বিদ্ভালঙ্কার প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়া বাকলার গৌরব বদ্ধন কিতেছে। 
ইহার! প্রত্যেকেই স্বনামধন্য ও কীত্তিমান। যতদিন সংস্কৃতচচ্চা থাকিবে 
ততদিন গৌরীনাথের নাম শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের নিকট অমর অক্ষরে লেখা 
থাকিবে । পগৌরীনাথীকুট”ই তাহাকে পণ্ডিতসমাজে অমর করিয়া 
রাখিয়াছে। তাহার কূট তর্কের সর্ববাংশ স্ন্দর মীমাংসা অগ্ঠাপি হয় নাই। 
তিনি একজন ভগবন্তক্ত পুরুষ ছিলেন, কিন্তু বাকলা'র “ছুরদৃষ্ট বশতঃ 
অপরিণত বয়দে ভাহার মৃত্যু হয়। | 

গৌরীনাথ অল্প বয়সেইনবন্ধীপে অধ্যয়ন ,করিতে গমন করেন, এবং 
তথায় নানাশান্ত্রে স্ুপশ্ডিত অথচ বাকচাতুর্য্যবিহীন “এক নিরীহ পণ্ডিতের 
নিকট পাঠাভ্যাস আরভ্ভ করেন। ' গৌরীনাখের প্রতিভাবলে তাহার 
অধ্যাপকের নাম অল্পকাল মধ্যেই চতুর্দিদকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল | "একদিন 


শপে 


্ গোর্ীনাখের বাসস্থান নলচিড়া গ্রাষে বলিয়া পুরে উল্লেখ কর! হইয়াছে (4০ পৃষ্ঠা), কিন্তু 
ত হার প্রকৃত বসন্ছণান উদ্জিরপুক্ধে ;. মধ্যে যধ্যে ভিনি নজচিড়ীয় আসিয়া অবস্থানি করিতেন 








পা প্রা (সস পপর, উর রা পা 


সাহিত্য ও শিল্প । ৩৭৩ 


কতিপয় পণ্ডিত ঈর্ধাপরবশ হইয়া কোন এক সভায় গৌরীনাথের 
অধ্যাপকের সঙ্গে একটা কুট-তর্কের বিচার আরম্ভ করিলেন। গৌরীনাথ 
তখন সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি প্রবেশ করিতে ন।. পারেন 
এইজন্য ছ্বারদেশে প্রহরী রাখা হইল। গৌরীনাথ তাহা অবগত হইয়া! 
দৈবাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । তাহার চেহার। অত্যস্ত কুত্সিৎ ছিল, 
তাই প্রহরিগণ, তাহাকে চিনিতে পারিল না। গৌরীনাথ ব্বগর্ধের্ সেই 
স্থানে উপস্থিত হইয়৷ বিচার্য্য বিষয় লইয়া পপ্ডিতগণের সহিত তর্ক আরম্ত 
করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই ঈরাপরায়ণ পগ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করিয়া 
রাজসভায় তাহাদিগকে যথেষ্ট ভগ্ুসনা করিলেন। রাজসভায় এইব্ধপ 
অপদস্থ হইয়া পণ্ডিতগণ গৌরীনাথকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। 
সমবেত গপ্ডিতরর্গের অভিশাপ সাংঘাতিক পীড়ার্ূপে গৌরীনাথকে আসিয়। 
আক্রমণ করিল। তিনি গৃহে আসিয়াই শয়ন করিলেন, আর শয্যা হইতে 
উঠিলেন না। গুরুর প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার জন্য ভক্ত গৌরীনাথ অচিরে 
প্রাণত্যাগ করিলেন। 

শস্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বিগ্াসাগর মহাশয়ের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি 
কলিকাতায় তাহাকে অধ্যাপনা করাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন- 
চরিত পাঠে তাহার কথ! অনেক অবগত হওয়া যায় । শিবচন্দ্র সার্বভৌম, 
পুরচন্দ্র বিদ্ালঙ্কার এবং নীলকণ ত্করত্ব স্মার্ত ও বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিত 
ছিলেন এবং ভাহাদের গভীর শান্তজ্ঞানসুচক অনেক ঘটনা উল্লেখযোগ্য । 

মহাত্বা গৌরীনাথ তর্কবাগীশের বংশ বাকলায় বেদপঞ্চাননের বংশ 
বলিয়া খ্যাত । এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্জজীবন বেদপঞ্চানন। তাহারই 
নামে এই বংশের নামকরণ হইয়াছে । কৃষ্চজীবন হইতে বর্তমান স্থ প্রসিদ্ধ 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিগ্ভাদত্ব এম, এ, পধ্যস্ত 
দকলই অসাধারণ কৃতবিদ্ত ও দিখিজয়ী পঞ্ডিত। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায়ের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1 বর্তমান সময়ে সংস্কৃত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
সাহিত্যের আলোচন। দ্বারা পণ্ডিত শশী অগ্রগণ্য হইয়। ইনি আমাদের 
দেশের- মুখোজ্জল করিয়াছেন । র্ 

ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া রী 
ন্ডগত ধান্গুকা গ্রামে ব্যাকরণ ও, কাব্য অধ্যপন আরস্ত করেন! . এইরপে 


৩৭৩ বাকলা। 


চক্ুম্পাহীতে সংস্কত সাহিত্য, ব্যাকরণ ও .'অলঙ্কারশাস্তে অসাধারণ 
ঝ্ুৎ্পত্তি লাভ করিয়া ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমস্ত পরীক্ষ। সসম্মান ও বৃত্তির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া! ১৮৭৬ খঃ অবে এম, 
এ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে ঢাক। কলেজে এবং ঝ্রেসিভেন্পী কলেজে 
ত্রিংশাধিক বর্ষ অধ্যাপন। কাধ্য করিয়া পরিশেষে কলিকাতার সংস্কৃত 
কলেজের প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত হন। ইনি আজীবনকাল সাহিত্যের 
সেবা করিয়া- দেশবালী মাত্রেরই ধন্যব্লাদারহ হইয়াছেন । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
সাহিত্যের গবেষণায় অনেক সময় অতিবাহিত করিয়।! এখনও ইনি কম্মক্রাস্ত 
জীবনের গৌরবমগ্ডিত সন্ধ্যায় সেই সাধনায় রত মাছেন ৷ এই বিদ্যোৎসাহী 
মহাক্সার চেষ্টায়ই বর্তমানে মহামান্য গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দেশীয় সাহিতোর 
উন্নতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং নানাপ্রকার সাহাধা দ্বারা সাহিত্য- 
সেবীদিগের বিগ্যালোচনার পথ স্তগম হইয়াছে। 

উঞ্জিরপুরের সিদ্ধবংশের পঞ্ডিতগণ চিরপ্রসিদ্ধ। নোয়াখালীতে ইহাদের 
আদিম বাসস্থান ছিল। এই বংশের পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাস মাধবপাশার 
রাজাদের গুরু ছিলেন। সাধক প্রবর দিগ্িজয় ভটাচার্য্য এই ঠাকুরদাসের 
পঁচপুরুধ অধস্তন। তিনি বাল্যকালে সাতিশয় তীক্ষবুদ্ধি ছিলেন না; তাই 
রাজগুরু হইবার অনুপযুক্ত বলিয়। একদিন তদীয় পিতামাতা তাহাকে 
অত্যন্ত ভগুপনা .করি"লন। ক্ষোভে ও অভিমানে দিপ্বিজয় একাকী 
কাশীধামে চলিয়। গেলেন এবং স্বীয় অসাধারণ অধ্যাবসায়বলে গভীর 
সাধনায় জগদম্বা কালিকার সিদ্ধিলাভ করেন । সিদ্ধ হুইয়। ইনি জগদম্থার 
যে স্তব করিয়াছিলেন তাহ। অদ্যাপি লিপিবদ্ধ আছে । তারপর সিদ্ধপুরুষ 
দিখিজয় দেশে ফিরিয়া আসিয়া! সর্ববত্র স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। 
তাহার. অলৌকিক - শক্তিজ্ঞীপক ছুই একটী ঘটন! এখনও এদেশে প্রচলিত 
আছে। শীঘ্র তাহার যশোরাশি চতুদ্দিকে 'ছড়াইয়া পড়িল। রহমণ্পুর ও 
উজিরপুরের জনীদারগণ তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার শান্ত 
সেরূপ জ্ঞান না! থাকিলেও গভীর জ্ঞান তাহার আয়ত্ব হুইল, এবং অচিরে 
সর্বত্রই দিখিজয় পণ্ডিত হইয়া! উঠিলেন। দিখিজযের ছুই বিবাহ । দ্বিতীয়- 
বার: জায়পরিগ্রহ করিবার সময়ে উজিরপুটেরর জনীদার-শিষ্য রক্্েখর রায় 
উদ্জিরপুদে গুরুঙ্গোবের জন্য বাড়ী প্রস্ত করিয়া, তাহার ও তাহার লস্তনি- 
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সম্ভতির বাসোপযোগী স্কলপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়। দিলেন। লোয়াখালা 
হইতে আসিয়৷ দিখিজয় জীবনের অবশিষ্ট অংশ উজিরপুরে অতিহাহিত 
করেন। দিখ্বিজয় ভট্টাচার্যের পৌত্র স্গ্টিবিজয় তর্কবাগীশ শান্ত্রচ্চা ও 
সাধনায় সমভাবে কৃতবিদ্য ছিলেন । তাহার সন্বন্ধেও ছুই একটী অলৌকিক 
ঘটনা এদেশে প্রচলিত আছে। তীহার পুত্র ষষ্টাবিজয় পরম সাত্বিক ও 
খষিতুল্য পুরুষ ছিলেন, এবং সর্বদা বেদাধ্যয়ন ও যাগ-যজ্ঞাদি দ্বার! 
কালাতিপাত করিতেন। তাহার ছুই পুত্র, কালীপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন । 
তাহার! সিদ্ধবংশের উপযুক্ত বংশধর। কালীগ্রসন্ন ন্যায়শান্ত্রে সুপগ্ডিত 
ছিলেন। তিনি কালীঘাটে বাস করিতেন এবং সেই স্থানেই তাহার সমাধি 
হয়। কনিষ্ঠ তারাপ্রসন্ন স্মৃতিশান্দ্ে বাকলায় একজন শ্রেক্গ পণ্ডিত। 
ইহার আর্ষেযাচিত চেহারা, অদম্য তেজঃ, গভীর জান এই বংশের উপধুক্তই 
বটে। ইহার কাব্য এবং জ্যাতিষ শাস্ত্রে বিশেষ দখল আছে এবং ইনি 
স্বীয় গুণ দ্বার! সর্বত্র পরিচিত ও সকলের যশোভাজন হইয়।ছেন। 
উজিরপুরের দক্ষিণপার্খে বারপাইকা একখানি ক্ষুত্র গ্রাম হইলেও 
নগণ্য পল্লী নহে । শ্রাচীনকালে বারপাইকার পণ্তিতমগ্ডলী শুধু বাক্স! 
কেন--সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বিশ্ব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । এই 
গ্রামের পাঁচ হাবেলীর ভট্টাচাধ্যগণ এবং শ্রাত্রীবংশীয়গণ পাপ্ডিত্য- 
গৌরবে বিশেষ বিখ্যাত । খুষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঁচ হাবেলী- 
বংশে খ্যাতনাম। পণ্ডিত গোলোকচন্দ্র স্যায়রত্ব আবিভূত হন। কর্তমান 
সময়েও নারায়ণচন্দ্র বিষ্ভানত্ব প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বলিয়। সর্বজনবিদিত । 
শ্রোত্রীবংশীয় পণ্ডিতমগ্ডলী বারপাইকার অতি প্রাচীন অধিবাসী 
নহেন। এই*বংশের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত মহাত্মা শুকদেব তর্কালঙ্কার, 
বারপাইকায় আগমন করেন। তাহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন 
ধর্মপ্রাণ ভূম্যধিকারী চৌধুরিগণ তাহাকে বারপাইকায় বাসস্থানসহ ব্রন্দোত্তর' 
অর্শ করেন। শুকদেবের সম্ভানসম্ততিগণ বাখরগঞ্জের বন্ধ সন্ত্াস্ত 
বংশের কুলগুরু | " গুঠিয়া, বূণসী, নাগপাড়া টি আমে এই বংশের 
বংশধরগণ এখনও তাস করিতেছেন ॥ 
শুকদেব তর্কালঙ্কারের ভ্রাতা! আনন্দিরাম সন্বদ্ধে একটা অলৌকিক 
ঘটনা শ্রচলিত আছে। আনন্দিরাম প্রথম. যৌবনে বুক্ছিমাদ্দ্য প্রযুক্ত 


ওধঠ বাকল । 


আত্মীয়গণ কর্তৃক সর্বদা অবজ্ঞাত হইতেন। একদা ্াহার সহধন্মিনী 
অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত সুগ্টিপরিমিত ছাই ভোজন-পাত্রের 
এক পার্খে রাখিয়া দ্িলেন। বলা বাহুল্য যে, পত্বী পত্তির প্রাতি' যথেষ্ট 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ক্রুটী করিতেন না। সেই দিন আনন্দিরাম নিতান্ত 
বিষ হৃদয়ে অনাহারে গৃহ ত্যাগ করিলেন। কঠিপয় বৎসর পর্যন্ত 
তাহার আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। পরিলেষে তাহাদের 
বাটীর বিশ্বস্ত পুরাতন ভূত্য “শা” আনন্দিরামের অন্বেষণার্থ নানা! দেশ 
ভ্রমণ পুর্ববক নবদ্বীপে আসিয়! তাহার অনুসন্ধান পাইপ্র। সায়ংকালে যশা 
আনন্দিরামের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল একটা সুন্দরী রমণী আসিয়া 
তাহার সন্ধ্যার আলো জ্বালিয়৷ দিল। যশা যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত 
হইয়া ছ্বারদেশে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন 
করিয়া! আনন্দিরাম গহে ফিরিলেন। যশা তাহাকে দেখিয়া কোনরূপ হর্ষ 
প্রকাশ করিল না, ববং বথেষ্ট কট.ক্তি করিয়া তাহাকে ভঙ্সনা করিতে 
লাগিল; শেষে সকল ঘটন। বিশদ ভাবে বর্ণনা! করিল। আনন্দিরাম 
তখন “মা-_মাঁ” বলিয়া অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ক্ষণকাল 
পরে তাহার প্রতি স্বপ্লাদেশ হইল-_“বস, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাণ্ড, 
তোমার জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়াছে । তোমাদের ঠাকুর ঘরের মাটীর নীচে 
একখানি তালপাতার গ্রন্থ আছে, তাহা দ্বারাই তোমার সৌভাগ্য উদয় 
হইবে এবং শোমার বংশের উপর আমার অনুগ্রহ থাকিবে ।” এই কথা 
বলিয়াই দেবী তাস্তহিতা হইলেন। আনন্দিরাম হ্থষ্টান্তঃকরণে' বাড়ী 
ফিরিলেন। কালক্রমে এই বংশে ম্যায়শান্ত্রে অদ্বিতীয় খ্যাতিসম্পন্ন 
পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন। নবদীপ ও অন্যান্য 
পণ্ডিত-প্রধান স্থানে তাহার প্রগাঢ় পাপ্ডিত্য ও বিচারনৈপুণ্যদর্শনে 
পঞ্চিতমগ্ডলী তাহাকে ভূয়সী: প্রশংসা করিতেন। আজও ' পণ্ডিতসমাজে 
তাহার নাম প্রসিদ্ধ আছে। বর্তমান সময়ে তাহার পুত্র" শশীভূষণ ভট্টাচার্য 
এম, এ, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপূণ্ডিত এবং একজন কতী পুরুষ। 
ইনি বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক । 

বাঁকলায় পীঠস্থান শিকারপুর ভারতের 'সর্ধবন্ধে পরিচিত ; “কোন সময়ে 
এই স্থানে সংস্কৃতচ্টা বিশেষ শ্রবল ছিল পুর্বে এই স্থানে নানাদিখেদলীয় 
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বন্ছ সন্্যাসীর সমাগম হইত। তাহারা এ দেশের পণ্ডিতগণের গভীর 
শান্্-জ্তানে চমণ্কৃত হইতেন, এবং সময় সময় তাহাদের দ্বারা ছুই একটা 
শাস্ত্রীয় জটিল সমস্যা পুরণ করিয়া লইতেন। : 

: বর্তমান কাল-স্রোত পুর্বগৌরব অনেকট! হ্রাস করিয়া দিলেও সেই 
মহষ্িকল্প পণ্ডিতদ্দিগের বংশধরগণ পূর্বপুরুষের পাণ্ডিত্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখি- 
বার জন্য অগ্ঠাপি যত্ববান্। “শুস্ত-নিশুস্তবধ” নামক সংস্কৃত মহাকাব্য 
প্রণেতা পণ্ডিত কালীকাস্ত শিরোমগ্রি ও স্ুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত রামধন 
ন্যায়লঙ্কার এদেশে সর্বত্র পরিচিত। 

মানপাশার পণ্ডিতগণ এই দেশে বু দিন হইতে বিখ্যাত । ভট্টাচার্য 
বংশের রামনাথ সার্বভৌম একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন ; 
তাহার পাগ্ডিতা-গৌরব-মণ্ডিত শুভর বশোরাশি তাহাকে এদেশে সর্বত্র 
পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রিবেণীর স্ুবিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চাননের নিকট তিনি ন্যায়শান্ত্র শিক্ষা করেন, এবং স্বীয় -ক্ষমতাবলে 
তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের অতীব প্রিয়পাত্র হইলেন । জগন্নাথ রামনাথকে 
পুত্রব ন্েহ করিতেন এবং যাহাতে রাননাথ বিভিন্ন স্থানে পরিচিত 
হইতে পারেন সেই জন্য তিনি বেষ্ট ৫০ষ্ট| করিয়াছিলেন । ক্রমে ক্রমে 
মহারাজ নন্দকুমার বামনাথের বিষ্ভাবুদ্ধি ও অসাধারণ শক্তিতে আকৃষ্ণ 
হইয়া তাহাকে এই জিলার “পণ্ডিত-জজ” নিববাচিত করেন। রামনাথ 
বারৈকরণের দেওয়ানী-আদালতে “পণ্ডিত'জজ” নিযুক্ত হইজেন। ফয়রা 
গরমের ভূম্যধিকারী বিজয়রাম রায় তাহাকে মানুপাশায় আনয়ন করেন। 
উপযুক্ত বাসস্থান নিম্দ্াগ করিয়া রামনাথ সেই স্থানে বাস করিতে অংরম্ 
করেন । তদৰধি তাহার বংশধরগণ মানপাশায় অবশ্থিতি করিতেছেন |. . 

রামনাথের বংশখরগণ সকলেই ক্কৃতীপুরুষ । তাহার পৌত্র কালীপ্রসাদ 
তর্কসিদ্ধাত্ত একজন প্রবীণ পৃণ্ডিত ছিলেন 'তৎপুত্র কমল ন্যায়পঞ্চানন 
ও. তাহার, বংশধয. নারায়ণ তর্কপঞ্চানল, 'বাকলার বিখ্যাত পণ্ডিত. । 
কলিকাভার_..সিটিকলেজের সংস্কতের অধ্যাপক € প্রেসার ): পণ্ডিত 
বরালকাস্ত অজগর রামনাথ দার্ধভীমের তিজপুরুষ অধস্তন । নি 
সংস্কৃত ও ইংকাজী ভাষায় স্থপপ্ডিত ও বাথরগঞ্জের সর্বত্র পরিচিত |. ; 

“বর্ত্গানে, গোবিন্দ .বিভ্যাতৃষশের নাম. বিপের, উল্লেখযোগ্য. হম 


তা শ্বাকলা। 


পাগ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্ত। ও অসাধারণ প্রতিপত্তি সমগ্র বাকলায় ইহাকে, বিশেষ 
পরিচিত করিয়৷ রাখিয়াছে ! 

এই গ্রামের ভট্টীচার্য্যগণ ব্যতীত আরও অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আছেন ; 
তন্মধ্যে শ্যামাচিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরকুমার চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ গঙ্গে- 
পাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ বিখ্যাত । 

খলিসাকোট] গ্রামেও ,একটী সংস্কতকলেজ বিদ্ধমান আছে। স্থানীয় 
পণ্ডিত আশুতোষ কাব্যতীর্থ ইহার স্কাপয়িতা। 

কাচনার মুখটা দ্যাকরের সম্ভান শান্স্জ্ঞ মহাত্মা রামকুষ্জ কতিপাশার 
ভট্টাচার্্যগণের আদিপুরুষ। ইনিই ন্বস্থান হইতে প্রভূত বৃত্তি ও 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, কীত্তিপাশ। গ্রামে আগমন পুর্ববক উঠি 
পবিত্র কন্মদ্বারা গৌরবের সহিত বসবাস করেন। কীত্তিপাশার 
মজুমদ্দারগণের আদিপুরুষ কীন্তিপাশায় আসিয়া প্রথম যে বাটাতে 
বাদ করেন, তাহার সংলগ্ন সুন্দর ভূখণ্ডে ই'হারও বাসস্থান বি্ামান 
আছে। কীন্তিপাশার মজুমদারবংশ ও ভট্রাচাধ্যবংশ উভয়ই সমসাময়িক। 
স্বধর্মনিষ্ঠা ও বিদ্োপাসনার জন্য এই বংশ এতদ্দেশে চিরপ্রসিদ্ধ। মহা! 
রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র প্রাতঃস্মরণীয় যাঁদবেন্দ্র তর্কালঙ্কার অসাধারণ পণ্ডিত 
ছিলেন ; বৈগ্ভকুল-সম্ভৃত পোনাবালিয়ার বিখ্যাত জমীদার, দেশীয় ভূম্যধি- 
কারী, পাহিদাস, এবং অক্ঞান্য সন্ত্রান্ত অনেক ব্রান্গণ-বৈদ্ধ ইহার নিকটে 
দীক্ষা! গ্রহণ, করেন। মজুমদার-বংশীয়গণ শিষ্য না হইলেও গুরুদেবের 
হ্যায় ইহাকে ভক্তি করিতেন। রায়়্েরকাঠীর রাজ। ও তাৎকালিক 
ভূম্মধিকারিগণ ইহাকে বৃত্তিদানাদি দ্বার! পুরস্কত করিয়াছিলেন । কালক্রমে 
নিন্ডেজ ও নিঃস্ব হইলেও যাদবেক্দ্রের বংশখরগণ অগ্াপি, কুলমধ্যা্দ1] ও 
কুলধম্্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন ;. ৰিদ্যোপাসনায়ও সম্পূর্ণরূপে পরাস্থুখ 
হন নাই । উল্লেখযোগ্য খ্যাতনামা অনেক সুবিজ্ঞ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয় 
এই-রংশ সমুজ্জল করিয়াছেন । মহাত্মা বাদবেক্দের পৌোজ নানাশান্ত্র-পারদর্গী 
স্বনামধন্য লামগ্োবিম্দ ন্যায়পঞ্চানন 'পিতায়হের ন্যায় লমগ্র সদ্‌গুণের অধি- 
কারী হইয়া! অনেক শিল্ত-সম্পত্তি লাভি করেন। কীর্তিপাশার আঙ্ষুমদার-' 
বংগীয় মহান! কৃষ্ণরাম ইহার বন্ধু ছিলেন । কৃষ্ণরাম' যখল: কারারযসে 
রুদ্জা থাকিগ্প!. নানা যন্ত্রণায় স্বতপ্রায় হইব়াছিজোন, : তখন ইনিই বিবিধ 
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কৌশলে রাজপুরুষগণের কৃপা ভিক্ষা করিয়া বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কৃষ্জরাম কারামুক্ত হইয়া বন্ধৃকৃত উপকারের 
প্রতিদানস্বরূপ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বন্ধুর পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের 
উপযুক্ত বৃত্তি-সম্পন্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কৃষ্ণরামের 
বংশধরগণ, রামগোবিন্দের সন্তান-সম্ততির নিকটে ভক্তিমান্‌ ও কৃতজ্ঞ। 
রামগোবিন্দের 'বংশধরগণও কুষ্তরামের বংশে প্রগাঢ় অনুরাগসম্পন্ন। 
এই বংশের পরবর্তী পণ্ডিতগণের" মধ্যে সর্ববশাস্ত্রে স্বপপ্তিত এবং 
তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ন গঙ্গাগোবিন্দ বিদ্যারত্ব স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিপত্তিতে 
সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন । পরবর্তী বংশধরগণ্ের রামধন ভট্াচাধ্য, গোবিন্দ 
বিদ্যারত্ব, বিহারীলাল বিদ্যারত্ু, বৈকু কাব্যতীর্থ, নকুলেশ্বর কাব্যতীর্থ, 
মঠতিলাল স্মতিতীর্থের নাম উল্লেখযোগা । 

কীর্তিপাশায় স্যায়, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতির ন্যায় আয়ু্েরদ- 
শাঃল্্ররও যথেষ্ট চচ্চা ছিল। ধন্বন্তরিকল্প স্বনামখ্যাত পণ্ডিত প্যারী- 
মৌহন দাশগুপ্ত কবিরগ্ন আর়ুর্ধবেদশাস্মে অসাধারণ পাশ্ডিত্য ও প্রসিদ্ধ 
লাভ করিয়াছিলেন । তাহার ন্যায় সুক্ষমদর্শী পণ্ডিত-চিকিতৎসক তশঙকালে 
বাকলায় কেন__-সমগ্র বঙ্গদেশে বিরল ছিল। তাহার স্বৃতার পর ত্দীয় 
সতুম্পুত্র উমাচরণ কবিরত্ব আয়ুন্ববদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার কাব্য এবং ব্যাকরণেও রীতিমত অধিকার ছিল। 
প্যারীমোহনের পুত্র অক্ষয়কুমার কবিরঞ্জন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে স্বগপ্ডিত এবং 
চিকিৎসক । ূ 

বু পুর্বে রায়েরকাঠীতেও বিলক্ষণ সংস্কতচ্চা ছিল। যে সকল 
পণ্ডিত রাজবাড়ীর সভাপপ্তিত' ছিলেন তাহারা অনেকেই বাকলায় 'যথেষ্ট 
গ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । রাজা শিবনারার়ণের সভাপপ্ডিত কৃষ্ণফান্তি 
তর্কভূষণ, রাজ! মাধবলারায়ণের সভাপপ্ডিত বিশ্েম্বর তর্কপঞ্চানন ও শ্বনাম- 
খ্যাত বৃন্দাবন কবিরক্জী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1: এতস্ডিন্ 
আরও আনেক পঞ্ডিত"ম্বীয় ক্ষমতাবলে যাকলায় রায়েরকাঠীর প্রাধান্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন । এখানে সংস্কতচট্চার উপধুক্ত চতুষ্পাতী ছিল এবং গ্রামের 
প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ 'কর্তৃক' আহা পরিচালিত হইত। অধুনা নাঁনাঁ 
কারণে চতুষ্পাঠী উঠি গিয়াছে কিন্ত সংস্কতচর্চা লোপ পায় নাই. 
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বর্তমানে এই গ্রামের পণ্ডিত উপেন্্রনাথ বিদ্ভাভূষণ বি,,..নিটিকলেজের 
ংস্কতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক । তিনি স্থকবি ও. গ্রন্থকার । 

রায়েরকাঠীতে নরনারায়ণ রায়ই সর্ববপ্রথমে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি 
কাব্য, নাটক, প্রহসন প্রভৃতি-অনেকগ্ুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। 
কিন্তু অর্থকুচ্ছতাবশতঃ. সকল গ্রন্থ অগ্ভাপি প্রকাশিত হয় নাই। তাহার 
গ্রন্থাবলীর মধ্যে ণ্চারু প্রবন্ধ” “কর্তব্যোপদেশ”, “গ্রোপাঙ্গনাকাব্য” 
“ন্বনীতি নাটক” “ভ্রীবংস চরিত” প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে ; এতত্িন 
আরও প্রায় দ্বাদশখানি গ্রন্থ পাুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে । তাহার দর্শন 
শান্তেও রীতিমত ব্যুত্পত্তি ছিল; তদীয় অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে “শক্তি- 
বাদ,” “অদ্বৈতবাদ*, “ভক্তিবাদ” প্রভৃতি ভাহার পরিচায়ক । 

শিক্ষিত গ্রন্থকার নরনারায়ণের পত্বী বসম্ভকুমারী অতীব বিছুবী রমণী 
ছিলেন। ভীাহারও কবিত্ব শক্তি প্রখর ছিল । “কবিতামঞ্জরী”, “রোগাতুর! 
বসম্তকুমারী”, “বাসস্তিকা” “বালিকা বিনোদ” ও “ষোষিছ্িত্ান” প্রভৃতি 
তাহার কবিত্ব পুর গ্রন্থুগুলি বক্গভাষার উপাদেয় সামগ্রী। তাহার প্রতিভ৷ 
উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অকালে শুদ্ধ হুইয়া গিয়াছে” তাহার কন্তা! 
কুন্ুম্কুমারীও বিদ্বান ও বিছুধী পিতামাতার উপযুক্ত শিক্ষায় একজন 
বিদুষধী রমণী হইয়াছিলেন। তিনিও জননীর মত “কুস্থমিক।” নামে 
একখানি কাব্য রচন। করেন। | 

নরনারখয়ণের সমসাময়িক যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় “সথখদায়িনী” নামে 
একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ গীতবাগ্যবিশারদ 'জিতেন্দ্র- 
নারায়ণ রায়ের “কলকঙ্কভগ্ন” নামে একখানি পাণুলিপি পাওয়। গিয়াছে । 
জেইখানি কৃতিত্ব 'ও কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক অন্ৈগ্রনারায়ণ রায়ের 
«“সেলিমাবাদের জমীদারীর বিবরণ” নামক একখানি পাওুলিপি পাওয়া 
গিয়াছে । এই গ্ন্থখানির জন্য 'ভিনি যথেষ্ট পৃরিজ্ম করিয়াছিলেন । - 

'গ্বঠান ভুগে কিলো চন দাশ, জানকীনাথ কবিকগহার প্রভৃতি হনীধিগণ 
গৈলাফুগ্ুপ্ীকে গৌরব গ্রভায় মণ্ডিত করিয়াছিরেন। পরবর্তীকালের 
পণ্ডিতধর্মের অধ্যে শুকদেব দেন ও মদ্নকৃঞ্ণ কবীন্দ্ উল্লেখযোগ্য । 
মদনকৃ্ণ পাণ্ডিত্য ও চিকিশুসানৈপুণ্যে বঙ্গদেশে বিশেষন্ধপে পরিচিত 
ছিলেন। আজিও তাহার অনেক ছাত্র বঙজদ্দেশের নানাস্থানে চিকিৎসা 
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শান্তর. বিপুল যশঃ অর্জন করিতেছেন। উক্ত মহাত্মার পৌজ্র চন্দ্রকুমার 
কবিভূষণ স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরের -গৃহচিকিৎসকরূপে বিশেষ সম্মানিত'। 
বর্তমান ব্রিপুরেশ্খরের অভিষেক-ব্যবস্থাতে নাম স্বাক্ষর করিয়া কবিভৃষণ 
বৈদ্াজাতির মুখোজ্ল করিয়াছেন । ইহারই পুত্র ললিতমোহন .কৰি- 
সাগর “কবীন্দ্র কলেজ” নামে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শে একটা 
উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত বি্ভালয় পরিচ্গালনা করিতেছেন। এই স্তানে আয়ুবেরিদ, 
দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন শান্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ 
উচ্চ জেনীর সংস্কৃত বিদ্যালয় এই জিলায় আর দ্বিতীয়টী নাই । 

ক্রাঙ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে জগন্নাথ তর্কালঙ্কার, পীতান্বর বিস্তাভৃষণ, 
রামচরণ শিরোমণির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত গাবখান গ্রামে বন্ধ পূর্বেব অনেক প্রধান 
প্রধান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে খ্যাতনাষ! কালিদাস 
বিদ্যাবাসীশ এক মময়ে সমগ্র বাকলায় একজন শ্রেম্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত 
ছিলেন। তৎপর ৃ কালীকিশোর বিদ্যারত্বও যশন্বী পণ্ডিত ছিলেন। 
বন্তমানে শশিকুমার তর্কতীর্থ এই জিলার একজন প্রসিদ্ধ নৈয়।য়িক 
পণ্ডিত। ইনি কাব্য, ব্যাকরণ, নুব্য স্ায় এবং প্রাচীন ন্যায়-পরীক্ষণয় 
গবর্ণমেণ্টের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

কীন্তিপাশার সংলগ্ন ভারপাশা গ্রামেও পুর্বেব কয়েকজন খ্যাতনাম! 
পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 'মহামনন্ী রামমাণিক্য ৰিদ্ব্যানিধি এক- 
কালে স্বীয় প্রতিভাবলে ন্যায়, স্মৃতি, কাবা ও ব্যাকরণে অসাধারণ পাগ্ডিত্য 
লাভ করিয়াছিলেন । পঞ্চম বগুসর হইতেই ইনি গুধু বীণাপাণির অচ্চন। 
দ্বার কালাক্িপাত করিয়াছেন! এই গ্রামের কালীশ্বর ম্তায়পধ্চাননও 
একক্বন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বর্তমানে গোপালরুষ স্মতিতীর্থ, 
গোপাকিচক্দ্র স্তায়রত্ব, চিস্তাহরণ স্মৃতিত্বীর্থ প্রন্তৃতি প্্তগগৰ প্রসিদ্ধ । 

জলাবাড়ীনিথানী রাজকুমার ন্যায়রত্ব.কবিত্ব ও পাণডিত্য-প্রতিপত্িতে 
তাৎরা'লিক বাকলার পণ্ডিতগণের মধ্যে ষ্ঠ ছিলেন । 'ইকার কবিদ্ধ 
ও বিচ্াক্শক্তি অতীব প্রখর ছিল : স্থপ্রসিন্ধ! বিছুধী রমারাইর : সহিত, 
ইহার বিচার হইয়াছিল, এবং তিনি ই'ছার” গন্তীর জ্ঞান ও ০ 
তুয়সী প্রশংঘ। করিয়াছিলেন | 


৩৮২ বাকল।। 


এতন্ডিল্ন বর্তমান সময়ে রাজকুমার ন্যায়রত্বের ভ্াত। হরকুমার তর্করত্ব, 
বাইশারিনিবাসী প্রসন্নকূমার শিরোমণি, কলসকাঠীনিবাসী বর্ধমানের রাজ- 
পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর তর্করত্ব ও চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ প্রভৃতি 
মনীষিগণ বাকলার পুব্ব পাণ্ডিত্য-গৌরব রক্ষা করিয়া বঙ্গদেশের নানাস্থানে 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 

ম্যায়, স্মৃতি, আযুর্ধেবদোদি শাস্ত্রে পারদশী সংস্কতজ্ঞ, পণ্ডিতগণই 
বাকলার একমাত্র গৌরব-স্থল নছেন। * বাকলাবাজিগণ মাতৃভাষার আলো- 
চনায়ও পরাজ্দুখ ছিলেন না।. আমরা-এই স্থানে কবি বিজয়গুপু প্রমুখ 
মাতৃস্ভাবার সাধকগণের ও. কয়েকজন শিলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া 
এই অধ্যায় শেষ করিব । 

করুণাবতার শ্ীগৌরাক্দদেবের আবির্ভাবের রী বদেশে শক্তি 
উপাসনার প্রাধান্ত ছিল বলিয়া অনুমান হয় । সত্য বটে, বৌদ্ধ-বিপ্লবের 
পর বঙ্গে শিবোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল ; কিন্ত নিগুণ চিদানন্দরূপ 
শিব অপেক্ষা সগ্ণ জয়ছুর্গা, মঙ্গলচণ্ডী, কালী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি 
দেবীর মাতৃভাবে 'উপাস্রনাই ভাব্প্রবণ বঙ্গবাসীর অধিক* প্রিয় ছিল। 
শীকৃফ-চৈতন্ কর্তৃক বৈষ্ঞবধর্দের বহুল প্রচারের পুর্বে অন্মদ্দেশীয় 
হিন্দুগণের মধ্যে শক্তি-উপাসনার একাধিপত্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। থুষ্টীর় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাকলায় বিষহরি বা মনস। 
পুজার বড় প্রান্ুর্ডাব ছিল। এই সময় “রয়ানী” বা মনসা-সংকীর্তন ছার! 
সমগ্র দেখ ১১০০৮ হইত । 

প্রায় পাচনর়্ বৎসর পূর্বে খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে 
এক প্রতিভাশালী কবি বাকলায় জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিরসপূণ মধুর 
কবিতা-আোতে ' পূর্ণববঙ্গ প্লাবিত করিয়া সমগ্র বজদেশে ভক্তির উচ্ছাস 
ছড়াইর়া দিক্নাছিলেন; দেই প্রাচীন : ভক্জকবি বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর 
প্রারন্তে ফুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিজগ্লের পিত্বার নাম সনাতন 
গুপ্ত শু মাতার নাম রুক্িপী দেবী; এরং ইনি প্রসিদ্ধ 'ভ্রিলোচিন দাশের 
ভাঁপিচ্দেয় ।--- | 

1". সনাতন তনয় কক্সিসী গর্ভজসঃকভ । 
' সেই বিজয় শুপ্তেরে রাখ জগন্নাথ 
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তাহার গ্রন্থে তদীয় সহধদ্মিণী জাসকীদেবীরও নামোলেথ তৃষ্ট হয় ।--. 


জানকীনাথের বাণী শুন দেবী ব্রাঙ্গণী ২ ' 
দাস কবি রাখিব চরণে । টি 


ক্রমে বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর একনিষ্ঠ সাধক হইয়া ৫ | 

কিন্তু তৎকালের প্রচলিত মনসা-গীতে দেবী পরিতৃপ্ত হইলেন না। সুতরাং 
তিনি স্বয়ং বিজয়কে একখানি গ্রন্থ রচন1। করিতে স্বপ্পাদেশ করিলেন ।-_ 

মুর্খে রচিল গীত নাঞ্জানে মাহাত্ম্য । 

প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদর্ত ॥ 

হব্রিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে। 

যোড়। গাথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥ 

কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুম্বর ৷ 

এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥ 

গীতে মতি ন। দেয় কেহ মিছ। লাফ-ফাল। 

দেখিয়। শুনিয়া মোর উপজে বেতাল ॥ 
স্বপ্পাদেশের ব্বিরণ বিজয় এরূপ লিখিয়াছেন ।__ 

গ। তোল আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও। 

শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও । 

মনে ভয় না করিও দেখে নাগ জাতি ॥ 

মহাদেবের কন্তা জামি নাম পল্মাবতী । 

মোর পায়ে শক্ত তুমি সেবক প্রধান 

স্বপ্ন উপদেশ বলি না| করিও আন ॥ 

আজ নিশি অবসানে এড়িয়া বসন । 

গীত ছন্দে রচ কিছু আমার শ্বন ॥ | | 

বিজয় গীত লিখিতে আদিষ্ট হইয়! এক প্রকাণ্ড ছাতিন বৃক্ষতলে বসিয়। 

পাঁচালী রচনা করেন। রচনা! শে হইলে কাব মাতুল ভ্রিলোচন দাশ 
কবীন্দ্রকে সংশৌধন.করিতে দিলেন। ভ্রিলোচন পচালী লং ংশোধন করিতে 
আরস্ত করিলে তদীয় পুরোহিত রামহুরি চক্রবন্তী মহাশয়ের কন্তা আলিয়া 
কৰীল্্র কি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন । কবীন্্র বলিলেন “বিজয়ের 
পাঁচালী সংশোধন করিতেছি ।” . “বিজয় গুপ্ত ফু! 'লিখিয়াছেন তাহাই 
উত্তম হইয়াছে, আপনার কোন সংশোধন করিরাদ: প্রয়োজন নাই ।” 


৮ ৪ বাকলা । 


বলিয়াই বালিকা! চলিয়া গেলেন। বালিকার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ত্রিলোচন সেই কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । কিন্তু শেষে জানিতে 
পারিলেন যে প্রায় চারি-গাঁচ বশুসর পর্য্যস্ত চক্রবতীর মহাশয়ের কন্যা 
শশুরালয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই কাধ্য স্বয়ং মনসাদেবীর, ইহ। চিন্তা 
করিয়। ভ্রিলোচন আর সংশোধন করিলেন না। বিজয়ের পাঁচালী তাহাকে 
আবার ফিরাইয়৷ দিলেন । ৃ 
১৪০৬ শাকে বিজয় “মনসা-মঙ্গল% বা “পদ্মপুরাণ রচনা! করেন । তখন 
এই গ্রন্থ পুর্বববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ভক্তির সহিত রক্ষিত ও পঠিত হুইত। 
শ্রাবণ মাসে ঘরে ঘরে বিষহরির উপাসনা হইত এবং তৎসঙ্গে বিজয়ের 
পাঁচালীও সর্বত্র গীত হইত। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেমান্দ ও কেতকদাসের 
“ভাসান” যেরূপ প্রচলিত, পুর্বববন্গে সেইরূপ বিজয়ের “মনসা-মঙ্গল' 
প্রচলিত । 
বিজয় প্রকৃতই উচ্চশ্রেণীর ভক্ত-কবি ছিলেন। তাহার মনসা-ভক্ডি 
সর্পভয়রিষ জীরুত্বভাব মানবের ভক্তি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। গৌরাঙ্গের 
হরি-ভক্তি এবং রামপ্রসাদের স্টামা-ভক্তির ন্যায় তাহার বিবহরি-ভক্তিও 
অতুলনীয় ।-_ 
নমঃ নমঃ জগৎ্মাত। সব্ব সিদ্ধিদায়িনী । 
তুমি হুক্ম, তুমি মোক্ষ, তুমি বিশ্বজননী ॥ 
তুমি জল, তুমি স্থল, চরাচরবন্দিনী । 
হুষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি, তুমি মূলধারিণী ॥ 
কে তোমায় পুর্জিতে পারে কাহার শকতি। 
সেই সে পুজিতে পারে যে জানে ভকতি ॥ 
স্থাধর জঙ্গম তুমি, তুমি চারি বেদ। 
্রঙ্গা, শঙ্কর, হবি তোমাতে নাহি ভেদ ॥ 
_-এই বন্দন। ভক্ত-হ্বদয়ে অপুর্ধ ভক্তিস্ফ.রণ |" 
বিজয় বে উপাখ্যান লইয়া ছন্দ রচন। করিতে বসিয়াছিলেন তাহ! 
মহাকাব্যের অনুপযোগী নে । চাদের পুরুষকার, বেছুলার অপূর্ব 
সতীত্বকাহিনী শ্রাচীন ব্জসাহিত্যে অতীব গৌরবের বস্ত্র; এবং বিজয়ের 
প্রাঞ্জল ভাবায় উহা ব্যক্ত হইয়া হজ্জবাসীর অতিশয় 'আঁদরের সামগ্রী 


হইয়াছিল । 


সাহিত্য ও শিল্প । ৩৮৫. 


মনসা-মঙ্গল হইতে তাকালিক দেশের অবস্থ। বল পরিমাণে অবগত 
হওয়া যায়। কবিবর গ্রন্থের প্রারস্তেই শাসন-প্রণালগীর একটু আভাস 
দিয়াছেন ।--- ৰ 


খতুশ্ন্-বেদ-শশী পরিমিত শক। 

সুলতান হোসেন সাহু নৃপতি-তিলক ॥ 
* রাজার শাসনে প্রজ। সুখ ভূগ্ভে নিত। 

মুন্লুক ফতিয়াবাদ বাওরোড়া তকৃসিম ॥ 


কিন্তু রাজ্য স্থুশাসিত হইলেও ছোট-খাট অত্যাচারের বিরাম ছিলন1। 
কবিবর হাসেন-হোসেন সংবাদে লিখিয়াছেন।-_ 


দক্ষিণে হোসেনহাটী গ্রামের নিকট । 
তথায় যবন বসে দুই বেট শঠ ॥ 

হাসেন হোসেন তার! ছুই ভাইর নাম। 
দুই জনে করে তারা বিপরীত কাম ॥ 
স্কাজিয়ালী করে তার। জানে বিপরীত । 
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ালী রীত ॥ 
এক বেটা হালদার জর নাম দুলা । 

বড় অহঙ্কার করে হোসেনের শালা ॥ 
সর্বক্ষণ হোসেনের জাগে আগে আসে। 
তার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে ॥ 
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত । 
হাতে গলে বাদ্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ ॥ 
বৃক্ষ তলে খু+য়ে তারে মারে বজজ কিল। 
পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল ॥-_ 


বিজয় তাৎকালিক বঙ্গীয় সওদাগরগণের বাণিজ্যব্যাপদেশে “চৌদ্দ 
ভিজা” সাজ্জাইয়া দুরদেশ গমনের একটা স্ন্দর চিত্র দিয়াছেন।__ 


চৌদিকে বাজন। বাজে হুলাহুলি সর্ধ রাজ্যে 
সাধু বায় দক্ষিণ পাটন ॥ 
আগে তোলে ধনখও .. স্ব্প তোলে ভাগ ভা 


সাধু নহে ধনেতে কাতর । 
8৪৯ 


৩৮৬ বাকগ। | 


হীরামণি-মাণিক্য ভর! ডিঙ্গায় তুলিল সারা 
আর তোলে বিচিত্রে পাথর ॥ 
' ছোলঙ্গ জামির ফল মিষ্ট তোলে নারিকেল 
গুয়ার পাকড়ী ছড়া ছড়া । 
সততার কাপড় গড়া জৈন তোলে ঘড়া ঘড় 
আরো তোলে চটের ধাপড়। ॥ 


৬ গ্ঃ ও নাচ 


স্বর হইয় সাধু ভিঙ্গায় চলিল। 

একে একে চৌদ্দ ভিঙ্গ] বাওয়াইয়া দিল ॥ 

প্রথমে বাওয়ীইল ডিঙ্গা! নামে মধুকর : 

যেই নায় চলিল লক্ষের সদাগর ॥ 

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজ্ঞ সিজু। 
গাঙ্গের ছুই কুল ভাঙ্গি নেক করে উজ ॥ 

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গ৷ নামে গুয়ারেখী । 

যার উপরে চড়ি রাবণের লঙ্কা দেখি ॥ ইত্যাদি - 


্ ্ রঃ 


ততকালে ফুল্লশ্রীর বিলক্ষণ বিদ্ভাগৌরব ছিল; কবিবর জন্মস্মির 
পরিচয়ে যাহা! লিখিয়াছেন তছ্ধারা ইহ। প্রমাণিত হয় ।-__ 


পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে ঘণ্ডেখ্বর | 
মধ্যে ফুল্পশ্রী গ্রাম পঞ্ডিতনগর ॥ 

চারি বেদধারী তথা ব্রা্গণ সকল । 
বৈদ্য জাতি বসে নিজ শান্ত্রেতে কুশল ॥ 
কায়স্থ জাতি বসে তথ লিখনের সুর । 
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে স্থচতুর ॥-_ 


মনসা-মঙ্গলে স্ত্রীলোকদ্িগের লেখা-পড়া * শিক্ষার বিষয়ও বিশেষ 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । - 


নানা বিগ্া জানে বেছুল। স্বাহের কুমারী । 
নয়নের কাজলে লিখে বোল ছুই চাবি ॥ 

আপনে পঞ্ডিতা বেছল। লিখে ভায় ভায়। 
প্রথষে প্রণাম করে বাপ মায়ের পায় ॥-- 


সু ২, রা চন ॥ ন্‌ প্‌ ৮৮ রা ছু» নিয় 
রর নি ডা সি, তি বৃ ছে ও) পরি [ ১ ১ বু টা লা চুর সিম ক রানী হা 5 


রা চু 


বাসস ঃ নু ৬ উট পা 4 দু র্‌ ৭ রা ক 


চ 





সাহিত্য ও শিল্প । ৩৮৭ 


মহাত্মা! বিজয়গুপ্তের পর অগ্ভা বধি কেহ সেরূপ ভক্তির উচ্ছাসে 
এদেশ প্লাবিত করেন নাই । পরবন্তী মোগল-রাজত্বকালে ষে সকল কবি 
অস্মদ্দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শ্াহাদের স্মৃতি বহুকাল লুঞ্ত হইয়াছে । 
কবিবর বিজয়গুপ্তের মত তাহাদের শ্রেণীবদ্ধ কবিতাগ্ুলি পুস্তকাকারে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে তাহাদের ভক্তি ও গভীর ভাবপুর্ণ অনেক 
কবিতা পাওয়া গিয়াছে । তখন আধুনিক বঙ্গভাষার নূতন আলোক গ্রাম- 
বালিগণের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তাই, অসংস্কত গ্রাম্যভাষায় তাহাদের 
হৃদয়ের ভাবগুলি উন্মেষিত ভইয়াছিল। অনেকেই লোকচক্ষের অন্তরালে 
তাহাদের নিভৃত পল্লীর গুভকোণে বসিয়া সরল গ্রাম্যভাষায় গান, কবিতা, 
হেয়ালী, ছড়া প্রভৃতি রচন। করিয়া গুপ্ত স্তানেই রাখিয়। দিতেন । সেইরূপ 
কয়েকটি কবিতা ও ছড়া বন্ধ চেষ্টা করিয়! সংগ্রহ করিয়াছি । কিন্তু 
নানাকারণে এই সংস্করণে প্রকাশিত হইল না। 

বাকলার ভূম্বামিগণের মধ্যে ধাহার। কাবা রচন। দ্বারা অমরত্ব লাভ 
করিয়াছেন তন্মধ্যে তপ্লে অংবহুল্লাপুরের বৈদ্ জমীদার বংশ ও রায়ের- 
কাঠীর রাজধংশ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । মহাত্বা রামগতি রায় রচিত 
“মায়া-তিমির-চন্ড্রি ক” “যোগ-কল্পহলতিকা” ও জয়নারায়ণ এবং আনলন্দময়ী 
রচিত “হরিলীলা” “চণ্ডীকাব্য” প্রভৃতির নাম পুর্বেবেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
রায়েরকাঠীর রাজবংশের রাজা নরনারায়ণ এবং তাহার বিছ্ধী পত়্ী বসম্ভ- 
কুমারীর রচিত পুস্তকগুলির নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । 

বর্তমান যুগে অস্মদ্দেশে যে সকল সাহিত্যসেবী বীণাপাণির অর্চন৷ 
দ্বারা যশত্বী হইয়াছেন তীাহাদ্দিগের মধ্যে প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তির 

ক্ষিপ্ত বিবরণ নিন্গে প্রদান করিলাম । 

বাকলার বর্তমান যুগের সাহিত্যরথাগণের মধ্যে চণ্ডীচরণ সেনের নাম 
সর্বপ্রথম উল্লেখবোগ্য । প্রসিদ্ধ এতিহাসিক উপন্যাস ও নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ 
সন্দর্ভরাজী প্রণেতা চস্তীঠরণ সেন বাসপ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'চণ্তীচরণ 
তাহার পিতা নিমটাদের চতুর্থ সম্তান। তাহার জ্যেষ্ঠ তিনজন ভগ্মী 
ছিলেন। বাল্যকালে ইনি জ্যেষ্*-ভগিনীপতি বাউকাঠী নিবাসী আনন্ম- 
চরণ সেনের তত্বাবধানে বরিশাল জিল্গন্কুলে শিক্ষালাভ করেন; এবং 
'১৮৬৩--৬৪ খ্ুঃ অব্দে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হু”ন। অতঃপর 


৩৮৮ বাকল । 


ইন্জিনিয়ারিং (12151715718) পড়িতে কলিকাতা উপস্থিত হ*ন; কিন্তু 
তিনি তছপযুক্ত চিত্রবিদ্ভায় (1)17.72) বিশেষ পারদর্শা ছিলেন না 
বলিয়া সেই» ইচ্ছা ত্যাগ করেন। তারপর ওকালতি পড়িতে আরম্ত 
করেন এবং ১৮৬৯ খ্ুঃ অন্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! কিছুদিন শিক্ষা- 
নবিশী ভাবে মুন্সেফী কার্য করেন ও ১৮৭৪ খ্ুঃ অবে ১২ই মে তারিখে 
উক্তপদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হ'ন। তৎপর সবজজ পদে উন্নীত,হ”'ন। 

চণ্ডীচরণের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই ব্রান্ম-ধন্দের বীজ নিহিত ছিল। 
নিরাকার অতীন্দ্রি অসীম ভগবানকে তিনি সসীম ভাবে উপাসন। 
করিতে ভাল বাসিতেন না, তাই ১৮৬৮ খুং অন্দে চণ্ডীচরণ প্রকাশ্য ভাবে 
ব্রাহ্ম-ধর্শে দীক্ষিত হন, এবং বাসগু। গ্রাম পরিত্য'গ করেন। 

চণ্ডীচরণের পাঁচ পুত্র ও পাচটাী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সক- 
লেই কৃতবিষ্ভ, বিশেষত: জোন্ঠ। কন্যা কামিনীরায় বি, এ, বঙ্গের একটা 
অসাধারণ প্রতিভা | দ্বিতীয়া কন্যা যামিনী সেন এল্‌, এম্‌, এস ও তৃতীয় 
কন্তা প্রেমকুস্থম চৌধুরাণী * বরিশালে স্ত্রী সমাজের গ্ৌরবস্থল। চতুর্থী 
কন্ঠা অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। পুত্রগণ মধ্যে যতীন্দ্র 'মোহন সেন 
বি.এ, নিশীথচন্দ্র সেন ব্যারিষ্টার, প্রভাতচন্দ্র সেন বি, এ, ললিত 
মোহন সেন ইন্জিনিয়ার, সুধীর কুমার দেন বি, এ, ণ" প্রভৃতি সকলেই 
কৃতবিদ্ত হইয়াছেন । 

ক্রমান্বয়ে কন্যা ও জোন্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে চস্তীচরণের শরীর ও মন 
উভয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং এই নিদারুণ শোকশেলই তাহার স্বত্যুরূপী হইয়া 
উঠিল। ১৯০৬ খ্বঃ অন্দে ১০ই জুন তাহার মৃত্যু হয়। 

চণ্ডীচরণ দাতা, সহৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন। অনেক আত্মীয়স্বজন 
তাহার সাহায্যে বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছেন । তিনি জননী বঙ্গভাষার 
কণ্ঠে যে সমস্ত অমুল্য রত্ুহার পরাইয়। গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই মহার্ঘ । 

ষখন. তিনি যশোহরে মুন্সেফি করিতেন তখন তত্রত্য 'ছাব্রসম্মিলনীতে 
১৮৮০ গং অবে 48 [01500075607 [001090101)% নামক তাহার একটা 
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সাহিত্য ও শিল্প। ৩৮৯ 


ভ্্কানগ্ভ প্রবন্ধ পঠিত হয়। ছাত্র-জীবন গঠনের জন্য এই বই খানি একটা 
অমূল্য উপদেশ । এই সময়ে তিনি কলিকাতার সাধারণ ত্রাক্ষসমাজে ৬1০০ 
[5125191). ছিলেন | ১৮৮৭ খুঃ অব্দে স্বন্যামখ্যাত উমেশচক্দ্র দণ্ডের 
অনুরোধে এই বই খানির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। ১৮৮৩ খ্ুঃ অবে তাহার 
“লঙ্কাকাণ্ড” প্রকাশিত হয়। 

তগ্পরে ১৮৮৪ খু অব্দে [77016 1017715 (54)177৮” নামক ইংরেজি 
পুস্তকের অনুবাদ “টমকাকার কুটীর” প্রকাশিত হয়। ইহা তিন খণ্ডে 
সম্পুর্ণ । ১৮৮৬ খুঃ অব্দে তিনি “জীবনের গতি নির্ণয়” নামক একখানি 
ভ্ানগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক খানি চণ্ডতীচরণের দর্শন শাস্ত্রে 
জন্কানের পরিচায়ক । তৎপর যথাক্রমে তাহার “মহারাজা নন্দকুমার” বা 
“শতবশুসর পূর্বেব বনের অবস্থা” “দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ” “মুদ্রাযন্ত্রের 
স্বাধীনত1” বা “মেটকাফ. চরিত”, “ঝান্সীর রাণী”, “অযোধ্যার বেগম”, 
“এই কি রামের অযোধ্যা”, “পাহাড়ী বাবা” প্রভৃতি বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ 
এঁতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়। অবশেষে ১৯"৩ অন্দে তিনি 
“চল্লিশ বৎসর” নামক একখানি ্ষুত্র রুশ উপন্যাস বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন। , 
ইহাতে পাপ ও পুণের একটা অপুর্বব চিত্র বঙ্গসাহিত্ায সমাজের সমক্ষে 
তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই পুস্তক খানি তাভার শেষ রচনা । ব্রাহ্মধন্ম ও 
পমাজ সম্বন্ধেও তিনি ছুই খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই ছুই খানি 
তাহার ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব স্ষুরণ। 

শেষ জীবনে চগণ্ডীচরণ রাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জ্ঞান- 
পিপাসার জন্য কঠিন তেলুগ্ড ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় 
তিনি ওয়ালটেয়ার"( ৬/৪1০17) বাস করিতেন। হতি অল্ল সময় মধ্যেই 
তিনি এই ভাষায় বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি লাভ করেন। 

কর্্নবীর চগণ্ডীচরণই এই জিলার সর্বপ্রথম: এঁতিহাসিক উপন্যাস 
রচয়িতা । তীহার স্বদেশ-হিতৈষীতা, তেজস্ফিতা, ন্যায়পরায়ণত৷ প্রভৃতি 
স্দগুণাবলী তাহাকে এই দেশের আদরশস্থ্মনীয় করিয়! রাখিয়াছে। 

অন্মন্দেশে সী শিক্ষার অল্পত৷ হেতু শিক্ষিত বঙগনারীর সংখ্যা অতিঅল্ল ৷ 
কিন্তু জ্বাধুন্িক যুগের উচ্চ শিক্ষিত রমণীগণের মধ্যে কুমারী তরু দত্ত, 
সরোজিনী লাইড়ু, মানকুমারী, কামিনীরায়, গিরীজ্দমমোহিনী প্রভৃতি 


৩৯৩ লাললা। 


বঙ্গনারীগণ বাস্তবিকই ললনাকুলের শীর্ষস্থানীয়া ও জ্ঞানগৌরবে বাঙ্গালী 
জাতির গরিমাস্থ্ল ৷ 

১৮৫৪ খুঃ অব্ধে ১২ই অক্টোবর শ্রীমতী কামিনী বাসপ্াগ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি চণ্তীচরণের জ্যেষ্ঠ কন্যা । 

বাল্যকালের ক্রীড়াকলয়িত সুমধুর শিশু বাল্যের উচ্ছজ্খল শত ছুপস্ত- 
পনার মধ্যেও যখন সাহার ঠাকুরদাদার লেহ মধুর কণ্ঠের ছড়া শুনিত, 
তখনি নীরবে উৎকর্ণ হইয়া নিণিশ্মষ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া 
থাকিত--যেন এমনি করিয়। বালিক। ভবিধ্য জীবনের কোন অজান। 
মধুর রাগিণী তাহার প্রাণের মধ্যে বঙ্কৃত হয়া উঠিতেছে শুনিত। 

পাচ বৎসর বয়সে ইহাঁর হাতে খড়ি হয় এবং অক্ষরপরিচয়ের পর হইতে 
ইনি শিশুশিক্ষা” মাতার নিকট অধায়ন করেন। তাবপর কিছুদ্দিনেব 
তান্যা একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বালিকার বিকাশোম্মুখ 
পতি ভা শিক্ষকের জান অভিক্রম করিয়া উঠিল । 

চণ্ডীচরণ কিছুদিন বরিশালে মুন্সেফি কিয়া পিরোজপুরে বদলি 
হইলেন । এই খানে বদিয়। আট বুসর বয়সে কৰি প্রথম কবিতা রচন। 
করেন । চণ্তীচরণ গোপনে তাহা দেখিলেন, এবং কন্যার কবিত্ব শক্তির 
পরিচয় পাইয়া তাহাকে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পড়াতে লাগিলেন । 

কামিনী দশ বসর বয়সে 'হিন্ধুমহিলা” বিদ্যালয়ে প্রগম প্রবিষ্ট হ*নৎ 
এবং এই সময় হইতেই ইংরেজী ভাষা রীতিমত অধায়ন করিতে আরম্ভ 
করেন। লল্পদিন পড়িয়াই ইতিহ'সে সেই গ্কুলের প্রথমস্থান' অধিকার 
করেন। তাধপর পুনরায় গৃহশিক্ষকের নিকট ও এক বৎসর পিতার নিকট 
শিক্ষা লাভ করেন। ছ্বাদশ বৎসর বয়সে ইনি “বক্গমহিলা” বিদ্যালয়ে 
প্রেরিত হন এবং সেই স্থানে উচ্চ প্রাথমিক 101)1১01 [11)51) পরীক্ষায় 
প্রেসিডেন্দসী বিভাগে সর্কুপ্রথম স্থান অধিকার করেন। ত্রয়োদশ বগুসর 
বয়সে মাইনর পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার কৰেন। মাইনর পরীক্ষায় 
তৎকালে মেয়েদের শেলাই শিক্ষা বিষয় ইচ্ছাকৃত (০1১০7141) ছিল। কিন্তু 
কামিনী এ বিষয় না লইয়া, [)155105)10920808001) 811600075050 
প্রভৃতি পাঠ গ্রহণ করের্ন। এই লেময় 'বঙ্গমহিলা? বিস্তার “দুখুন' 
বিচ্তালয়ের সহিত মিলিত হয়। তারপর কবি ষোড়শ ব€সর বয়সে 





“সালো ও ছায়।শরচক্ষিত্রী কামিনী দেবী । 
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সাহিতা ও শিঞ্প । ৯ 


৫ 


প্রবেশিক। পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়া! বিংশতি মুদ্রা বু্তি পান 
তারপর এফ, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কতে দ্বিতায় 
শ্রেণীর সম্মান (1)1)116)1018) লাভ করেন । রর 

এই সময় বেখুন বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষকের পদ শুন্ট হইলে কবির 
পিতৃবন্ধু কমিটির অন্যতম সদ্য ভর্গামোহন দাশ, কামিনীকে উক্ত কম্ধ গ্রহণ 
করিতে অনুরোধ রুূরেন | ইভাতে পিভার অনিচ্ছা! ছিল, তিনি বলিতেন 
“শিক্ষার জন্য কন্যাকে বিষ্ভাশিক্ষ! করাইম্বাি, অর্থের জন্য নভে |” অবশেষে 
তিনি কতিপয় বন্ধুর আন্তবোধে সম্মতি দিতে বাধ্য হন। এতত্ভিন্ন আরও 
একটী ঘটনা! ইহার চাকরী গ্রভাণের্ লি করিয়। দের ' “নভারাজ্জ লন্দকমার” 
প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিএ। কামিনান পিতা 'কতৃপন্ষের টিরাগভাজন হন, এই 
কারণে তিনি রাজকাধ্য তইতে অবসর গ্রহণ করিত কৃতসঙ্কল্প ভন ! এ দিকে 
বেখুন-স্কুল-কমিটি হইতে আনুরুদ ৬ঠয়। কামিনা পুনরায় পিঠার অন্তমতি 
প্রার্থনা করিলেন । নিজে কন্মট্যত ভভলে চিরাদন যত্তে লালিত কন্যাকে 
দারিব্র্য-কষ্ট ভোগ করিতে হয় এজন তিশি ভাহাকে কাষা করিতে 
আন্ুমতি শ্রদান ফরেন। তিনি কন্যাকে লিখিলেন “তোমাকে লেখাপড়া 
শিখাইয়াছিলাম জ্ঞানলাভ কগিবে বলিয়া-চাকরার জন্য নহে; তুমি 
খাটিয়া খাইবে ইহা মনে করিতেও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু আমি চাকরা 
ছাড়িতেছি, এতকাল তোমাকে যে ভাবে রাখিয়াছি এখন সে ভাবে রাখিবার 
সাধ্য হইবে না, স্রতরাং তোমার চাকরা করা সম্বন্ধে আর আমার' আপত্তি 
নাই, তুমি নিজ আয় দ্বারা নিজ অভাব দূর কর।” অতঃপর কামিনা 
বেথুন বিদ্ভালয়ে শিক্ষযিত্রীর কন্ম গ্রহণ করিলেন। দেই দিনে ইহার 
“লক্ষ্যতারা” নামক কৰিত। রচিত হয়। (দই হইতে আট বৎসর যাব 
উক্ত স্কুলে থাকিয়াই নান। প্রকার ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করেন। 
(5507255 1115)0, 037১5101105) 1507৯)1) তা]7া) প্রভৃতি গ্রন্থ 
ইহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল,। এই সময়ে ইনি কলেজে 139547১) ( উদ্ভিদ 
বিস্তা ) 1০1০ ( তর্কশান্ত্র ) ও মাঝে মাঝে সংস্কত শিক্ষা দান করিতেন । 

১৮৮৮ সঃ অব্ধে ইনি শ্েচ্ছা প্রণোদিত হইয়া ক্রাঙ্গ-ধণ্ম গ্রহণ করেন। 
দীক্ষার অব্যবহিত পরেই ক্রমান্বয়, ”নৃতন আকাতক্ষা”্, "আশা পথে”, 
“নীরবে”, যৌবন ভপস্যা», প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। হহার 


৩৯২ খাকপগ। । 


বিখ্যাত গ্রন্থ “আলো ও ছায়া”্র মধ্যে প্রায় দশ বগুসরের বিভিন্ন সময়ের 
কবিতা স্থান পাইয়াছে । 

১৮৮৯ খ্ুঃ অন্দে সেপ্টেম্বর মাসে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 
ভূমিকাসহ “আলো ও ছায়া” প্রথম প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্রকে ছর্গা- 
মোহন দাশ যখন আলো ও ছায়ার পাণ্ডুলিপি দেখান তখন কবিবর 
জানিতেন না যে ইহা স্ত্রী-রচিত । তিনি কবিতা পড়িয়া ,মুগ্ধ হইলেন ও 
বহুবিধ সাধুবাদ প্রদান করিলেন ।* তিনি লিখিয়াছেন “বস্ততঃ কবিতা- 
গুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির 1নম্ঘমীলতা এবং সর্বত্র 
হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে 
গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি । আর বলিতে 
কি, স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে ।” [কামিনী স্বীয় কবিত। 
প্রকাশে শৈশব হইতেই অতিরিক্ত ভয় এবং লঙ্জ। অনুভব করিয়া আসিতে- 
ছিলেন এবং আত্মগোপন পুর্ববক যে কবিবরের পশ্চাতে থাকিয়া আপনার 
সঙ্গীত শুনাইতে পারিয়াছিলেন, বিশ বৎসর পরে ১৯০৯ খুঃ অন্দে “আলো 
ও ছায়া" তাহারই নামে উৎসর্গ করিয়া স্বীয় হৃদয়ের ফ্ৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
'করিয়াছিলেন। ] 

ক্রমে তাহার “নিম্মাল্য” ও “একলব্য” রচিত হয়। ১৮৯৪ খুঃ অব্ডে 
ঢাকা নিবাসী স্বনাম খ্যাত সিভিলিয়ন্‌ মিঃ কে, এন্‌, পায়ের সহিত ইহার 
বিবাহ হয়? ১৮৯৭ খুঃ অব্দে ইহার “পৌরাণিকী” প্রকাশিত হয় । তারপর 
১৯০৪ খুঃ অবে “গুঞ্জন” নামে কতগুলি শিশু-পাঠ্য কবিতা ও.“জনৈকা 
জননী” প্রকাশিত হয়। 

কামিনীর কবিত্বশক্তি অতুলনীয় । স্থমধুর কবিতাগুলিতে ইহার পৃত 
চরিত্র সম্যক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়্াছেও . ইহার কবি-জীবন সার্থক। প্রার্থনা 
করি ইনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধান করুন । 

স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন বায় চৌধুরী বরিশাল 
জিলার আর একটা অমুল্য রত্ব। ইনি ১২৬৮ সালের চৈত্র মাসে সিদ্ধকাঠী 
গ্রামে বৈছজমীদবারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। যে সুঙ্ষাদশিত ও চিস্তাশক্তির 
অপুর্ব বিকাশ ইহার ভবিধ্জীবনে পিরিলক্ষিত হইয়াছিল, বাল্যকাল 
হইতেই গিরিজাপ্রসন্পের বালচরিত্রে তাহার উন্মেষ-লক্ষণ দৃষ্ট হইত । 





সাহিত্য ও শিল্প । ৩৯৩ 


বরিশাল জিলা-স্কুলে বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করিয়! গিরিজা প্রসন্ন কলিকাতা 
সিটা-কলেজিয়েট-স্কুল হইতে প্রবেশিকা এবং উক্ত কলে হইতে এফ এ, 
এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন্‌, অতঃপর 
বি, এল, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে 
ওকালতি আরম্ভ করেন। 

পাঠ্যাবস্থায়ই তাহার প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল । ক্লাসের সর্বেবোশুকৃষ্ট 
বালকদিগের মধো তিনি রীতিমত গ্রুতিচ্া লাভ করিয়াছিলেন । সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে গিরিজা প্র“ পাঠদ্দশান্তেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পাঠদ্দশায়ই 
বিমল -যশোলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বি, এ, পরীক্ষার সময়ই তাহার 
বিখ্যাত “গৃহলক্ষ্মী” নামক সছৃপদেশপূর্ণ গ্রন্থখানির সুত্রপাত হয়, এই 
পুস্তক প্রথমতঃ তাহার একজন বন্ধু লিখিতে আরম্ভ করেন কিন্তু কিছু 
দিন পরে তিনি স্বয়ংই “গৃহলক্ষ্সী” সমাপ্ত করিলেন । 

বে বিখ্যাত পুস্তকে তাহার 'প্রতিভ1 সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল, গিরিজা- 
প্রসন্ন সেই বিস্তৃত ও সব্বাঙ্গসুন্দর সমালোচন। গ্রন্থ-_-“বস্কিমচন্দ্র” রচনা 
বি, এল, পরীশ্ষার সময়ে আরম্ভ করেন, এই বিখ্যাত পুস্তকে সাহিত্য- 
সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রলিখিত উপন্যাসাবলীর সমালোচনা করা হয়। শুই 
পুস্তকে তিনি যে মানব চরিত্র বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন-_গভীর 
জ্ঞান ও যেরূপ চিন্ত। শক্তির বিকাশ দেখা ইয়াছেন, তাহাতে স্বয়ং বহ্কিমচন্দ্র 
মুক্তকঞ্টে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। এমন কি তিনি প্পাকি বলিয়া- 
ছিলেন-_- “যে কল্পনা ও ভাব লইয়া এই চবিত্রগুলি চিত্রিত করিয়াছিলাম, 
গিরিজাবাবুর সমালোচনায় তাহারা আরও উজ্জ্বল ও মহান অলঙ্কারে 
বিভষিত হইয়াছে ।” 

কবি অনেক সময়ে নিজে যাহ! কল্লনাবলে লিখিয়া থাকেন, ভাবুক 
সমালোচকের হস্তে তাহাই আবার উচ্চাদর্শের জ্যোতিশ্ময় পুতপরিচ্ছদে, 
দেশের ছুম়ারে__স্বাহিত্য-মন্দিরে-_গম্ভীরতর উদ্দেশ্টে পুর্ণ হইয়া উঠে । 
তাই আজ “বস্কিমটন্দ্র” এত সমাদৃত ; তাই গিরিজাপ্রসন্নের সমালোচিন! 
পাঠ .করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যা'সাবলী পাঠের সার্থকতা উপলব্ধি হয় ; 
আর সমালোচক, কবির হুদয়প্লূত শ্রীতিরসে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। 
কবি আপন মনে লিখিয়। যান, আর সমালোচক তাহার প্রাণ-প্রাতিষ্ঠা 
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করেন। সমালোচকের কণ্টি পাথরের সুখে কবির কাব্য খাটা স্বণে 
পরিণত হয়। ৃঁ 
গিরিজাপ্রসন্নও আমাদের এই শ্রেণীর সমালোচক | এই পুস্তক ব্যতীত 
তিনি “হিতকথা” নামে একখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থরচনা! করেন এবং পুর্ববজিখিত 
“কয়েক খানি পত্ত” নামক গ্রন্থ পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন করিয়া “দম্পতির 
পত্রালাপ” নামে প্রকাশিত করেন। তাহার “গৃহলক্ষনী” পুস্তকে স্বামী-স্ত্রীর 
কধোপকথনোপলক্ষে-_ দম্পতির কর্তৃব্য, সংসারের উন্নতি অবনতির 
মুলতন্ব, স্্ী-জাতির কর্তব্য প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে প্রদশিত হইয়াছে । 
লেখকের ব কবির মনোভাবই তাহাদের কাব্য প্রকাশ পায়--ট] 
স্বাভাবিক নিয়ম । ন্ৃতরাং গিরিজাপ্রসন্ন ঘে কোমলতা, মাধুধ্য, ধর্ম্তিষ্ঠা। 
জগন্তক্তি প্রস্থৃতি গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন, তাহা তীহার পুস্তকপাঠেইঈ 
সম্যক উপলব্ধি হয়। | 
গিরিজাপ্রসন্ন জ্যোতিবশাস্ত্রেরেও লালোচনা করিয়াছিলেন এবং 
তাহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপন্তিও লাভ করিয়াছিলেন। “গুহলন্মমী”তে তাহার 
জ্যোভিষাভিচ্ততার পরিচয় পাওয়া যায় । শ 
*গিরিজাপ্রসন্ন একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বালাকাল হইতেই 
ঠাহার চিত্ত ভগবানের দিকে আকৃঞ্ঠ হইয়াভিল। মন পররক্কার না হইলে 
ভগবানের চিন্তা! করিতে পারা যায় না, তাই তিনি চিত্তশুদ্ধির জন্য 
শান্ট্রোন্ত বিশ্রিমত ব্রত-নিয়মাদি পালন করিতেন। ব্রহ্মচধ্য তাহার 
এক রকম নিত্য সহচর ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃলান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি 
সমাপনান্তে ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন, তৎপরে পুজা ইত্যাদি সমাধা 
করিয়া স্বীয় বিষয় কার্যো মনোনিবেশ করিতেন । এমনি করিয়া গিরিজা- 
প্রণক্ন হৃদয়কে ভগবানের পবিত্র আসন করিতে প্ররাস পাইতেন। 
তাহার ব্রহ্ষচর্যয, নিত্য গঙ্গান্পান ও ধন্মগ্রন্থাদি পাঠে ব্যাখাত হয় 
এই জদ্য গিরিজাপ্রসন্ন প্রায়ই কর্সিকাতা থাকিতৈন,। ১৩০৫ সনে 
কলিকাতায় প্লেগ মহামারী উপস্থিত হইল । তাহার বাসাবাড়ীতে সীতানাথ 
নামক একটী আমুর্বেবদ-শিক্ষার্থীর উক্ত রোগ হইল। গিরিজা প্রসন্ন স্বয়ং 
তাহার শুঞবা করিতে লাগিলেন, কিন্ত রোগের প্রকোপ হইতে তাহাকে 
বক্ষা করিতে পারিলেন না; অতি জল্প দিনের মধ্যেই জাহান মৃত্যু হয়। 


সাঁহত্য ও শিল্প। ৩৯৫ 


তখন গিরিজাপ্রসঙ্ন কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে বাড়ীতে যাত্রা করেন; 
কিন্তু সেই সব্ধ্সংহারক ব্যাধি হইতে তিনি অব্যান্ততি পাইলেন না। 
২০শে ভাদ্র গিরিজাপ্রসনের জ্বর হইল এবং অনতিবিলম্বে প্লেগের 
সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইল, কিন্তু তাহার জ্ঞানের কোন বৈলক্ষপ্য 
ঘটিল না। অবশেষে ২ংশে ভাত্র শ্রাতঃকালে ভগবানের ধ্যান করিতে 
করিতে তাহার আত্ম! ভগবানের পাদপন্মে বিলীন হইয়া গেল। 

বাখরগঞ্জে গিরিজা প্রদন্নেব “গৃহলক্ষ্মী” গৃহলম্দ্ীদের মহছুপকার সাধন 
করিয়াছে । বর্তমানে আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষ। একরকম নাই বলিলেও 
অত্যন্তি হয় না। গিরিজাপ্রপন্ন এই অভাব প্রকৃতই হদয়ঙ্গম করিতে 
পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন রমণী অনস্ত শক্তি-স্বরূপিণী, স্বার্থ- 
ত্যাগ ও সংযমের জলন্ত মৃত্তি। তাই তিনি হৃদয়ের আবেগে তাহার পুস্তকে 
বলিয়াছেন “তবে এক ভরসা আছে, ভারতে রমণী জাতি! তাহাদিগেরও 
অধঃপতন হইয়াছে, দিন দিন হইতেছে; তবুও রমণীতে ভারতের যে 
গৌরব আছে, পুরুষে তাহা নাই; অধঃপতনের অন্থুপাতে তাহারা এখনও 
অনেক উচ্চে অবস্থিত বলিতে হইবে । তাই মনে হইতেছে এই রমণী 
ভারতকে রাখিলে রাশিতে পারে ।” ৯ 

এই অগাবট। আরও অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্ত্ত 
কোন সন্তোষজনক ফল হইল না। গৈলানিবাসী আনন্দচন্্র সেনও 
গিরিজা প্রসন্নের মত “গৃহিণীর-কর্তৃব্য” নামক একখান! পুস্তক রচন৷ করিয়। 
স্্রীসমাজের উপকার সাধন করিতে প্রয়াস পাহইয়াছেন। 

বাখরগঞ্জে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্ে ষথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। 
“বাখরগঞ্জ-ছিতৈধিণী-স ভা” এই জন্যই স্থাপিত হুইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃঃ অব 
এই সভা স্থাপিত হয়। বাটাজোড়ের ভূম্যধিকারী ব্রজমোহন দত্ত, উজীক়- 
পুরের মহামহোপাধ্যায় কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, গৈলার বিশ্বেশ্বর সেন, লাকু- 
টিয়ার স্থপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ পি, এল, .রায়প্রমুখ বাখরগঞ্জের কতিপয় 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ইহার" অগ্রণী ছিলেন! ময়মনসিংহ নিবাসী নুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার 
আনন্দ মোহন বনু ও.ফরিদপুর নিরাসী হ্থপ্রসিদ্ধ উকীল অস্থিকাচরখ' 
মজুমদার এই সভার উন্নতিকলে, বথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন । 
| তবে বাকলা় স্ত্রীশিক্ষ। বিস্তারের চেষ্টা ষে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে, তাহা 


৩৯৬ বাকল । 


বল! যায় না। রায়েরকাঠীর রাজবংশীয়! বসস্তকুমারী ও কুম্থমকুমারাী, 
বাসগ্ডার কামিনী রায়, বি এ, ও যামিনী সেন এল, এম, এস; এম, আর, 
সি,পি,_-( লগুন--এই উপাধিটী ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনি সর্বপ্রথম 
পাইয়াছেন।) প্রভৃতি মনস্বিনীগণের বিষয় পুর্বেবেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
এতত্ডিন্ন আরও কয়েকটা মহিল। প্রতিভার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে ঠাদসীর কাদস্থিনী বস্থ বি, এ; এল, আর, সি, পি; লাকুটিয়ার 
কুস্থমকুমারী এবং গৈলার সরোজবাসিনীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কামিনীর জন্মভূমি চাদসীগ্রান, বঙ্গদেশে অপরিচিত নহে। ধন্বস্তরিকল্প 
ক্ষতচিকিতসক স্বনামখ্যাত ডাক্তার পদ্মলোচন দাস চীদলী গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। পদ্মলোচন শুধু বঙ্গদেশে কেন, ভারতের অনেকস্থানে সুপরিচিত । 
তাহার পুত্রগণও বর্তমান সময়ে ক্ষতচিকিৎ্সায় বিশেষ পারদশী । কুম্ুম 
কুমারী “ন্সেহলতা” ও “প্রেমলতা” নামক ছুইখানি পুস্তক প্রণয়ন 
কারযাছেন। তাহাদের ভাব ও ভাষ। হৃদয়ষ্পশী। সরোজবাসিনী 
"শ্ীতিপুষ্পাঞ্জলি” নামক গভীর ভাবপুর্ণ কবিশ। পুস্তকের রচগ্িত্রী। এই 
পুস্তকখানি মানকুমারীর “কাব্যকুস্থনাঞ্জলি” হইতে কোন অংশে" নিকৃষ্ট নহে। 
*চণ্ডীচরণ ও গিরিজাপ্রসন্নের লেখনী প্রধানতঃ এতিহাসিক ও সামাজিক 
গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত ছিল। অস্মদ্দেশবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ ধর্মগ্রন্থ 
প্রণয়নেও বিশেষ কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে প্রসিদ্ধ 
“ভক্তিযোগ” শ্রন্থ বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 
বাটাজোড় গ্রামের ন্ুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী দত্তবংশে “ভক্তিযোগ” 
প্রণেতা অশ্িনীকুমারের জন্ম হয়। ইহার পিতা ব্রজমোহন দত্ত একজন 
স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ ছিলেন। ত্তাহারই যত্বে পটুয়াখালীতে প্রথমে সব- 
ডিভিসন স্থাপিত হয় এবং এখানে তিন্নি মুনসেফ ও ডেপুটি ম্যাজিষ্টে টের 
কার্য করেন। ১৮৫৬ থুঃ অন্দে অশ্বিনীকুমার পটুয়াখালীতে জন্ম গ্রহণ 
করেন। বাল্যকালে যখন ইনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন 
একদিন বিখ্যাত লেপ্টেনান্ট, গবর্ণর, আস্লি ইডেন্‌ (45115) 15057) উক্ত 
কলেজ পরিদর্শনার্থ তথায় আগমন করিলে, বালক অশ্বিনীকুমার ইংরাজী 
ভাষায় একটা চিত্তাকর্ষক সনেট' (9০771) লিখিয়া তাহাকে উপহার ' 
'দিলেন। সাহেব বাহাছুর অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন ; তিনি উক্ত রচনার 


সাহিত্য ও শিল্প । ৩৯৭ 


পারিপাট্য ও মাধুর্য দর্শনে তাহাকে অজভ্র ধন্যবাদ প্রদান করেন ও তাহার 
সহিত কথোপকথন করিয়া মুগ্ধ হ'ন। কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ রো (147. 
1২ ১৮৪) অশ্বিনীকুমারের সনেট লিখিবার এবন্বিধ ক্ষমতা দর্শনে আশ্চর্য্যান্থিত 
হইলেন ও তাহাকে পুত্রাধিক নহে করিতে লাগিলেন। 

অশ্বিনীকুমার বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে এম্‌, এ, উপাধি গ্রহণ করিয়া কয়েক 
বসর শ্রীরামপুর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষাকের কাধ্য করেন। 
তিনি বুবিয়াছিলেন শুধু বি্ঠালয়ের প্রুস্তক পাঠে উপযুক্ত শিক্ষা হয় না, 
মানুষকে মানুষ নামের উপযুক্ত করিতে হইলে চরিত্র গঠন আবশ্যক । তাই 
তিনি ছাঞ্রদিগের বিগ্যাজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠন শিক্ষা দিতেন এবং 
যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষাত্ব লাভ করিতে পারে তছিষয়ে বিশেষ যত্ব 
লইতেন। অশ্বিনীকুমার ছাত্রদিগকে পুত্রব স্মেহ করিতেন এবং তাহারাও 
তাহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত ও হৃদয় ঢালিয়! ভালবাসিত। 

অতঃপর তিনি ওকালত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে আসিলেন। 
শীপ্রই তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ও গুতিপত্তির কথা চতুদ্দিকে বিস্তত হইয়া 
পড়িল এবং অভ/ল্নকালমধ্যেই তিনি শুভ্রযশোরাশির অধিকারী হইলেন । 
কিন্ত আইন ব্যবসায় সকল সময়ে সতত] রক্ষা হয় না মনে করিয়া অশ্বিনী 
কুমার আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন। তাহার নিকট সৎপথের 
' ধুলিরাশি অসৎপথের স্বর্ণমু্টি অপেক্ষা মুল্যবান ছিল। 

অশ্বিনীকুমার তারপর পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বি্ভালয়ের প্রতি এনোনিবেশ 
করিলেন এবং বহুচেষ্টা যু ও সর্বেবোপরি অসাধারণ প্রতিভাবলে উহাকে 
উচ্চশ্রেণীর কলেজে পরিণত করিলেন । ক্রমে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিষ্তর 
গঠনের কয়েকটা উৎকৃষ্ট পন্থ। উদ্ভাবিত করিয়া! উহাকে আদর্শ বিদ্যালয়ে 
পরিণত করিলেন। সত্য, প্রেম, পরিত্রতায় অশ্বিনীকুমারের জীবন গঠিত 
এবং ইহাই তাহার লক্ষ্য । » 

অশ্বিনীকুমারের *কর্্মবহুল জীবনের বিস্তৃত কার্য্যাবলীর বিস্তৃত 
বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্টা নহে। তিনি সাহিত্যজগতে যে কীস্তি 
স্থাপন করিয়াছেন আমরা তাহারই বর্ণনা করিব। তাহার পবিজ্র 
লেখনী হইতে যে অস্বৃতধার1 প্রব্ৃহিত হুইয়ীছে, যাহার মধুময় আন্মাদে 
বঙ্গের ধ্বংসপ্রায় উচ্ছ জ্ঘল ছাত্র-জীবনে নবীন উত্সাহ, নবীন তেজ, 


১৫১ বাকলা। 


নবীন জাবনা-শাক্তি বিকসিত হহয়াছে, সেই “ভঞ্ভি'যোগ”, সেই অপার্থিব 
“প্রেম”, সেই জগদম্বার মহোদ্ধোধনের নবীন জ্যোতিঃ “দুর্গোৎসব তত্ব” 
তাহারই অমুৃতময়ী লেখনা-প্রন্থত। এই ভক্তিযোগ দর্শনে সাহিত্যসম্রাট 
বন্ষিমচন্ত্র গ্রন্থকারকে ভূয়সী প্রশংসা করেন । অশ্বিনীকুমার নানা প্রকার 
প্ররাণ ও বনু সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ '1ঠ করিয়া গভীর জান অজ্জন করিয়াছেন । 

অশ্থিনীকুমার যে শ্রেণীর পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহ! প্রধানতঃ 
নীতি ও ধন্মবিষয়ক । আমরা এইখানে আর একজন সাহিত্যরথীর কথা 
বলিব, তাহার রচনাগুলি ঠিক এক শ্রেণীর না হইলেও আধ্যাত্মিক তত্ব ও 
মৌলিক গবেষণাপুর্ণ। ইনি বর্তমানে এই জিলার একজন শ্রেষ্ঠ'গ্রস্থকার ৷ 

১২৬১ সালের শ্রাবণ মাসে বরিশাল জিলার অন্তর্গত লতাগ্রামে স্বীয় 
মাতুলালয়ে মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পৈত্রিক 
বাসস্তান দানরিপাড়। গ্রামে; পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুহ-ঠাকুরতা। 
পৃলাকাল ঠইতেই ইহার কবিত্বশক্তির বিকাশ হয় এবং দ্বাদশ বশুসর 
বয়সের সময় ইনি মানসিক প্জে কবিতা পাঠাইতে আরম্ভ করেন। 
মনোমোহন বস্থর “মধাস্থ”্পত্রে ইহার আদি-উদ্ভম-প্রস্তত কয়েকটা 
কবিভ। প্রকাশিত হয় । আষ্টাদশ বসর বয়ক্ক মনোরগ্ীনের “অশনি” নামক 
এক্টী কবিত। ভাঁ২কালিক বাঙ্গালার বিখ্যাত মাসিকপত্র “বঙ্গদর্শনে” মুদ্রিত 
২যু। যদিস্িনি একাগ্রমনে সাহিভ্যচ্গায় নিযুক্ত থাকিতেন তাহ! হইলে ' 
মনোরপ্ভন আজ বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার হইতেন সন্দেহ নাই। 
তিনি ঘে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তন্মধ্যে “জীবন সহায়” “কবিতা- 
রঞ্জন” “কবিতা-কলিকা” “আশা-প্রদীপ” “ক্বুস্তমেলা” প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ 
উল্লেখবোগ্য । শোধষোক্ত পুস্তকদয় তাহার গভীর গবেষণা; দার্শনিক তত্ব 
€ তীক্ষ বুদ্ধির পরিচায়ক। এতটছিন্ন তাহার নানাবিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ, 
লমালোচন।, কৰিত। প্রভৃতি অগ্ভাপি অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে । 

বরিশালের নিকটবর্তী কাশীপুরের প্রতাপচন্দ্র ফুখোপাধ্যায় এ দেশের 
আর একজন সাহিত্যরথী । তাহার রচিত “কাশীপুর “কুসুম” ও “ফাশীপুর- 
নিবাসপীর সংগ্রহ” পুস্তকদ্বয় উল্লেখযোগ্য | এই পুস্তক ছুইখানি 
হার তীক্ষ বুদ্ধি ও যথেষ্ট পাঁরশ্রমের ,পরিচার়ক। তিনি পোষ্টাফিদের 
কাধ্যাবলী সম্বন্ধে আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গব্ণমেন্টের প্রশংসা 


সাহিত্য ও শিল্প । ৩৯৯ 


ভাজন হইয়াছেন । তাহার “কাশীপুর-নিবাসী” নামক পত্রিকা বরিশাল্‌- 
বাসীর প্রভৃত উপকার সাধন করিতেছে । বরিশালে যত প্রক্ষার সংবাদপত্র 
বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে এইটী সব্বাপেক্গ] দীর্ঘকাল স্থায়ী। 'গ্রতাপচন্্ 
যেরূপ স্থলেখক তল্রপ দেশের অনেক সৎকাতধ্যের অগ্রণী | 

বর্তমান সময়ে লাখুটিয়ার দেবকুমার রাঁয় চৌধুরী ববিশালের একজন 
প্রতিভাশালী শ্রেষ্ঠ কবি। ইহার কবিত্ব ও পুস্তক সম্বন্ধে পুব্বই বল! 
হইয়াছে । এই নবীন উদীয়মান কৰি ম্বীয় অসাধারণ প্রতিতা বলে 
বরিশালের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন । 

উদীয়মীন লেখকশ্রেণীর মধ্যে গৈলানিবাসী কার্তিকচন্র দাশগুক্টের। 
নাম উল্লেখযোগ্য । ইনি “সাবিত্রী” “লিসিদাস” প্রভৃতি কয়েকখানি 
পুম্তিক। প্রণয়ন করিয়া সাহিতাসমাজে স্পরিচিত হইয়াছেন । ব্ভুমানে 
তাহার গবেষণাপুর্ণ অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় বাহির হইতেছে | 

বাকলায় সাহিত্যের ইতিহাস লিখিত হইলে এইস্থানে আর একশ্রেণীর 
সাহিত্যের বিষয় সমুল্লেখ করা প্রয়োজন। বহু পুর্ব হইতে” আমাদের 
অনেক শ্রতিভাশালী লেখক সংবাদ-পাত্রেব আবশ্যকতা বকঝিয়া উহার 
প্রচারে মনোনিবেশ করেন। সববপ্রথমে বাসগ্ডা নিবাসা “ন৮ন্ণ দেও 
এই জিলায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন । এই বস্ত্রেই প্রথমে পপিপ্িনল-নাভিনীশ 
মামক সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। তারপাশা নিবাসী হব্কুমার রায় 
ইহার সম্পাদক ছিলেন। অশারপর ১২৮ বঙ্গাব্ে ঈশ্দরচন্্র কর 
“সত্য প্রকাশ” নামে আর একটা মুদ্রাযন্ত্ আনয়ন করেন। এই 
যন্ত্রে “বরিশাল-বার্তীবহ” নামক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয় । ক্রমে ক্রমে 
এই সংবাদ-পত্রের'আবশ্টকতা দেশবাসী সকলেই অনুভব করিতে লাগি- 
লেন তাই ক্রমশঃ “হিতসাধিনী” “বলরঞ্জিষ্ক?” “সত্য প্রকাশ” “বজদর্শন” 
প্রভৃতি পত্রিকা বাহির হইতে লাগিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পত্রিকা- 
গুলি অনেক দিন স্থায়ী শুইতে পারিল না। তারপর প্রতাপচন্দ্র “কাশীপুর- 
নিবাসী* পত্রিকা বাছির করেন । বর্তমান, সময় পধ্যস্ত এই পত্রিকা নিয়মিত 
প্রকাশিত হইতেছে । তশুপরে “বিকাশ” নামে আর একটা পাত্রিক। বাহির 
হুইত*। বর্তমানে “বরিশাল হিতৈষী*তপত্রিক। প্রকাশিত হইতেছে : উচ্চার 
সম্পাদক-ছর্গীমোহন পেন বি, এ। 


2৩৩ বাকলা ! 


কবি যে সৌন্দর্য ভাষায় স্থষ্টি করেন, শিল্পী তাহা অসীম কৌশলে 
মানব চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত করেন । কাব্য ও কবিতা যেরূপ এঁতিহাসিক 
তথ্য সংগ্রহের একটী প্রধান উপাদান, শিল্প তন্্রপ এঁতিহাসিকদ্দিগের 
প্রধান সাক্ষী । হোম.রর ইলিয়াড, বাল্মিকীর রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত 
প্রভৃতি গ্রন্থে যেবপ তাশুকালিক সমাজ-চিত্র স্থন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে, 
কলাকৌশলের পরাকান্ঠ। গ্রীসের ভাক্ধ্যসমৃহ, * ভারতের চারু 
কারুকার্যযখোদিত স্থৃবৃহ্ অন্টালিৰা সমূহ, মিশরের পিরামিড. প্রভৃতিও 
তাকালিক মানবের সৌন্দর্যয-উপলন্ধির গভীরতা, জ্ঞানের প্রসারতা ও 
অপরিসীম কৌশলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত । রাস্কিন বলিয়াছেন “111 110 £৮71 
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যে দেশের লেখক কবি, বৈয়াকরণ কবি, চিকিগুসক কবি, দার্শনিক কবি, 
ধর্ম প্রবর্তক কবি, আইনজ্ঞ কবি, যে দেশ ন্মরণাতীত যুগ হইতে কাব্যাস্থৃত 
রসাস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া আসিতেছে, সে দেশের শিল্পীর কারুকার্য্যে কত 
মাধুধ্য, কত সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে তাহা ভাষায়, বর্ণনা করা ছুঃসাধ্য | 
জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের অস্তনিহিত গুণসমুহেরও অধঃপতন 
'হয়; গ্রীসের সে শিল্পচাতুধ্য, মহাভারত ও ইলিয়াডের মত কাব্য এখন 
কোথায় ? পুরীর জগন্নাথের মন্দির, অজান্তা গুহা এবং তাজমহলের কারু- 
কার্ষ্যের দিকে দৃ্িপাত করিলেও একথা স্পষ্টই বুঝিতে পাপ যায়। .  * 
আমার্দৈর বাকলার৪ এমন একদিন ছিল যে দিন তিনি তাহার সম্তান- 
গণের কলাকৌশলে আপনাকে গৌরবাস্বিত মনে করিতেন। যে সকল 
প্রাচীন মঠ-মন্দির প্রভৃতি এদেশে দৃষ্ট হয়, তাহার অনেকগুলির কারুকার্য 
বড়ই মনোহর । ইহাদের মধ্যে রায়েরকাগীর সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির এবং 
পোনাবালিয়ার রামনন্দ্র রাঁধ-প্রতিক্তিত্ত মঠ-মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের চতুঃপার্ে বিভিন্ন সময়,নিপ্মিত নবরত্ব, পঞ্চরত্ব প্রভৃতি 
চতু্দশটী মন্দির বিছ্ভমান! বহুতর অশ্ব এবং পাড় বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন হইয়া 
এই মন্দির অপূর্বব শোভা ধারণ করিয়াছে । মন্দিরে হিন্দু-যুসলমান- 
শিল্পের আশ্চর্ধ্য সম্মিলন তৃষ্ট হয়। ' মন্দিরগাত্র নানাবিধ বুত্তি ও কারুকার্য্য-. 
খোদিত ইষ্টক দ্বারা সঙ্িত। এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য রাজ! শত্রাজিৎ 
রায়ের সময় আরম্ভ হইয়া রাজা জয়নারায়ণ কর্তৃক সম্পূর্ণ হইয়াছিল । 
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মন্দিরের সম্পুখভাগে পঞ্চভুঙ্জাকৃতি শ্বেতপ্রস্তরে সংস্কৃত ভাষায় তাকালিক 
বঙ্গাক্ষরে মন্দিরনিষ্্াতা স্থপতি কিস্করের নাম, উৎসর্গকর্তা রাজ! জয়- 
নারায়ণের নাম, উংসর্গের সন-ভারিখ, পৃজকের নাম এবং যে.ব্যক্তি 
কর্তৃক প্রস্তর খোদিত হইয়াছিল তাহার নাম প্রভৃতি উত্কীর্ণ রহিয়াছে। 
পোনাবালিক্ার রামভদ্র রায়-প্রতিষিত মঠ-মন্দির, অস্মদ্দেশবাসিগণের 
গৌরবের সামগ্রী । স্থাপত।শিল্পের এইরূশ উৎকৃষ্ট নিদর্শন এদেশে অধিক 
দৃষ্টিগোচর হয় নাঁ। মঠ-মন্দিরের অনতিদূরে মনোহর রায়-প্রাতিষ্ঠিত ছুর্গী 
মন্দির ও কমলাকান্ত রায় স্থাপিত মনসা-মন্দির অবস্থিত | এই মন্দিরদ্বয়ের 
গাত্রখোদিত লিপিপাঠে উহার ষথাক্র"ম ১৭০০ ক ও ১৭৩১ " শকে 
নিশ্দিত বলিয়। জানা যায়। এখন ইহাদের ভগ্রদশা উপস্থিত । আসম্চর্য্যের 
বিষয়, রামভদ্দ্রের মঠ-মন্দির উহ্াদ্দের বহুপূর্ববে নিশ্পিত হইয়াও অস্ভাবধি 
অউন্প রহিয়াছে । এই মঠ-মন্দিরের দৃঢ়তা, এবং শিল্পচাতুধ্য দেখিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। মন্দিরগাত্রে রবের তপস্যা, রাসলীল!, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি 
নানাবিধ পৌরাণিক চিত্র খোদিত আছে, কিন্তু উদ্সর্গ লিপিগুলি পল্পীবালী 
৬৭1105|গণের অভ্যাষ্ারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব এই মন্দিয় সর্বব প্রথম 
কি উদ্দেশ্যে নির্শিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা ছরূুহ। খোদিত চিত্রতুলি 
সকলই. কৃষ্ণলীবা সম্বন্ধীয়; তদ্দষ্টে অনুমান হয় রামভদ্র “কালাটাঙ্গ” 
নামক স্থ প্রসিদ্ধ কৃষ্কবিগ্রই প্রাপ্ত হইয়া তাহারই বাসের জন্য সধিপুরস্থিত 
 কাছারী-বাড়ী যাইবার পথে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। , কিন্তু ইহা 
ভাচার স্বীয় ভবন হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া নিজগৃছের সম্পুখেই কালা- 
চাদের বস্তমান ক্ষুদ্র মন্দির নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । 

যে সকল স্প্পতি আমাদের দেশকে একদিন উন্নতির উচ্চ শু্গে 


ধ্যোষ ব্যোব প মুগ্র চক্র গণিতে শাকে গভে হায়ণে। 
যানষন্দো হয়কুকয়ায় তনয়ে! হক ংফুদানিন্দমে ॥ 
য় ভবছু/খল্খরতক়েন্ততঃ আয়ে যতুকঃ। 

/€ন জীলমলোহরে। হ্রবংলাক়্ামাগদাচাশয়ং ॥ 
নক্ষররেশ ওণাজলন্সিত মিচ্ছে শাকে গণ্ভে হাঁয়ণে। 
্র্থংজন কানা শিবচজাস হত! কঞ্জ॥ 
জী ধণতকাকিখর কৃতি পৃপ্পাৰ তত দৈবতত | 
পাসানয ও » গ সেনকীবজ্াকান্ত ক ক -লির্সনে ॥ 


$ 
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স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে রায়েরকাঠীস্থিত সিদ্ধেম্বরীর মন্দির- 
নিম্মাতা কফিহ্কর ও (রাজা শিবনারায়ণের শিবমন্দির-নিন্মাতা রামকান্ত হা 
অন্তান্ঠ সকলের নাম বর্তমান যুগে বিলুপ্ত প্রায়। 

অন্মদ্দেশে চিন্র-শিল্পেরও যথেষ্ট চচ্চা ছিল। টিটি নিবাসী 
গিরীশচক্দ্র রায় ও নলচিড়া নিবাসী ঈশানচক্দ্র কর চিত্রবিষ্ঠায় বিশেষ 
পারদশা ছিলেন। বর্তমানে রায়েরকাঠীর কৈলাশচন্দ্র দাস ও খলিসা- 
কোটা নিবাসী ভুর্গান্টীথ ভট্টাচার্য তৈল-চিত্র অন্কণে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন।- ইহাদের নাম অন্মদ্দেশের চিত্রকরগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ- 
ধোগ্য। কীত্তিপাশার সংলগ্ন রণমতি গ্রামে চক্দ্রকুমার পাল চিত্রুবিষ্ঠা ও 
মুক্তিকা জার! প্রতিম়াদি প্রস্ততে বিশেষ পারদর্শী । ইহার নাম বাখরগঞ্জের 
সধ্ধত্র পরিচিত, অল্পকাঁল মধ্যেই ইনি স্বীয় গুণপন। দ্বারা যশত্বী হইয়াছেন । 

স্থরেজ্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামক আর একটা তরুণবয়স্ক যুবক' চিত্র- 
বিদ্যায় বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শুক্তাগড় গ্রামে ইহার 
জন্ম. হয়। হঁহার অন্য একনাম ঠাকুরটাদ। ইনি স্বনামধ্যাত পণ্ডিত 
 বনমালী বেদাস্ততীর্থের ভ্রাতুক্গুত্র ৷ স্থরেন্দ্রনাণ্ধের সরলতা, উদারতা, ধর্ম 
নিষ্ঠা'অতি ইশশবেই পরিলক্ষিত হইত। বর্ণপরিচয়ের পর হইতেই নৃরেজদ- 
নাঁথের শিল্লকার্ষ্যের দিকে বেশী মনোযোগ দুষ্ট হইত । ইনি বাল্যুকালে 
মাটির ছুর্গীপ্রতিমা এবং বহুবিধ “কল-কল্জ। প্রস্তুত করিতেন'। বাল্যকালের 
তুই একটা কার্য্যেই তাহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া বাইত । বিশ্ব- 
বিষ্ভাপয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার ছারদেশ পধ্যস্ত গিয়৷ ঠাকুরচাদ ফিঝিয়। 
আসিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে ভাহার চিত্ত কোন দিনই আকৃষ্ট 
ছিল নাঁ। কিন্তু চিত্রবিষ্ঠায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। বনমালী 
বেদান্ততীর্৫ঘ যখন কাশী সেন্টাল হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তখন 
ঠাকুরষাদ কয়েক বৎসর কাণ্রী ধামে পঠিভ্যাল করেন । কাশীধামের প্রাচীন 
কীর্তিসমুহের ভগ্নাবশেষ চিহ্টু্সি দেখিয়া তাহার মন দেই প্রাচীন চিন্রে- 
গুলির দিকে আকৃষ্ট হইল এবং ভারতীয় প্রাচীন শিল্পরুলার উদ্ধারসাথনে 
তদনুরূপ চিত্রাঙ্কন করিতে লীগিলেন। ' সেই হইতে বিদেশীয় শিল্পচাতুর্যয 
ঠাহার চক্ষে ভাল লাগিত না। ভারতের সন্তান ভারতের গুপ্ত শিল্প 
পুনরুদ্ধার করিতে বিশেষ বত্রৰান হইজেন। দৃপ্রতিজ্ঞ বালক বহুপ্রকা'র 
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-বাধা-বিপত্তিসক্েও সেই সাধনায় নিযুক্ত .রহিলেন। . তারপর স্থুরেক্দ্রনাথ 
.ক্ললিকাতা. আটন্কুলে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে" সুপ্রসিদ্ধ হাবেল্‌ 
আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। .তিনি ভারতীয়, চিত্রকলার কতগুলি শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ তাহার ছাত্রদের চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন। ঠাকুরটাদ সেই আদর্শে 
চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই. হাবেল্‌ 
সাহেবের অত্যন্ত -প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেল, তারপর তাহারই অন্রগ্রহে 
স্থরেন্দ্রনাথ মাসিক আঁট টাক! হিসাবে বৃত্তি পাইলেন । 
সকল সংকার্ষেই সুরেন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন। কিছুকাল, পরে: দেশেন 
উন্নতিকলে শিল্পী স্থুরেন্দ্রনাথ হাটার্মলি তাতের, ( 17266151 [৭001 ) 
ব্যবহার শিখিতে লাগিলেন। আশা ছিল যে, গ্রামে. ইহা. শিক্ষ] দিয়! 
গ্রামবাসিদিগের নিকট শিচল্লর একটী সহজ পন্থা! তুলিয়া ধরিবেন। বিস্তু 
'ছুর্ভাগ্যবশতঃ সে আশা সফল করিতে পারিলেন না। 
কয়েকবতসর পুর্বে কলিকাতায় যে প্রাচ্য-শিল্প-প্রদশশনী যা 
স্তাহার্তে স্রেন্দ্রনাথের ছবিগুলিই অর্বেবাচ্চ স্থান অধিকার করিল, এবং 
অচিরেই তাহার যশ চতুদ্দিকে ছড়াইয়া! পড়িল। ন্ুরেন্দ্রনাথ এ সময়ে 
পুরস্কার বাবদ প্রায় আটশত টাক প্রাপ্ত হ'ন। | 
স্থরেন্দ্রনাথের চিত্রগুলি সাধারণর কাঁছে -তত ভাল রি না এবং 
বাঙ্জারে সেরূপ বিক্রয় হইত না, এই জন্য হাহার জনৈক বন্ধু তাহাকে 
'রবিবশ্মার .পদানুসরণ করিতে বলিলেন; -কিস্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ .স্ুরেন্দ্রনাথ 
বলিলেন “বরং না খাইয়া মরিব, কিন্তু' যাহাকে চিত্র-বিদ্ভার আদর্শ 
বুবিয়াছি, অর্থলোভে তাহা হইতে কখনও বিচ্যুত্ত হইব না।”.এই' একা গ্রত, 
এই বুঢপ্রাস্তিজ্ঞা, এই কর্তব্যনিষ্ঠাবলেই সুরেন্্রনাথ এত অল্প বয়সে শুভ্র 
বিমল .ফশের অধিকারী হইয্াছিষ্ুলন ; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশত; 
হুরেন্দ্রনাথের, প্রতিভার,পুর্ণ বিরাশ না-হইঠেতই মাত্র চবিরশ বশুসর বয়সে 
তিনি ইহলোরু পরিত্যাগ করিলেন । . 
উল্লিখিত চিত্র-শিল্পিগণ ব্যতীত ৭শীতলচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আর এক 
নবীন যুহক-চিত্র ও ভাক্কর্য বিদ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রাদান.করিতে- 
“ছেন। উহার বাসস্থান কাঁন্ছিপানার . সং, গোবিন্দধবজ গ্রামে | . ইনি 
কোথাও শিল্প বিছা শিক্ষা করেন নাই+ ইহার অস্তুনিহিত প্রতিভা দ্বতঃট 


৪৩৪ ' বাকল।। 


বিকাশ -প্রান্ত: হইবাছে.। . শিলীর 'আরির্দত রুচি ও সৌন্দর্ধ্য স্থির" অপুর্ব 
ক্ষমতা লইয়+ যেন. শ্টতলচন্দ্র ভূমি হইয়াছিলেন। শৈশবে -সৃতিক। দ্বারা 
মৃঃক্মাবিগন সুন্দর পুতুল প্রন্ত করা ও 'রঙ্গিল পেন্দিলের সাহাফ্যে ভিল্ত 
ঝন্িত কর] ইহার খেলার একটী সঙ্গ ছিল। স্বহস্তে ব্বিধ ছবি অশকিম়! 
শিশু শীহলচন্দ্র বালা ক্রীড়াভমিটাকে সজ্জিত করিতেন। বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ইহার কলারিছ্ঠা ও. পরিমার্জিত হইতে লাগিল'। গ্রাম্য মধর- 
জি বিদ্যালযু হইতে আইনার পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ হইয়া ডাক্তারী শিক্ষার 
জন্/ কলিকাতায়, আগমন' করেন'। মহানগরীর ইতভ্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিল্প: ও 
. নান্সাপ্রকার,ক্লারুকাধ্য শীতলচন্দ্রের হৃদয়ে অদম্য উৎসাহের স্মপ্টি করিল । 
তিনি নবীন উৎসাহে নিজ্জনে' বসির আপনার প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন 
কপ্গিতে, লাগিলেন, । কক্সিকতার প্রান্তর নিশ্মিভ মৃতি গুলি দেখিয়া শীতল্চজ্জ 
নেম ও.ছুরির সাহায্যে যে সকল মুত্তি প্রস্তুত করিতেন, তাহা দেখিলে 
বাস্তবিকই, 'আশ্চর্্যাক্থিত হইতে. হয়।, তাহার 'খালক্লভ চাপলতা- প্রসত 
নিপ্ুপুপুণ, টো ফ্রেম, নানাবিধ গহনার কেস্‌, আয়না-বসান কড়ির বাক্স, 
মোমের নিশ্িত শ্বেত মর্ম প্রস্তরর€ কতিপয় সুপ্তি ও সুন্দর সুন্দর কয়েকটা 
চির বান্সাকের নিপুণ হস্তের ও বিস্াশোন্বধ প্রতিভার সং.ক্ষা দিতেঞ্ে 1 
.শীলচ্জ্দের গ্রুথম-উদ্ভাম-প্রস্ুত কয়েকটা চিত্র সর্ববপ্রথমে স্বনামখ্যাত 
স্চত্যরী দ্বীনেশচন্দ্র সেনের “রামায়ণী কথা” নামক পুস্তকে প্রকাশিত 
হয়. সীীনেশচল্দ ইহাতকে. অন্যতম সাহিত্যসেবী কুমার শরৎকুমার রায়ের 
সহ্িত.পরিচয় রুরাইয়। দেন. . উপমুদ্ক ক্ষেত্র - অভাব নবীন প্রতিভ। 
স্ুকা ইয়া], বুইবে ভাবি়।-শরখকুমার ভাক্র,-বিদ্াার অনুশীলনের জন্য নবীন 
শিল্গুকে একখওড নাতিবৃহহ শ্বেত মন্ম্মর-প্রন্তর প্রধান করেন । শীতলচন্দ্র সেই. 
প্ু্তুর ভার! এরুটা সর্ববাঙ্গন্ন্দর লক্দনী-স্কৃতি প্রস্তত করিলেন । এই মুভি 
ঈ্শবি রুরিকস বঙ্জের কতিপর্‌, শ্রেন্ঠব্যক্তি+ ইহার স্ুনিপুণ -ভাস্র্ধ্য বিস্চার 
যথেষ্ট প্রশংসা. করেন, তারপর দীনেশচন্দ্র ইহার গসাধারণ- গুণপত্রার 
আংশিক পরিচয় “প্রবাস এুকিকাযরখ্াকাশিভ করেন |. ৃ 
এষ্ট_ জোসীর . ভাস্কর অস্মন্দেশে বিরল |! ইলি বর্তমানে ডাক্ষারী, ৭ প্রানি 
করিয়া ডিবি রত ্যাছেন/. ভবরস। করি, এই নবীন শিল্পী কলা বিদ্যা 
উ্তরোদ্তর উি্ভি সাধন. করিয়া আদাকিনক আন গৌরবাক্ষিত, করিবেন। 


সাহিতা ও শিল্প । ৪০৫ 


। আমাদৈর দেশে ধখন শিল্প ও অস্ঠান্য বছ্প্রকার 'কলাবিদ্যার অনুলীপন 
হইত, তখন ম্যাঞ্চে্টার, জামেরিকা; সেফিল্য প্রভৃতির কোন জিমি এদৈশে 
আসিত না। তগুকালে তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে. এদেশবাসিগণ " আভন্ত 
ছিলেন। তখন আমাদের দেশের তৈয়ারী জিনিষপত্রেই ামীদের সবল 
কার্য্য সমাধা হইত । মাধবপাশা, গাবখান ও লক্ষ্মণকাঠী প্রভৃতি স্থনি বক্সের 
জন্যা বিখ্যাত ছিল। গ্রাম্য তাঁতীগণ এমন উমশুকার স্ৃচিকণ বজ্র প্রস্তুত 
করিত যে, সেগুলি বিভিন্লদেশে বন্ুমূল্যে বিক্রীত হইত'। বিশ বংসর 
পূর্বেধও অন্মন্দেশের বাজারে এই সকল বস্ত্র বিক্রয় হইত; ' কিন্তু 
নৃতন ক্রোত আসিয়া তাছার চিহ্ন পর্য্যস্তও লোপ করিয়া দিয়াছে! বর্তমান 
সময়ে শুধু এই সকল স্থানের স্মৃতিটুকু মাত্র জাগরুক আছে। -নলচিড়ার 
দৃক্ষিণপূর্বব কোন এক নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লিতে পঞ্চাশ -বাইট বংসয় পু'বর্ব ফাগন্জ 
তৈয়ার হইত। এই কাগজের জন্যই উক্ত গ্রামের নাম কাগজীনগর 
হইয়াছে । এই গ্রামের অধিবাসিগণ টেঁকির সাহাযো কাগজ প্রস্ত করিয়া 
স্বীয় স্বীয় জীবিকা নির্ধবাহ করিত । তগুকালে- কাগজীনগরেব ৬৪৮ 
গ্রামের বিষ্তাথী ছাত্ররুন্দ এই কাগজই ব্যবহার করিতেন। 

উজ্জীরপুর গ্রামে ষে সকল ইন্পান্ত নিশ্মিত শাণিত অস্ত্র, * ছুরী, কাচি, 
নিব, প্রভৃতি প্রন্তত্ত হইত তাহা অতীব চমত্কার । আমাদের দেশে সফল 
অভাবস্থ ইহাদ্বারা দূরীভূত হইত এবং সুদূর আরাকাণ, মণিপুর, ত্রশ্ষ দেশ 
পর্যযস্ত স্থানে প্রভৃত পরিমাণে রপ্তানি হইয়া ্ঠাতার্দেরও ফথেষ্ট "উপকার 
সাধন করিত। উজ্পীরপুরে এই সমস্ত কারবার এখনও ক্ষিছু কিছু বর্তমান 
অছে। বর্তমানে স্বদেশী দিবগুলির মধ্যে “উজীরপুর-নিব* এখনও শরেষঠ 

স্থান অবিব্বার করিয়া পূর্ব গৌরবের সামান্য স্মৃতিটুকু জাগাইয়া রাঁখিয়াছে। 

রঙমতপুর নিবাসী ভূম্যথিকারী' খ্বনামপ্রসিদ্ধ বরদাপ্রস্ন চক্রবর্তীর 
জ্যেষ্ঠপুত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বর্তমান, যুগে এই কিলার সববশ্রেষ্ঠ শিল্পী. 
তিনি অসাধারপ শক্তিও জ্ঞান-গরিমার' ষে পরিচয় দিয়াছেন-ভাহা অতীব 
প্রশংসনীয় । ইনি বনস্ৃকাল হইতেই জ্যোতিষীর গড় গবেবপায় নিযুক্ত 
আগডেলন কাতপয় বতসর হইল ইনি (৬০12 9 ৪461) সৌর অসতের গতি 
গ্রদূশকি: একটা অভিনন ঘর আবিস্কার নির্্াণ 'করিয়াছেন 1: গত ১৯১ 


৮ 2 খু এতে 


,খুষ্টাবে কলিফাভার ভারঙ-শিপ-প্রদর্নীতে এয উদিনি বয়িরা হী? 


৪০৬ বাকলা। 


সমধজে যথেষ্ট যশোভাজন- হুইয়াছেন। এই স্ত্রী ঘড়ীর "চাকার ম্যায় 
চাকাছার। নির্পিত। কর্তৃপক্ষ এই অন্ত ক্ষমতা ও অভিনব শিল্পচাতুর্য/ 
দর্শনি.ককিয়! ইহাকে একটা স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। 

স্বরেক্দ্রনাথ -*০8510815075 901082ানা0৪৮ নামে আর একটা যন্ত্ 
নিশ্মাণ করিয়াছেন। উহাদ্বার! মিশ্রযোগ-বিয়োগ প্রভৃতি অতি 'সত্বর 
প্রদর্শিত হয়। সম্প্রতি হিন্দ-জ্যোতিষের মন্ম ও গণনা অতি সহজে 
সাধারণের বোঁধগম্যের জন্ত “সিদ্ধান্ত চক্র” নামক একটা যন্ত্র ও “সিদ্ধাস্ত- 
দীপিকা” নামক একখানি পুস্তক রচন। করিয়াছেন। পুস্তকখানি এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই। এই যন্ত্র ও পুস্তকের সাহায্যে যে কোন সামান্য 
শিক্ষিত ব্যক্তি অতি সহজ্জে পঞ্জিকার তিথি, নক্ষত্র, বার ও যোগ নির্ণয় 
করিতে পারিবেন,। এই শিল্পীর কৃতীত্বে গৌরবাস্বিত ও সমগ্র বাকল ইহার 
গৌরব প্রন্তায় উজ্ভ্বল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ইনি উত্তরোত্তর ' 
শিল্পের উন্নতি করিয়া সমগ্র-বঙ্গদেশকে উজ্জ্বলতর প্রভায় মণ্ডিত করুন । 

গ্ষীরোদবিহারী সেন বর্তমান যুগের একজন * শ্রেষ্ট হাকটোনব্লক- 
প্রস্তুতকারক বলিয়া বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। গৌরনদী 
থানার মাহিলাড়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। বিদ্ভালয়ের পাঠ্য পুস্তকে ইহার 
তাদৃশ মনোযোগ ছিল না । বাল্যকাল হইতেই ইহার চিত্র অঙ্কন ও খোদাই 
কার্ষ্যে দক্ষতৃ। প্রকাশ পাইয়াছিল। জীবনের যে লক্ষ্য ইনি হৃদয়ে পোষণ 
করিয়া আসিতেছিলেন তাহার অনুশীলনে ক্ষীরোদনিহারী বাল্যকাল 
হইতেই বিশেষ বত্বরান ছিলেন। | 

কৈশ্পোরের প্রারস্তেই ইনি, গিয়ার রী (19110027080 মা 
করিবার অভি প্রায়ে-ঢাকায় গমন করেন। অতি অল্পসময় মধ্যে ইনি ' এই 
বিষ্ায় সিদ্ধহস্ত হইলেন । নর্থের সংস্থান আবশ্টাক মনে করিয়া! ক্ীরোদ- 
বিহারী অতি.সামান্য বেতন ঝাঁলকাচী,*পরে, ্রিংনা ও রিশোরগী স্কুলে 
চিত্রবিস্ভার শিক্ষক হইলেন ।. কিছুদিন পায়ে উক্ত,কার্য্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়া হাফ্টোনরক-প্রস্তত-প্রপালী শিখিবার জন্য কলিকাতা! 
আগমন, করেন ও নুপ্রসিদ্ধ 1155515 ঢা. হি 5 €.0. 'আফিসে চকরী 
, গ্রহণ, কিয়! উক্ত - কার্ষে বিশেষ প্রতিপতি জাত, করিলেন ।. . ইহার 
পর ইনি এলাহাবাঁদ ইন্ডিয়ান €প্রুসে কয়েক দিন এই কার্ষা করিয়া বন্ধে. 


সাহিত্য ও শিল্প। ৪ ৮৭ 


“টামাইস্‌ অব. ইপ্ডিয়া” আফিসে কাধ্য করেন এবং এই খানে ইনি বিশেষ 
সম্মানিত হ'না পরের চাকরী কর ইহার ইচ্ছা! ছিল না, তবে জ্ঞান- 
পিপাসার জন্য এই চাক্ষরীকে ইনি রুখনও অবজ্ঞা করেন নাই। স্বাবলম্ন- 
চিন্তা বাল্যকাল হইতেই ক্ষীরোদবিহারীর অত্যন্ত বলবতী ছিল; তাই অতি 
সত্বর চাকরী ছাড়িয়া কলিকাতায় স্বীয় নামে. হাফুটোন ব্লকের কারবার 
খুলিলেন। ক্রমে রুমে কাহার স্বহস্তখোদিত ব্লক কলিকাতার শ্রেষ্ঠ 
ব্লকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইল। ইহার পর ইনি স্বীয় ব্যবসায়ের 
আঁয় হইতে টাক! সংগ্রহ . কণ্দিগ়া ১৯১১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাত 
যাত্রা করেন । 

তিনি" লগ্ডনে আসিয়া মাত্র তিন মাস শিক্ষা লাভ করিলেন এবং 
কঠোর পরি শ্রমের সহিত জ্ঞাতব্য সকল বিবয় বগত হুইলেন। তারপর 
তাহার শিক্ষকের অনুরোধে সাপ্তাহিক ছুই পাউগ ছুই শিলিং বেতনে 
সেইম্হানে কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমাগত নয় মাস কার্য করিলেন; কিন্তু 
বিলাতে কাজ শিক্ষা করাই ভাহার একমাত্র উদ্দেশ্ট ছিল। তাই ডিসেম্বর 
মাসে পুনরায় ভিনি কলিকাত। ফিরিয়া আলিলেন। 

বর্তমান “1, ৬, 9৪৮16 ৫৮ 139১৮ কারখানাই ্ষীরোদবিহাদীর 
অসাধারণ যত ও চেষ্টার ফল। তাহার নিশ্ধমিত ছবির বিশেষ পরিচয় 
বাল্য মনে করি, রর্তমানে সর্বত্রই এই কারখানার ছবি দিশেষ গরসিদ্ধি- 
লাভ'করিয়াছে । 

এই অধ্যায়ে সংস্কৃত চর্চা ও বঙ্গসাহিত্যসেব সম্বন্ধে পুর্বে যাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে তাহাই অস্মদেশের পক্ষে বথেষ্ট নহে । আমাদের দেশে পুর্ববকখিত 
পণ্ডিতবর্গ ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে এমন আরও অনেক লোক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, বাহার! জ্ঞানচচ্চায় আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া স্বদেশের 
হিতসাধন করিতেছেন ; হঁহাদিগের "মধ্যে অনেকে নাটক, দর্শন, ব্যাকরণ 
শুস্ভৃতি প্রণয়ন করিয়া” ক্লেহবা* আধযুর্েরেদশাঙ্জ আলোচনা! দ্বার ইতিমধ্যে 
সাহিত্যের ও এদেক্টের মুখোজ্বল করিয়াছেন । লাগপাড়ানিবাসী- রজনীসাথ 
ভট্টাচার্য্য, “ক্ক্তিমগ্্যুবধ নউিক-রচরিত! .. অহছেশচন্দ্র দাশ, কীতিপাল!- 
নিবাসী কালী প্রসঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, সুম্মরনিবাষী হবনাথ বন, উ্জীনপুরদিধাসী 
সত 'রজনীনাথ প্রত, বরিলীল শ্রজমোহন কলেজের বস্কভাধ্টাপক- 


8৪৮ লাকল। । 


পণ্ডিত কামিনীকাস্ত বিদ্যারত্ব ও কালীশচন্্র: বিচ্াবিনোদ, গুক্তাগড়নিবাসী 
অধ্যাপক বনমালী .বেদান্ততীর্ঘ এম, এ, টাদসীনিবাসী সীভানাথ সাঙ্ঘাতীর্থ, 
€ হরনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি পশ্ডিতগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ : 
ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শান্তে বাকলাবাসিগণের কৃতিত্ব যাহা 
হউক না কেন, আয়ুর্ধেদচচ্চায় যে তাহার! একদিন বঙ্গের সর্বেরাচ্চ স্থান 
অগ্রিকার করিয়াছিলেন ত্রাহা অস্বীকার করা যায় ন1। ভার্র-বিশ্রুভ নিদান- 
ন্থ-প্রপেতা মহামতি মাধৰকর * ও কলাপ-ব্যাকরণের * পল্জী-রচয়িতা। 
মহাক্সা! ত্রিন্দোচন দাশ কবীল্স্ের নাম গৌঁড়জন সহজে বিস্মৃত হইতে 
পারিবেন না। বাকলাবাসিগণের মধ্যে ধাহারা স্বদেশের এই গৌরব অক্ষু্জ 
রাখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ক্লুতিপয় মনীষির নাম পুর্বেব উল্লিখিত হইয়াছে । 
বন্তমান লময্বেও খলিসাকোটানিবাসী খাধিকল্প সুপণ্ডিভ পার্ববভীচরণ রায় সেই 
গৌগব অক্ষ রাখিয়াছেন। : ভাহার হ্যায় সব্বগুণসম্পন্ন প্রতিভাশালী 
নুচিকিতৎমক অধুনা অস্মদ্দেশে আর নাই । এতস্ডি্ন ভাটিম্নানিবাসী স্থপগ্ডিত 
অনাথ সেন গভীর জ্ান ও চিকিৎসা-নৈপুণ্য দ্বারা দেশবিখ্যাত হইয়াছেন। 
পরবতী আয়ুবেধদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
প্রতিক] ও প্রতিপত্তির সহিত স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন । 
জামাদের দেশে একপ আরও অনেক উদীয়মান কবি ও শিল্পী আছেন, 
বাহার উপধুক্ত ক্ষেত্র অভাবে নিজ্জন গৃহ-পল্লীতে বসিয়া স্বীয় স্থীয় 
অস্তনিহিত শুপসমূহের অনুশীলনে নিধুভ্ত আছেন । তাহাদের কবিত্ব ও 
শিল্পচাতুর্্য কু অর্ধন্সিক্ষিত জনসমাজে সীমাবদ্ধ । হায়! উপযুক্ত অর্থ 
অথব। পৃষ্ঠপোষক কন্ডাবে তাহাদের অমূল্য গুণসমুহ ক্ষুদ্র পলীর ভিতরে 
লয়প্রাপ্ত হইতেছে । | 


সম্পূর্ণ । 


* প্রশ্বকার জাতিতত-বারিবি-প্রপেতার অনুবস্তী হইয়া পৃর্ো ইছখকে চজপাশিদত্ডের সমকালীন 
লিখিয়ে । বন্ধাতং ইনি তীহায় বহপূর্রে সম্ভবর্ত; ৮ম শঙ্তীলীরও পূর্বে বর্তমান ছিলেন? 
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